দ্িঠায় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


রাজনৈতিক কূটনৈতিক ও সামরিক 
[ তৃতীয় খণ্ড] 





বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 





প্রথম সংস্করণ $ ভাজ) ১৩৬৭ 


পীফাশক ২ শ্রীরপজিৎ সাহা], নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্বা গান্ধী রোড, কলিকাত! ৯ 
মু্ধক £ প্যারট প্রেস, ১২ নরেন্্র সেন স্কোয়ার, কলিকাত। ৯ 


উত্সগ' 


'মহাবিজ্ঞোহী রণরাস্ত 

আম সেই দিন হবো শাস্ত 
যবে উৎপীড়িতের কনদন রোল আঙাশে বাঙাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খঙ্গ কৃপাণ ভীম রণভৃমে রাণবে না" 


বিদ্রোহী কৰি নজরুল ইসলাম 


--১৯২২ সালে হগলণী চু'চুড়াতে ধার সঙ্গে আমার জীবনের প্রথম সাক্ষাৎ ও 
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তৃতীয় খণ্ডের ভূমিক। 


মান! বাধা বিগ্ অতিক্রম করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড 
প্রকাশিত হলে! । এই তৃতীয় খণ্ডেই মহাযুদ্ধের সম্পূর্ণ ইতিহাস শেষ হয়ে গেল। 
এই তৃতীয় খণ্ডে আগের ছুই খণ্ডের মতই মহাযুদ্ধের রণনপীতি, রাজনীতি ও মানাঁথক 
দিকসংক্রাস্ত বু রোমাঞ্চকর, উত্তেজনাপ্রদ এবং মর্মাস্তিক ঘটনাবলীর সমাবেশ 
ধঘটেছে। এই খণ্ডে এমন সমস্ত তথ্য আছে, যা আমাদের দেশে অন্ততঃ বাংল! ভাষায় 
আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি । সমগ্র ইীতহাস অপক্ষপাতভাবে রচনার জন্য এমন 
সমস্ত পুস্তক বিদেশ থেকে সংগ্রহ কর! হয়েছে, যেগুলি আমাদের ন্ুবিখ্যাত ন্যাশনাল 
লাইব্রেরীতেও প্রাপ্তব্য নম্ব। প্রত্যেকটি ঘটনাকে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক করার 
জন্য পার্টাকায় সেই মত্ত গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর] হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, 
মহাঘুদ্ধের এই ইতিহাস রচনায় পৃথিবণ প্রাসন্ধ ব্যাক্তিদের গ্রথগালরহ সাহায্য নেওয়া 
হয়েছে এবং ত্রিশ বছরের আধক কাল আমার কেটেছে মহাযুদ্ধের তথ্যাঝলণীর 
পিছনে। আশ! করি আমার সেই পারশ্রম একেবারে বৃথা যায়নি। নট 

জার্মানী ও জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে এই মহাযুছের ইতিহাস সম্পুর্ণ 
হলো! নবম ও দশম পর্বে। অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের মে ও আগষ্ট মাসে নাৎসী জার্যানী 
ও জঙ্জীবাধী জাপানেগ চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্যে দশটি পর্বে বিভক্ত এহ মহা! নাটকায় 
ইাতছাসের যবানকা পড়লে।। [কিন্ত ষবাঁনক1 পড়ার আগে পাঠকবগ গুত্যেকটি 
অঙ্কে এমন লমণ্ড পাগস্থিতর সন্মখীন হবেন, যেগাঁল রোমহর্ক। যেমনঃ নবম 
পবের গোড়াতেই রাহ্‌ন নদী আঁতক্রম ও বালিন দখল [নিয়ে গ্রচণ্ড বিতর্কের ঢেউ 
ডঠেছিল। কিন্ত চাচিলের অপারিসীম আহ ও কুটবুঁ্ধ সতও বাছধি'ন নগরী ইঙ্গ- 
মাকিন দখলে গেল পা, গেল ই্টালণের শালফৌজের দখলে ! চাঠিল অনেক 
দিন পস্ত এহ, 'শোক' তুলতে পারেনান, যার ফলে যুঙ্থাবস্[ু্র সঙ্গে সঙ্গে “গ্রে 
কোয়ালিশণ? ভেঙে গেল এবং ঠাণ্ডা লড়াহয়ের স্থত্রপাত হুল 

মার্শাল ভুকোড, মার্শাল কোনেভ, মাশাল রকোসোভোক্ষ প্রভৃতি খ)াতনাম! 
সোভয়েত সনাপাতদের নেতৃত্বে এবং স্থঞ্ম কমাগার-হন-চকফ মাশাল ট্্যালিশের 
নিদেশে গালফোজের ছুর্দমনীয় বালিন আত্যান যে কোন যুগে সামারক ইাতহ্ঠাসের 
পক্ষেই অত্যন্ত স্মরণী ঘটনা । হিটলার তখন ঝাপিনের ভূগতে আস্তম আশ্রয়ে এবং 
শেষ মুহৃত পধস্ত [তান পরাজর স্বীকারে অসম্মত ছিলেন। পরাজত জাতির বেঁচে 
থাকার য অধিকার নেখ, এমন মনোভাব বরকাশ করে হিটলার তাএ শ্ববেশধাসীকে 
ধংস ও অপমৃত্যু মুখে ঠেলে দতেও (বিবেবের 'বিশ্বুমাজ ৭ংশন অনুভব করেঝান। 
অবশেষে [নরুপানন ও হতাশ হিটলার তূগর্ডের সেহ জুরাক্ষত আজরে এরণায়নী 
হা ব্রাঙনসহ আত্মহত্যা করলেন। অবন্ত তার আঙেই তার ফ্যাসিই মিতা 
মুগোলিণও তার ভপপাত্ ক্লারা পেতা।চ্চিসহ ইতিলিয়ান গোরলাদের (কামউানই) 
ছাতে ধৃত ও নিহত হয়োছলেন। [হিটলার তার জীবনের আস্তঘ লগ্নে তার একান্ত 


সুহদধের এই ভয়াবহ মৃত্যুর কথাও শুনে গিয়েছিলেন। ফ্যাসিই ডিক্টেটর দব 
অত্যাচারের রাজত্ব যে ভয়াবহ ট্রাজতির মধে শেষ হয়েছিল, পাঠকবর্গ এই পুস্তকে 
সেই করুণ দৃশ্তেরও রেখাচিত্র পাবেন । 

এরপর জাপানের পালা। যাঁদও রুজভেপ্টের মৃতু!র পর উম্যান মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে 
নৃতন প্রেসিডেন্টরূপে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা ও সহযোগিতা বজায় 
রাখতে উৎসুক ছিলেন না, তবু জাপানকে পরাজিত করার জঙ্ত সোভিয়েত রাশিয়া 
সাহায্য না নিয়েও উপায় [ছল না। কিন্তু আমোরিকা কর্তৃক এ্যাটোমিক বোম! 
নির্মাণ ও প্রলয়ঙ্কর পারমাণবিক শক্ত আঁবষ্ষারের পর এই মনো াবেরও বদল হয়ে 
গিয়েছিল । তবু এীতিহাপসিক পটসভাম সম্মেলনে ব্রিটিশ, মাকিন ও সোভিয়েত এই 
তিন মহাশভির সহযোগিতা অক্ষুণ্ন রইল এবং জাপানের উদ্দেন্তে চরমপত্র ঘোষিত 
হলে।। 

পারমাগাবক শক্তি ও পারমাণবিক বোমার আবিফার এবং পরণক্ষা সম্পর্কে 
বযথাসভব নির্ভরযোগ্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যে বিবরণশতে পাওয়া যাবে এ 
কালাস্তক বোমার জনক ন্থপাণ্তত ও শ্রীমন্তগবতগণতা৷ ভক্ত-বিজ্ঞানী ওপেন হাইমারের 
বিচিত্র বাহিনী। এই অধ্যায়ট রচনায় একজন বিশিষ্ট বাঙালশ বিজ্ঞানণর (ড ঞব 
মাজিত) শ্ুলিখিত প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ কর! হয়েছে । এই জন্ত তার কাছে আম 
খণা। 

দেশপ্রোমিক ও সাভ্রাঙাগ বাঁ জাপানের আত্মসমর্পণকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত 
উত্তেজনাপূর্ণ নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল, সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ আগে 
আমাদের দেশে জানা হিল না-_যেষন, হ্বয়ং সত্তাকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করার জন্ত উগ্র 
মন্তিষ্ক তরু! জাপান ঠপন্যেরা এক চাঞ্চল্যকর যড়যন্ত্র কবেছিল | যে দেশে সম্রাটকে 
ভগবানের মত ভাক্ত করা হয়ে থাকে, সেই দেশে তাকেই গ্রেপ্তারের ষড়যন্ত্র মারাত্মক 
বৈকি? 

ম্যুরেমবার্গের আগ্ুর্জাতিক সামারক আদালতে জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার 
এবং বাঘ] বাধা নাৎ্লণ রপনায়কদের প্রাণদণ্ড দানের কার্হুনশ যেমন এীতিহািক 
কারণেই উল্লেখযোঞ্জত,। তেমান প্রণিধানযোগ্য দুর প্রাচ্যের আন্ধর্জাটতক সামরিক 
আদ্রালতে জাপানী বৃদ্ধাপরাধীদ্ের বিচার এবং সেই প্রসঙ্গে ভারতের (বাংলার) 
স্বপ্রসিদ্ধ আইন বিশেষজ্ঞ বিারপতি ভ রাধাবিনোদ পালের ভগ্ন আভমত জাপকে 
ষেরায্র সেিনের আন্তর্জাতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষি করেছিল। 

দ্বিতীর মহাযুছ্ধে ভারতীয় সৈগ্যবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের 
প্রকাশিত বিবৃতিটি প্রামাণিক এবং তথ্যবহল। পুস্তকের শেষের দিকে এই গুরুত্বপূর্ণ 
[িবৃতিটি পাঠকবর্গের স্থুবিধার জন্য একটি পৃথক অধ্যায়ের (একাদশ) আকারে দেওয়া 
হয়েছে--শাতে মহাত্বদ্ধের ভারত ও ভারতীয় বাহছিনণর অংশ গ্রহণ সহজেই উপলন্ধি 
করা ষেতে পারে। 

এই ভৃতীর় খণ্ডে মহাযুদ্ধের উপসংহার টানা হয়েছে এবং হৃদ্ধরত পৃথিবী ও 
যদ্ধোত্তর পৃথিবীর একটা! রূপরেধার ইন্গিত দেওয়া হয়েছে। এই আত্তারক আশা 
ব্যক্ত কর! হয়েছে যে মানুষ ষেন আর এই পাশাঁবক ও মানাবিক হত্যার্কাণ্ডের শিকার 


নাঁহ্য়। 


এই. পুস্তক রচনায় যে সমস্ত গ্রন্থ, সামায়িক পত্র, পুঁথ্যিকা ইত্যাদির সাহাধা গ্রহণ 
কর] হয়েছে, সেই সমস্ত গ্রন্থাগার, লেখক ও প্রকাশক এবং সম্পাদকদের নিকট 
অকপটে খণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। পাটীকায় সেই সমন গ্রন্থের নাম উল্লেধ 
করা হয়েছে বলে পৃথক কোন গ্রন্থপঞ্জী দেওয়। হলে! না। 

এই তৃতগঃ খণ্ডের শেষে সমগ্র বইয়ের নির্দোশিকা বা ইন্ডেকস দেওয়া হয়েছে 
এবং এটি বিশেষ পাঁরশ্রম ও যত্পূর্বক রচনা করেছেন আমার গ্রীততিভাজন শ্রীমান 
গৌতম সান্তাল। এই বইয়ের প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেছেন শ্রীমান পৃধীশ গঙ্গোপাধ্যায়। 
এদের দুজনই ধন্যবাদের পাত্র। আর বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই সাক্ষরতা 
প্রকাশনের শ্রীমান পার্থ সেনগুপ্ত ও শ্রীমাত স্বপ্না! দেবকে, যার] অগ্রণী য়ে এই বৃহৎ 
পুন্তক প্রকাশের সাগ্রহ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খওড মুত্রণে ও 
প্রকাশে সহায়তা করার জন্ত প্রাক্তন কর্ম গ্রীমান কেশব আডুকে এবং ভূতীয় খণ্ডের 
জন্য শ্রীমনোতোষ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এবং মানাচিত্রের ব্যাপারে শিল্পী 
শ্রীঅজয় গুপ্তকে আমার আস্তারক সাধৃবাদ । এই প্রসঙ্গে স্মরণপর যে, ধৃগাস্তর পান্রিকায় 
আমার পরলোঞ্গত সহকর্মী মানাচত্র-শিল্পশ আনিল মুখোপাধ্যায় অস্িত কয়ে কটি 
ম্যাপ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্ত তর স্বৃতির উদ্দেস্তে শ্রদ্ধা 
নিবেন করি। 

বলাবাহুল্য ষে, তাড়াছুড়ার মধো এবং দীর্ঘস্থায়ী লোডশেডিং-এর বিড়ম্বনার জন্য 
এই মহাযুদ্ধের ইতিহাস শেষ করতে গিয়ে কিছু কিছু মৃত্্ণগ্রমাদ ঘটেছে, যার জন্তু 
পাঠকের কাছে আতস্তীরক ভাবেই ক্ষমাপ্রা্থী। 

বর্তমান বিংশ শতকের পারবতিত পৃথিবখ যেন এক স্বতন্ত্র জগৎ। এই বৈপ্লাবক 
পারবর্তনে পশ্চাৎপট বুঝিবার পক্ষে যাঁদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই ইীতিছাল পাঠকদের 
কিছুমাত্র সহায়তা কারে, তবে নিজেকে ধন্তু মনে করব। 


[িবেকাননা মুখোপাধ্যায় 
শিবির 
১৩২ নগেন্জ্রনাথ রোড 
ক'লকাতা--২৮ 
সেপ্টেথর, ১৯৭৮ 


সূচীপত্র 
নবম পর্ব 
নাংসী স্বার্চানীয় নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ 


[ মে) ১৯৪৫ ] 


ইঙ্ব-যাকিন বির্কে বালিন । পশ্চিম দিক থেকে ইঈ মাফিন কানাডীয় বাহিনীর 
ধার্মানীীয় অত্যপ্তরে অভিযান; পূর্ধব দিক থেকে লালফৌজ্জের ওডের নদতার 
হতে বালি অভিষৃখে অভিযান) বালিন দখল এবং রণনশীতি ও রণকৌঁশল 
নিয়ে মন্টগোঘারী ও আইজেনহাওয়ারের মধ্যে মতভেঁ)১ রুশদের আগে 
বালিন দখলের ভগ্য চাচিজ্রে সামরিক ফুটনগীতি। কিন্তু রুজভেন্ট ও মার্কিন 
পদ্দের আঁন্চ্ছা। ফেন বালিন ইঙ্গ-মাকিন দখলে গেল না) দক্ষিণ জার্মানীতে শেষ 
আত্মরক্ষার হৃর্গ সম্পর্কে গুজব? প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্টের মৃত্যু, বার্পীন দ্ধলের 
আভধানে লালফৌজ 7 স্তাঁলিনের সামারক কৃটকৌশল, মিত্র বাহিনী বর্তৃক জার্মানী 
উত্তরে ও দক্ষিণে দ্বিধণ্তত। টোরগাউতে রুশ-মার্কিন বাহুনীর মিলন; তৃগর্ভের 
আস্তম আশ্রয়ে হুটলার ; সনাপাতিষবের ব্যর্থতায় হিটলারের ক্রোধ । ঘবনিকা পড়ার 
আগে ভৃগর্ভের বাস্কার়ে নাটকের পর নাটক ১ গোয়োরং ও হিমলার কর্তৃক ক্ষমতা 
দখলের চেষ্টা, পরাদ্িত জার্ধানীকে ছুরার শ্মশান করিতে চাহিয়াছিলেন ; গোয়োরিং 
হিমলার পদচ্যুত, স্বুলো"্লনীর চরম দণ্ড; উপপত্বীসহ পার্টিজানদের হাতে ধৃত ও নিহত 
মিলান শহরে মূসোলিনণী ও তার উপপত্ধীর মৃতদেহ নিয়ে বীভৎস দৃশ্ত। বার্লিনের ভৃগর্ডে, 
উন্মত্ত তাণ্ডব) হটলার ও ইতা ত্রাউনের আত্মহত্যা; গোয়েবেলসের সপরিবারে আত্মহত্যা 
আত্মহত্যার আগে ফুরার কর্তৃক শেষ উইল সম্পাদন ও উত্তরাখিকারণ মনোনয়ন। ছিটলার- 
ইভা আগুনে পুঁড়য়া ভন্মীভৃত ॥ লালফৌজের দখলে বার্িন। রাইৎস্ট্যাগে সোভিয়েত 
জয় পতাক! উত্তোলন) বার্ধিনে ফণ সৈম্তদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু উচ্ছঙ্খলতার 
আভিঘোগ ; বার্ন হৃদ্ধে ভকফোত, কোনিয়েত প্রভৃতির কাতিত্ব ; সোভিয়েত ও পশ্চিমী 
মত্রপক্ষের নিকট জার্ধানশীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ; দলিল স্বাক্ষরেরদ্ৃপ্ত ; ইউরোপায়] 
ঘৃদ্ধর অবসান। ইউনাইটেড নেশন্স'এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা) শান জান্পিস্কোর সন্মেলন। 
সশ্মেলনে সোতিয়েত বিরোধী কুটনোতিক চাল। [ পৃঃ ১০১৭-১১২৯। 


দশম পর্ব 
জাপানের জাত্মসমর্গণ এ্যাটমৃ বোষার আবির্ভাব 
[মহাহৃদ্ধের জ সান- আগই-সেপ্টেম্বর। ১৯৪৫ ] 
মত্রশক্জিবর্গের ঘত বিয়োধ সম্পর্কে হপাকব্সের মস্ো যাত্র! ; ১৯৪৫ সালে রাশিয়ার 


অর্থনৈতিক সঙ্থট ; রুণদের ছাতে বৃদ্ধবন্ধীর সংখ্যা ২৫ লক্ষ) ইউরোপীয় কুটনশীতির 
পটভূমিকান়্ পটসভাষ সম্মেলন) তিন শীর্ষ নেতার অজল সমন্ত! নিয়ে আলোচন! 


সব চেয়ে দণর্ঘ সম্মেলন 7 জার্ানীীতে চতুঃশকির দধলদারিতে অ'্নয়ন ; জার্মানীর 
খন রহস্ত ও ক্ষতিপূরণের দাবী, নূতন পোল্যান্ডের প্রাতষ্।? নাৎসী গা উচ্ছেদের 
স্বল্প) এযাটম্‌ বে মার পটভূমিকায় পটপডাম সম্মেলন ; জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘাত্রায় 
বাশিক্সার সহধোগিত। মার অত্যাবশ্তক নম্ব) রাশিয়ার বিরুদ্ধে পারমাণাবক 
কূটনশীত। ষ্্যালনের কাছ -খকে এযাটমৃ ধোমা আবিষ্কারের খবর গোপন । 
চার্টিল-ট্রম্যানের আনন্দ ঃ পতনের মুখে জাপান) দ্বীপ থেকে ঘ্বাপাস্তরে 
ছুরস্ত মার্কিন আঁভযান, ওঁকনাওয়া ইত্যাদি দখল; খাস জাপান্প ঘীপে 
মার্কিন বিমান ভান / গনৃভপূর্ব গাপনীব তার মধে] আটম বোমার নির্যাণ; 
প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ভঙ্কর দৃশ্ত ) “আকাশে সহত্র স্থ্ষের উদয়'_-বোমার 
জনক ওপেনহাইমার কর্তৃক গণতার 'ঙ্লাক 'আবৃণ্ত ; ৬ই আগষ্ট হিরোশিমায় প্রথম 
পারমাণবিক ০বামা বর্ণ $ দ্বিতীয় বাম বর্ষণ নাগাশাকিতে) এ্যাটম বোমার 
বর্ধরতায় সার! পৃথিবী স্তস্তিত; রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, 
মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী বাহিনীর বিছ্যৎগতি পরাজয়; রাশিয়া কর্তৃক এযাটম বোমাব 
খবর গ্লোড়ার দিকে গোপন, চীৰ ও জাপান সম্পর্কে স্তালনের কূটনীতি; 
জাপানের বিরুদ্ধে ইঞ্গ মাঞ্চিনের চরম পঞ্র ; চরম পত্রের জবাবে ভাষাগত বিভ্রান্তি, 
জাপ পযাটে। মর্ধাদার প্রশ্ন; অ'গ্রসমর্পণে জাপানো সন্মাত) কুদ্ধ তরুণ সেনানখদের 
জাপ সম্রাটকে গ্রেপ্তারে ব ষড়যন্ত্র; মাঞ্চিন যুদ্ধজাহাজে জাপানের আত্মসমর্পণের দলিল 
স্বাক্ষর; ৫ধনারেল ম্যাঃ-আর্থারের নেতৃত্ব, জাপানে আত্মহত্যা হিড়িক; 
জাপ'নের আম্মসমর্পণের সংবাদে আমেরিকার ইঈচ্চকমতার দৃশ্ত। খান জাপানে 
নারশদের উপব বলাংকা!7 গ্থাবেমবার্গের গান্তর্জাতক সামাবক আর্দালতে 
জার্মান বৃদ্ধাপবাধীদের বিচার ॥ কয়েক ঈন বাঘ! বাঘা নেতার প্রাণদণ্ড, দৃরপ্রাচোর 
মান্তর্জাঁতক সামরিক মার্দালতে জাপানী ফুদ্ধাপরাধষ্দেব বিচার; জারস্‌ 
রাধাবনে- পানের তিন হায়, মহাধুন্ধ ভারতের ভৃণ্মক! সম্পর্কে বুশ সরকারশ 
বিবৃতি; উপসংহার-হুত'হতের ভালিক ও আন্তান্ত তথ্য_পারমাণাবিক অন্তবৃদ্ধির 
পরিণাম ভয়ঙ্কর ; আর যুদ্ধ চাই না। [পৃঃ ১ ৩*-১৩০৩] 


(ক) মহাযুদ্ধের দিনপঞ্ী- পৃঃ ১৩০৪ 
(খ) নির্দোশকা বা ইন্ডেক্স-_-পৃঃ ১৩১৭ 


নবম পর্ব 
গ্রথম অধ্যায় 
ইঙ্গ-মাকিন বিতর্কে বাঙ্সিন 8 রাইন নদী অতিক্রম 


১৯৪৫ লালের মে মাপে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের উপর যে বনিকা পড়িল তার আগে 
পশ্চিম দিক থেকে ইঙ্গ-মাফিন-কানাভীয় মিত্রবাহিনশর জার্মানির অভ্যন্তরে অভিযান 
এবং পূর্বদিকে ওডের "্ঘ্ীর সেতুমুখ থেকে মাত্র ৩১1৪* মাইল দূরবর্তাঁ বালিনের 
দিকে লালফৌজের অভিযান-_-এই ছুইটিকেই মহাযুদ্ধের শেষ অস্ক বল! যাইতে পারে । 
অবশ্ এই শেষ অংকের চূড়াস্ত আঘাত হাণিয়াছিল সোভিয়েত বাহিনশ খাস বালিন 
শহরে, যেখানে ভূগর্ভের পাতালপুরণীর আশ্রয়ে হিটলার তার শেষ শয্যা রচনা করিয়া- 
ছিলেন এবং প্রায় একই সময়ে ইতালর ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর মুসোলিনণ চরম দণ্ড লাভ 
করিয়াছিলেন ইতালীয় গেরিলা যোদ্ধাদের হাতে ।". 

পশ্চিম ইউরোপ থেকে মিত্র বাহিনী ১৯৪৪-এর শেষ ভাগে রাইন নাশর ধারে 
পৌছিয়াছিলেন। কিন্তু আর্দানেস অঞ্চলে ডিস্ম্বের মাসে হিটলারের অপ্রত্যাশিত 
পাণ্টাঁআক্রমণে মিত্র বাহিনী বিষম জব হইয়াছিল এবং সেই আকম্মিক প্রচণ্ড আক্র- 
মণের ধাক্কা সামলাইয়! উঠিতে মিত্র বাহিনীর যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল । তখন 
পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সুগ্রম কমাগ্ডার আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তর 
(90]76006 17680000816615 ০01 0106 4811160 80601000891 01০65 সংক্ষেপে 
577/১77) প্রার্ষ্ঠিত হইয়াছিল পুরাতন ও প্রসিদ্ধ রেইমস্‌ (7২61008) শহরে । উত্তব- 
পূর্ব ফ্রান্সের এই অঞ্চলে শতাবীর পর শতাবী ধারিয়া অনেক যুদ্ধাবগ্রহ ঘটিয় গিয্বাছে 
এবং অতঁতে ফ্রান্দের রাজ্যবর্গের আভিষেক উৎসব এখানেই অনুষ্ঠিত হইত। সুতরাং 
মন্রপক্ষের স্ুপ্রণম কমাগারের প্রধান শিব্রি-অঞ্চলের একটা এরীতহাসিক এ্রাতিহ্য 
ছিল বৈকি এবং সেই এীতিহোর সঙ্গে নাৎস জার্যানীর বিরুদ্ধে শেষ অভিযানের 
কাহনশও যুক্ত হইল। হিটলার নাৎসশী বর্বরতার বিরুদ্ধে বুটেন, আমেরিকা ও 
সোভিয়েত রাশিয়ার যে গ্রাণ্ড কোয়ালিশন স্থা্টি হইয়াছিল, সেই কোয়ালিশনের 
মধ্যে হৃদ্ধের এই শেষ পর্যায়ে মততেদ এবং বিরোধও কম হয় নাই-- যদিও ভাগাক্রমে 
যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে কোয়ালিশন ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। কিন্তু এই মতভেদ ও 
বিরোধ দেখা দিয়াছিল একদিকে বুটেন ও আমেরিকার মধ্যে এবং অন্ত্িকে রাশিয়ার 
সে রণনৈতিক ও রাজনৈত্তিক উভয় প্রশ্নে । 

কয়েক মাস আগে পশ্চিম রণাঙ্গনে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র হি পরিকল্পনার সময় 
সম্মিলিত সেনানীমগ্ডল”র প্রধানদের পক্ষ থেকে একটি মাত্রবাক্যে স্ুপ্রণম কমাগ্ারকে 
এই মর্ষে নির্দেশ দেওয়া! হইয়াছিল : 

'আপাঁন ইউরোপীয় মহাদেশে প্রবেশ করবেন এবৎ সশ্মিশিত জাতিপৃঞজের 
( ইউনাইটেড নেশব্স ) অন্তান্তের সহিত একযোগে জার্ধানশীর মর্মস্থান লক্ষা করে ও 
“সশস্ত্র বাহিনীগুলির ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রণক্কিয়! অবলম্বন করবেন ।, 


১০,৮ দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের ইতিহাস 


এই দ্বায়িত্ব তিনি যথাসস্ভব কাতিত্বের সঙ্গেই পালন করিয়াছিলেন । তথাপি 
পশ্চিমী এতিহাসিকদের অনেকের কাছেই আইজেনহাওয়ার সমালোচনার পাত্র 
ছইয়াছিলেন। কারণ, তিনি রাজনীতি নিক্া মাথা! ঘামান নাই, ৫ বছর 
বয়স্ক আইক ইউরোপীয় এতিস্থ অন্যায়শী বৃটিশ সেনাপতিদেের মত রাজনৈতিক লক্ষ্যকে 
সামারক রণনীতির অঙ্গীঃত বলে মনে করতে অভ্যন্ত ছিলেন না। তিণি শুধু যুদ্ধজয় 
চাঁহ্য়াছিলেন এবং রাজশৈতিক প্রশ্নঃলি রাখিয়া দিয়াছিলেন বাষ্ট্রনেতাদের 
জন্য । 'যুদ্ধোতর জার্মানীর রাজণখাঁত সংক্রান্ত কোন পির্দেশ তাকে কখনও দেওয়! 
হয় পাই । আইক তার প্রতি প্রত দায়খ সম্পর্কে বণিক়্াছিলেন - “আমার কাজ 
ছল খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করা এবং বথাসম্ভব ক্রুশ জার্মান আমিকে 

ংস করা।*_(৯) 

কিন্ত বালিন কে আগে দখল করিবে, ইঙ্গ-মাফিন পক্ষ কিংব1 সোভিয়েত রাশিয়ার 
সৈন্তদল ? এই বিতর্ক উত্থাপন করিলেন বুটিশ পক্ষ । ৫৮ বছর বয়স্ক বৃটিশ সেনাপতি 
খ্যাতিমান ফিল্ড মার্শাল মঞ্টগোমারশী এবং ইম্পিরীয়েল জেনারেল স্টাফের প্রধান 
ফিল্ড মার্শাল স্যার আলান ক্রক বালিন দখলের রাজনোতিক গুরুত্ব বিষয়ে অত্যন্ত 
সচেতন ছিলেন এবং একটা মাত্র বিছ্যৎগাতি আঘাতের দ্বার! (118100008-1186 
9/08)6 (101১) বালিন পর্যন্ত দখল ও যুদ্ধ শেষ করার দাবী জানাইয়। আপিতে- 
ছিলেন। বলা বাহুল্য ষে, এর পিছনে সেরা মস্তি ছিল স্যার উইনষ্টোন চালের, 
,মোদিনের সার! পৃথিবীতে ধার মত কৃটনৈতিঞ রণন*তাবদ্‌ আর কেউ ছিলেন না। 
-ম্লুতরাং প্যারিস পুনরায় দখলের পরেই চািলের পৃষ্ঠপোধিত ও প্রশংসিত মণ্টগো- 
মার ২১তম আমি গ্র.পের দ্বারা জার্মানীর [বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার অন্ত 
জেনারেল আইজেনহাওয়ারের কাছে দ।বী জানাইলেন। আইকের নিকট দাখিল 
করা এক ম্মারকলিপিতে মণ্টি মন্তব্য করিলেন যে, আইজেনহাওয়ারের প্রস্তাবিত 
ব্রড ফ্রণট বা একাধিক রণক্ষেত্র যুদ্ধ চালাইবার মত উপযুক্ত উপকরণ ও সমর-সম্ভার 
“তখন পর্যন্ত আসিয়া পৌছে নাই । ন্ুুঙ্রাং সমস্ত শক্তি দিয় একটি মাত্র রণাঙ্গনে 
আক্রমণের দ্বারাই যুদ্ধ শেষ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য উপকরণ স্ুটিলে 
অন্যান রণাঙ্গনেও আঘাত দেওয়া সম্ভব । কিন্ত মাকিন মহলের ধারণ। মন্টির প্রস্তাবিত 
ছুইটি আমি গ্রপের ৪* ভিভিসন সৈন্য নিয়া এই ধরনের আক্রমণের সন্কল্প যেন 
একটা! ভূয়ার মত। কারণ, চূড়ান্ত জয়ের কোন নিশ্চন্নতা নাই এবং এই জয় অঙ্জিত 
না হইলে অপুরণীয় ক্ষত ও বিপর্ধয়ঞ্র পরিণাম ঘটিতে পারে । অর্থাৎ সুগ্রীম 
কমাগ্ডারের কাছে এই প্রকার যুদ্ধে সাফল্যের চেয়ে বিপদের ঝুকি বেশী মনে হুইল 
এৰং সেই ঝুকি নিতে তিনি প্রস্তত ছিলেন না । আইকের রণনশীঙর মর্য ছিল 
আগে আরও সরবরাহের ব্যবস্থা করা__.ল হাভর (1.৩ 73251) এবং এগ্টোক়ার্প বন্বর 
মুক্ত করা এবং তারপর চওড়া রণাঙ্গনে জার্খানীর 'ভতর দিরা আগাইয়া যাও*1। কিন্ত 
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ইঞ্গ-মাকিন বিতর্কে বালিন £ রাইন নদশ আতিক্রম ১০১৯ 


বালিন আভিযানের আগে রাইন নদীর দুরূহ বাধা অতিক্রমপূর্বক রুড়ের বিখ্যাত 
শিল্পাঞ্চল দখল কর]। 

১৯৩৪) সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যে সমস্ত মত বিনিময় হইল, সেগুলিই 
এক সপ্তাহ পর আইজেনহাওয়ার তার তিন সেনাপতি মণ্টগোমারশ, ব্রাডলি ও 
ডেভার্সের কট ব্যাখ্যা করিয়া জানাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, বালিনও 
আমাদের লক্ষ্য বটে, সেখানে শক্রসৈশ্টের সমাবেশও সর্বাধিক ঘটিবে। সুতরাং 
আমাদের সমন্ত সম্পদ সোর্দীকেই নিয়োগ করতে হইতে পারে। কিন্তু একটি বিষম 
মনে রাখা দরকার ষে, আমাদের রণণশীশকে রুশদের জঙ্গে সামপ্রন্ত বিধান করিতে 
হইবে। সুতরাং বিকল্প উদ্দেশ্য ভাব। দরকার । যেমন, উত্তর জার্জানধর বন্দরগুলি 
আগে দখ” করার প্রয়োজন হইতে পারে বালিন হৃদ্ধের পার্থবদেশ রক্ষা করার জন্তা। 
এমন কি লাইপার্জগশ্ড্রেষডেশ এবং দক্ষিণ জার্খানীর দিকেও অভিযানের প্রয়োজন 
হইতে পারে। 

মাক্ষিন লেখকদের মতে আইজেনহাওয়ারের 'ক্রড স্রণ্ট পলাপ' ভুল হোক, আর 
শুন্ধবই হোক, তিনি ছিলেন পশ্চিম রণাঙ্গনের সুপ্রীম কমাগ্ডার। সুতরাং তার 
হুকুম মানিতেই হইবে । কিন্তু আইজেনহাওয়ার এই দিক দিয়া বিষম হতাশা! বোধ 
করিলেন। এদিকে বুটিশ মহলে দেনাপতি হিসাবে মন্টির জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি 
ছিল অসাধারণ । স্থৃতরাং তিন মাসের মধ্যে বৃদ্ধ খতম করার যে পরিকল্পনা তিনি 
করিয়াছিলেন, স্থপ্রীম কমাগ্ডারের নিকট সেটা গৃহশত না হওয়ায় মণ্টি ক্ষুধ হইলেন। 

১৯৪৪ সালের শরৎকালে দুই সেনাপাতির মধ্যে এই রণনৈতিক. বিরোধের আর্ত 
কখনও সম্পূর্ণভাবে অবনৃপ্ধ হয় নাই। বরং আর্দানেস অঞ্চলে জার্মানশর পাণ্টা- 
আক্রমণের (ডিসেম্বর ১৯৪৪) ফলে এই বিরোধ ষেন বিস্ফোরণের আকার 
ধারণ করিল। কারণ, এই আকম্মিক হিটলারী আক্রমনে ইন্গ-মার্কণ ফ্রন্ট 
ছিধাবিভক্ত হইয়া গেল। ন্থতরাং আইক বাধ্য হইলেন উত্তর ন্ষীতমখের 
সমন্ত সৈন্য মণ্টগোমারণীর নেতৃত্বাধীনে আপিতে। অর্থাৎ জেনারেল ব্রাডলির ১২নং 
আর্ধিগ্রপের বারো! আনাই ( ১নং ও »শং মার্কনবাহনী) মণ্টির পরিচালনাধীনে 


দিতে হইল। 

এরপর আরও ঘোরালো৷ অবস্থার উদ্ভব হইল। ক্ষীতিমুখের যুদ্ধে শেষ পর্স্ত 
জার্মানদের পশ্চাতে হুটিবার পর মণ্টগোমারশ একটি প্রেস কনফারেন্সে এমন ভজ" 
দ্বেখাইলেন যে, যেন তিনি একক হত্তে আমোরিকানদের বিপর্যয় থেকে রক্ষা 
করিয়াছেন। অবশ্য উত্তর ও পূর্বক থেকে মণ্টির পাশ্টা আখাত খুব দক্ষতার সঙ্গে 
পরিচালিত হইয়াহল। কিন্ত তিনি মাকিন্দবের উদ্ধারকর্তা ছিলেন না। 
আঁধকন্ত তা" এই সাংবাদিক বৈঠকে বিশিষ্ট মার্কিন স্নোপতি ব্রাভলি, 
প্যাটন প্রভৃতির নাম একবারও উল্লেখ করিলেন না। অথবা প্রত্যেকটি 
ইংরেজ নৈ'নার জন্য ৩ থেকে ৪* জন মার্কন সৈন্যকে ষে লড়তে হইয়াছিল 
[কিংবা প্রত্যেকটি বুটিশ সৈন্যের জন্য ৪* থেকে ৬* জন মামোরিকান সৈন্য যে হতাহত 


১০২০ দ্বিতীয় মহাযুছের ইতহাস 


হইয়াছিল, সে কথাও মন্টি উল্লেখ করিলেন না। অথচ স্বয়ং চার্চিল 
ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কের এই গুরুতর অবনতিতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া ১৮ জানুয়ারণ 
১৯৪৫, কমন্সসভায় যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে তান আক্ষেপেব সঙ্গে উল্লেখ করিলেন 
যে, আর্দেনেসের প্রায় সমস্ত যৃদ্ধাই করিয়াছেন আমেরিকানরা! এবং ছুষ্ট লোকদের 
প্ররোচনায় না তুলিশার জন্য তিশি বৃটিশ জনমএও্কে সাবধান করিয়। দিলেন । 
উপব্রে উদ্ধৃত সৈন্য সংখ্যাও চার্চিলের দেওয়। )1(২) 

বৃটিশ-মার্কিণ সম্পর্কের এমন অবনতি আর কখনও ঘটে নাই। “মন্টিকে প্রমোশন 
দ্বাও+__এই মর্ষে যে প্রোপাগাণ্ডা গুরু হইয়াছিল তাতে মার্কিন সেনাপাতি ক্রাডূলি ও 
প্যাটন উভয়েই আইজেনহাওয়ারকে জানাইলেন যে, যদি ফিল্ড মার্শাল মণ্ট 
গোমারণীকে স্থল বাহিনীর ফিল্ড কমাগ্ডার পর্দে নিয়োগ করা হয়, তবে তারা পদত্যাগ 
করিবেন। অবস্থ! এমন গুরুতর আকার ধারণ করিল যে, সু প্রম কমাগ্ডারের নিকট ও 
তা" অসহ্য মনে হইল। সুতরাং তিনি এর একট। ৫৫প্নেম্ত করিতে চাহিলেন। 
তান সম্মিলিত সেনানশমগ্ডলশর দপ্তবে সমস্ত বিষন্টি পেশ করিয়া মণ্টগোমারশকে 
অপসারণের কথা চিস্ত1 করিলেন । 

এদিকে মন্টির সোনানীমগ্ডলশর অধিকর্তা জেনারেল ভি গুইনগাণ্ড (৫০ 
08118৭179) আসর বিস্ফোরণের কথ! জাশিতে পারিয়1 বিপদ গণিলেন' তিনি দ্রুত 
আইকের সদর দপ্তরে গিয়া হাজির হইলেন এবং (সখানে স্তত্ভিত হইয়া দেখিতে 
পাইলেন যে, আইক এই মর্মে ওয়াশিংটনে এক বার্তা পাঠাইতে.ছন যে, প্হয় মর্টি 
থাকবে, কিংবা আমি থাকবো” (0015 510061 285 01 019907)। তখন ভি 
গুই. গ্যা্ড জেনারেল বেডেল স্মিথের ( আইকের সেনানীমগুলশর প্রধান ) সহায়তার 
ও সহযোগিতায় আইজেনহাওয়ারব্জে অন্থরোধ কারলেন এই বার্তা ২৪ ঘণ্টা দের 
করিয়! পাঠাইঠে। আইক শেষ পর্যন্ত আ্চ্ছার সঙ্গে রাজী হইলেন । 

মণ্টগোমারণী সমস্ত অবস্থ। 'অবগত হওয়ার পর ন্ুগ্রীম কমাগারের নিকট সসল্থ- 
জনোচিত এক বার্ত। পাঠাইলেন : 

“আমার অবাধ্য হওয়ার কোন ইচ্ছা নেই। আমার উপর শতকর। ১০ ভাগ 
নির্ভর করতে পারেন।” নশচে স্বাক্ষর দ্দিলেন--আপনার একান্ত অনুগত ও 
আজ্ঞাধীন-_মণ্টি।+ 

এই বার্তার পর তখনকার মত বিরোধের অবসা* হুইল । (যুদ্ধের পর ১৯৬৩ সালে 
মণ্টি স্বশকার করিয়াছিলেন ষে, তার এ ধরনের প্রেস কনফারেদ্ কর! ঠিক হয় পাই। 
দে সময় বহু মাক্ষিন সেনাপাতি তাকে অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন )। 


কী ৬ কী 


গত জানুয়ারধ মাসে মাণ্টায় সম্মিলিত সেনানমগ্ডলর প্রধানদের বৈঠকে রড়ের 
উত্তর দিক দিয়! মূল আক্রমণ সম্পর্কে আইজেনহাওয়ারের যে পরিকল্পনা! অনুমোদিত 
হইয়াছিল, মণ্টি সেটাকেই বাড়াইয়া বালিন পর্যন্ত বিভভৃত করার জন্তে তাড়া 


(২) পৃর্োজ পুস্তক, পৃষ্ঠা ২০২। 








ইঙ-ম।ক্িন বিতর্কে বালিন £ রাইন নদ্বশী আতিক্কম ৯৯২১ 


দিতেছিলেন। কারণ, চার্চিল ও ফিল্ড মার্শাল ক্রকের মত মণ্টগোমারীও বিশ্বাস 
কারতেন যে, সময় দ্রুত বহিয়! যাইতেছে । যদি রুশদের আগে ইঙ্জ-মার্কিন বাছিনশ 
বালিন দখল করিতে না পারে, তবে যুদ্ধজয় রাজনৈতিক ভাবে ব্যর্থ হইবে। অথচ 
ওয়াশিংটন থেকে স্ুপ্রণীম কমাগ্ডার রাজনোতিক পাঁলাসগত কোন 1নর্দেশ (যাতে ব্রিউশ 
মনোভাব প্রতিফলিত হইতে পারে ) পান নি। তিনি খন রাইন নদ আক্রমণ এবং 
রুড়ের উত্তর দিক দিয়া মণ্টির প্রস্তাবিত আওযান নিয়া আলোচনা! করিতোঁছলেন, 
তখন তার বাহত মনে হইয়াছিল যে, রুশদের বালিনের সধমানায় পৌঁছিতে আরও 
কয়েক মাস সমস্ব লাগবে। কিন্ত বিশ্বয়ের কথা এই যে, লালফৌজ ইতিমধ্যেই 
বালি নর ৪* মাইলের মধ্যে পৌছিয়া গিয়াছে এবং ইঙ্গ-মার্কন বাহিনশ তধন ২০* 
মাইল দরে ! 

স্ৃতরাং আইকের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিল- স্বকোভ কখন বালিন আক্রমণ 
করিলে? তিন সেনাপতি কি একযোগে আঁভষান করিবে ? জার্মানদের বাধাদানের 
শক্ত কিরূপ ?- এই সমস্ত গুরুতর প্রশ্নের কান উত্তর আইকের জানা ছিল না। অথচ 
তার বণ-প'রিকল্পনার জন্য এগুলি জান! নিতান্তই অপারিহার্য ছিল । 

কিন্ত আসল সত্য এই হিল যে, আইজেনহাওয়ার রুণদের পরিকল্পনার কিছুই 
জানিতেন না। তীর সদর দপ্তরের সঙ্গে মস্কোর ইঙ্গ-মার্কন মিশনের কোন প্রত্যক্ষ 
রেডিও যোগাযোগ ছিল না। লগ্ৰ থেকে বি বি দিষেরুশ সামরিক ইস্তাহার 
প্রচার করিত একমাত্র সেটুকুই ছিল সংবাদ জানার উত্স | মথচ রুশরা যখন বালিনের 
'এত কাছে আসিয়া পডিয়াছে তখন আইকের [কি উচিত হইবে বালিন আভষান করা? 


ও ০ ক 


র।ইন নদী অতিক্রম 


কিন্ত ইঙ্স-মার্কিন মহলের এই মস্ত উদ্দেস্তপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনার আগে 
বিশেষভাবে উল্লেখ কর দরকার যে, পশ্চিম দিক থেকে রাইন নদশ অতিক্রম করার পর 
মিত্রপক্ষীয় বির।ট সৈম্তবাহিন” অত্যান্ত দ্রুত জার্খানশর অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হওয়ার 
স্থুযোগ পাইয়াছিল। কারণ, জার্মানী তখন পূর্ব ও পশ্চিম ছুই দিক দিয়া আক্রান্ত ও 
বিপন্ন এবং এই ছুই দিকের আক্রমণ ঠেকাইবার কোন সাধ্য জার্ধানীর ছিল না। তবৃ 
১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম ও শেষ ভাগে হিটলার জার্মান জনগণের উদ্দেশ্তে 
ছুইটি শেষ রেডিও বক্তৃতা দিলেন। কিন্ত এই ব্তৃতায়ও তার স্বভাবাপিদ্ধ গৌঁ এবং 
গোয়ার ফুটিয়া উঠিল। নববর্ষের বক্তৃতায় তিনি জার্যান জনগণকে সাবধান করিয়া 
দিয়া বলিলেন যে, যারা ভীরু, যার! পরাজয়বাদশ, জার্যান জাতির এই জীবন-মৃত্যুর 
সংগ্রামে তাদেরকে নির্মমভাবে ধ্বংল করা হইবে । তবে, ৭১৯৪৬ সালের আগে 
জার্মানীর জয় ছাড়া এই যুদ্ধ শেষ হইবে না। কারণ, জার্মানী কখনও আত্মসমর্পণ 
করিবে *11” অতঃপর হিটলার মিত্রপক্ষকে তীব্র আক্রমণ করিয়া বলিলেন যে, 
বলশেভিক, ইহুদী এবং গণতন্ত্রীরা জার্মানশীকে দাসজাতিতে পারিপত কারিতে, জার্ধানদীর 
বুবশা্তকে কলুষিত কারিতে এবং লক্ষ লক্ষ নরনারণকে উপবাসে রাখিয়া! মারিয়া 


১০২২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ফেলিতে চায়। যুদ্ধে পরাজয় ঘটিলে জার্ধান জাতির আত্তিত্ব, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির এই 
পরিণাম ঘটিবে। 

২*শে জানুয়ারীর (১৯৪৫) দ্বিতীয় বক্তৃতায় নাৎসী নায়কের ক্ষমতা লাভের ১৩তম 
বাধিকশ উপলক্ষে হিটলার শেষ পর্যস্ত আর “নজের সামরিক দত্তের উপর ভরসা 
রাখিতে পারিলেন না । তিনি একেবারে করুণাময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, যেন 
প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলিলেন : 

4৯১11071810 00৫ 1181 004 2020001) 039 17181) ৬/1)0 (1):0902100 1106 
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“সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিশ্চত্বই সেই যাঙ্্ষটকে ত্যাগ করিবেন না, যে মান্ুষট তার 
জাতির জনগণকে এমন এক পরিণাম থেকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল, ষে পরিণাম 
তাদের প্রাপ্য ছিল না ।, 

ঈশ্বরের নিকট এই করুণ প্রার্থনার পরেই হিটলার তার বক্তৃতার উপপংহারে 
বলিলেন, 'আমি আশা করি প্রত্যেকটি জার্মান তার শেষ নিঃশ্বান পর্যন্ত কর্তব্য পালন 
কারবে। আমি প্রত্যাশা! করি সমস্ত জার্মান স্ত্রীলোক ও যুবতী চরমতম ফ্যানাটিসিজম 
বা গৌড়ামির দ্বারা এই বৃদ্ধ সমর্থন কারবে। যে কেহ আমাদের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত 
কারবে, তাকেই ত্ব্য ও অপমানজনক মৃত্যুবরণ করিতে হইবে ।” (২) 

কিন্ত হিটলারের বক্তৃতায় সেই আগের উত্তেজনা, বাঁলিষ্ঠতা এবং দৃঢ়তা ও আত্ম- 
বিশ্বাস ছিল ন'। কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক দিয়া অবস্থা যারাত্মক হইয়া 
উঠিতেছিল। জান্ুয়ারখ, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ এই তিন মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনখ বন 
বাধা আতিক্রমপূর্বক শেষ "প্রাকৃতিক বিস্্' রাইন নদী পার হুইয়া আদিল। উত্তর 
ভাগে ১নং কানাহীশয় বািনশ, ংনং বৃটিশ বাহিনশ এবং ৩ নং মার্কন বাছিশশ ফিল্ড 
মার্শাল মণ্টগোমারীর অধীনে, মধ্যতাগে ১২নং মার্কিন আর্মিগ্রপ জনারেল ওমর 
ব্রাডলির অধীনে এবং দক্ষিণভাগে ৬নং আর্মিগ্রপ (মার্কিন ও ফরাসী বাহিনীপহ ) 
লেঃ জেনারেল জ্যাকব এল ডেভার্সের (1809৮ 1. [0৬615 ) নেতৃত্বে যে অভিষান 
চালাইল তাতে আর্দানেসে জ্গার্যান প্রত'ক্রযণের ব্যর্থতার পর রাইনের পশ্চিম তারে 
জার্মানীর আর বাধা দেওয়ার শক্তি রহিল না। তথাপি ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম 
ভাগে বরফে,কাদায় ও জলে এবং অত্যন্ত বিরূপ প্রার্কতিক অনস্থাগ মধ্যে নিজমেজেনে্র 
(ব110098০7) দক্ষিণ-পূর্বে মিত্রবাহিনীর আক্রমণ এক ভয়ঙ্কর রক্তল্রাবী যৃদ্ধে পরিণত 
হইল জার্মানরা রাইনের সেতৃগুলি উড়াইয়! দিয়! পিছু হটিয়। যাইতে বাধ্য হইল _ 
২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫। রাইন নদশীর অন্তান্ত অংশেও জার্মানরা প্রতিরোধের চেষ্টা 
করিল এবং কোথাও কোথাও ড্যাষ্‌ বা বীধ ভাতিয়া দিয়! বন্যার জল হৃটি কারল। 
কিন্ত এই সমন্ত সত্বেও ১৩ই মার্চের মধ্যে রাইন নদণর পশ্চিম তীরের সমগ্র উত্তর 
অংশ মিব্রবাহিনীর হাতে গেল। মধ্য অংশেও একই কাহিনীর পুনরাবৃণত ঘটিল। 


(২) ক্সাইভার- পৃষ্ঠা ৫*১ 


ইজ-মার্কিন বিতকে বার্পিন £ রাইন নদী আতক্রম ১০২৩ 


৭ই মার্চ কলোন দখল হইয়া গেল এবং জার্মান সৈন্টেরা হোহেনজোলার্ন ব্রীজ ভাগিয়' 
দয়া পিছনে হটিয়া গেল। 

কিন্ত সামরিক ইতিহাসে ভা গার সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল ৭ই মার্চ, ১৯৪৫। 
রাইন নদীর এই মধ্যস্থলে প্রাকৃতিক বিস্ব ছিল সবচেয়ে প্রচণ্ড । কারণ, পূর্বতীর থেকে 
যে খাড়া পাহাড় উঠিয়া! গিয়াছে, তা ছিল যেমন ছুর্লজ্বয তেমানি জার্ানরা অতি 
সহজেই সেখান থেকে আত্মরক্ষার লড়াই চালাইতে পারিত। এজন্য ১৮০৫ সালে 
নেপোলিয়নের পর আর কোন যোদ্ধা নদশর এই অংশ সাফল্যের সঙ্গে পার হইতে 
পারে নাই। কিন্তু মিত্রপক্ষের ভাগ্য সেদিন যেন দৈবক্রমেই খুলিয়া গেল। একজন 
জার্মান ক্যাপ্টেনকে রাইন নদ্রীর রেমাজেনে অবাস্থিত এই লৃডেনভর্ষ ব্রশজটি [িকেল 
বেলা চারটাব সময় উড়াইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল । ঠিক সাডে 
তিনটার সময বিস্ফোরক চার্জ করাও হইল। কিন্তু সেই [িস্ফোরণ এত দুর্বল ছিল 
ষে, ব্রশজটির বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না। ঠিক ঘড়ির কাটায় কাটাম্ব ৩-৫০ 
মিনিটের সময় সার্জেন্ট আলেকজান্দার ড্রাবিকের নেতৃত্বে এক প্লাটুন সৈম্ঠের ছোট্ট 
একটি দল সেখানে আসিয়] হাজির হইল । তারা উল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে 
সেতু পার হইতে লাগিল । জার্ানরা গলি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং তখন আর 
একবার বিস্ফোরণ ঘট্টিল। এবার সেতুটির কিছু ক্ষতি হইল বটে, কিন্ত ভাঙিয়। 
পাঁড়ল না। এরপর মাফিন সামারিক ইঞ্জিনীয়াররা আনিয়া হাজির হইলেন এবং 
আতি ক্রত সেতুটির এমন মেরামত করিলেন ষে, ট্রাক, ট্যাঙ্ক, ট্রেন ইত্যাদি সমন ভারণ 
দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি পাঠাইবার উপযুক্ত হইল এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ হাজাব সৈশ্ঠ পার 
হুইয়া গেল। আর সেই সঙ্গে আরও ২টি অস্থায়প ব্রীজ তৈরী হইল। অবশ্য জার্মান 
বোমারু বিমান পরে তীব্র পান্টা আক্রমণ চালাইয়াছিল। কিন্তু তাদের হৃর্তাগ্য 
তারা কৃতকার্য হইতে পারিল না । 

রাইন নদ্রী তীরের রেমাজন সেতুর এই 'এীতিহাতসক ঘটনা” পশ্চিম রণাঙ্গনে 
জার্মানীর ভ্রুত পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া বণিত হুইয়াছে। এমন কি 
স্বয়ং হিটলার এবং গোয়েরিংও "াকি একথা স্বীকার করিয়াছিলেন । (৩) 

এমন অদৃষ্টপূর্বভাবে রাইন নদীর রুদ্ধদ্বার খুলিয়া! যাইবে এবং রেমাজনের সেতু 
পিয়া দলে দলে মাকিন ও মিত্রসৈম্য জার্মানীর অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়াব সুযোগ পাইবে, 
এমন সৌভাগ্য আগে মিত্রপক্ষের মেনাপতিরা কল্পনা করিতে পারেন নাই । ওপেন- 
হাইম ব্রীজের উপর দিয়াও জেনারেল প্যাটনের সৈন্যের রাইন নদশ পার হওয়ার 
অনুরূপ সুযোগ পাইয়াছিলেন। স্বয়ং আইজেনহাওয়ার মন্তব্য করিয়াছেন-_- 
“এটা ছিল মহাযুদ্ধের অন্যতম শুভ মুহূর্ত । জার্মানীর মর্মস্থলে প্রবেশ করার চিরস্তন 
প্রাতরক্ষার বাধা এভাবে বিদর্ণ হয়ে যাবে, এমন কথ! আগে ভাবা যায় নি।” 

জার্মানীর এই বিপর্যয়ের জন্য দায়শ মনে করিয়া! হিটলার ৪ জন অফিসারকে 
সামরিক আদালতে আভিবৃক এবং গুলি করিয়া হত্যা কঁরিলেন। কিন্ত যে ক্যাপ্টেন 


(৩) ক্গাইভার- পৃষঠা ৫০৬ 


১ ২৪ দ্বিতীয় মহাবৃদ্ধের ইতিহাস 


(ব্রাটকে ) আসলে দাক্সী ছিলেন তিনি কিন্তু ত্রাণ পাইম্ব' গেলেন। কেননা, 
ভাগ্যক্রমে তিনি আগেই আমেরিকানদের হাতে বন্দশ হইয়াছিলেন ।*" 

জার্মানদের পক্ষে এরপর আরও বিন্ময়ের কারণ ঘটিল। কারণ, কয়েকদিনের 
মধ্যেই ৭৫ হাজার মাক্কিন সামারক ইঞ্জিনীয়ার ৬২টি সেতু, ১১টি পাক! হাইওয়ে 
এবং €টি রেলওয়ে ব্রীজ রাইন নদশর উপর দিয়া তৈরশ করিলেন। আর 
উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যস্ত ২৫ মার্চ ১৯৪৫ তারিখের মধ্যে ৭টি মিত্রবাহিনশ বিপুলতম 
ট্যাঙ্ক ও অন্ত্রসম্ভার লইয়া সমগ্র ৫াইন নদশর ৫০* মাইল পার হইয়! গেল। 

৭০টি জর্মান ভিভিসন ওদেব সম্থখশীন হইয়াছিল বটে, কিন্ত এর! নামে মাত্র 
িভিসণ ছিল, আর রণশ'ক্তি ও নৈতিকশাক্ত বলিতে এদের সামান্যই ছিল। কার্যত: 
রাইন নদশ পার ভওয়ার সাতা্দনেব মধ্যেই পশ্চিমে জ্ঞার্মানীর প্রতিরোধ শক্ত 
ভাঙিঘ্না পড়িল। এদিকে ক্রুদ্ধ হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি 
প্রবীণ -ধাদ্ধা ফিল্ডমাশাল রগুস্টেডকে পদচ্যুত করিলেন এবং ইতালীয় রণাঙ্গনের 
ফিল্ডমার্শাল কেসেলরিংকে তাব জায়গায় নিযুক্ত করিলেন। (৪) 

জার্মান লাইনের পিছণে মিত্রপক্ষের প্রচুর বিমানবাহী পৈম্ শামিয়া পড়িল এবং 
রাইন নদীর বাধা অতিক্রম কবার পর প্রচণ্ড বোম! বর্ষণের দ্বাবা! সার ও রুড অঞ্চলের 
শিল্পসমৃদ্ধ এলাকাগুলিকে বাকণ জার্খানী থেকে বিচ্ছিন্ন কবার চেষ্টা হইল । ১৯৪৫, 
মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোমারুগুলি এই স্ুবৃহৎ এবং প্রাসদ্ধ শিল্পাঞ্চলেব উপর 
'অস্ততঃ ৪২ হাজার বাব হান] দিল। তারপর শুরু &ইল রুড় অঞ্চলের [বিরুদ্ধে বেষ্টন 
নশতি ও আক্রমণ | একথ' সবজনিদি ত যে, রুড 'অঞ্চলই ছিল জার্ানীর শ্রমশি জ্পর 
মর্মকেন্দ্র এবং ছার্মান সমরশক্তির মূল উৎস। তৃবনবিখ্যাত ক্রুপ, থাইসেন, ডর্টমৃড, 
ডুইসবার্গ ইত্যাদি নামকরা] বিরাট কলকাবখান1 [কিংবা শ্রমশিল্পের শহরগুলি ধ্বংস 
হইতে লাগগল। তবু হিটলার ম্রীয়া হইয়া হুকুম দিলেন রুড় অঞ্চলের এক-একটি 
কারধানাকে এক-একটি দুর্গে পারণত করার জন্য | জার্মান সৈন্যের! প্রাণপণ শক্তিতে 
বাধাও দিল, কিন্ধ লেং জেনারেল [সম্পসনের নবম মাফিন বাহিনী এবং লেঃ জেনারেল 
হডজের (০০৪১) ১নং মাক্কিন আমি রুডকে তিরিয়। ধরিয়া! সংহারকার্ধয চালাহতে 
লাগিল । ওরা মার্চ, ১৯৪৫, সুগ্রশম কমাগ্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার জার্মান সৈন্য 
'ও জনগণের উদ্দেশে আর একবার আবেদন জানাইলেন আত্মসমর্পণের জন্ত ৷ কেননা, 
এই অবস্থায় জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ চালানো বৃথা লোকক্ষয় ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু 
নয়। কিন্ত হিটলার ও তার চেলা-চাৃগ্ারা এবং গেস্টাপো ও এস এফ সংগঠনগালি 
এমন ঝক্্মুষ্ি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল ষে, জয়ের কোন আশা! নাই জাশিয়াও তারা 
ুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল । 

অবশেষে ১ল। এপ্রল, ১৯৪৫, »নং ও ১নং মাফিন বাহিনশীর ছুই অংশ সলীড়াশীর 
ছুই বানর মত লিপস্টাড্‌ (1105500) শহরে আসিয়া মিলিত হইল এবং রুড় 
অঞ্চলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ফিল্ড মার্শাল ভালথার মডেলের নাৎসী সৈল্লেরা 
৮* মাইল ব্যাসার্ধের এক নুবৃহৎ চক্রবযুছের মধ্যে আটকা পাঁড়িল এবং ২রা থেকে ৯৮ই 


9) পূর্বোদ্ধত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫*৭ 
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এপ্রল পর্যন্ত ছুই সপ্তাহের মধ্যে রুড়ের স্ৃখ্যাত শিল্পাঞ্চল ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া 
পড়িল। অজত্র জার্মান সৈন্য এই প্রাতিরক্ষার যুদ্ধে মারা পড়ল এবং চার্চলের মতে 
শিজ্রপক্ষের হাতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার সৈন্ত বন্দী হইল। ফিল্ড মার্শাল মডেল 
শিঠলারের [নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়া হতাশ ও বিধপ্র চিত্তে ২১ এ্োপ্রল, ১৯৪৫, 
ডুইদ্বার্গের নিকটবর্তা এক জঙ্গলে আত্মহত্যা করিলেন । 


ধাঁ ঝা রঃ 


বাইন নর্ধীর বাধা আতিক্াত্ত এবং ?িসগঞক্রশড লাইন ফ্রান্সের ম্যাজিনো! লাইনের 
মত ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ার পর ইঙ্গ-মাকিন বাহিনশর নিকট জার্ানণর অভ্যন্তর ভাগের 
শ'রগুলির দ্রুত পতন হইতে লাগিল। [িশেষত পূর্বদিক থেকে মোভিয়েত বাহিনীর 
হু্দাস্ত অভিষানের প্রতিরোধের ডদ্দেস্তে জার্মান সৈম্তবাহিশীর শক্তি আরও বুদ্ধি 
করার জন্য অনেকগুলি জার্মান ভিভিদনকে পুর্ব রণাঙ্গনে স্থানাত্তারত করা হইল। এর 
ফলে পশ্চিমে মিত্রবাহনশীর পক্ষে আরও সুনিপা হইল 'এবং বৃটিশ মহল থেকে 
জেনারেল আইজেনহাওয়ারের উপর চাপ স্থির চেষ্টা কর! হইল বালিন আভিষানের 
জন্য | অর্থাৎ রশর্দের মাগে ইঙ্গ-মার্ষিন বাহিনশ কর্তৃক বালিণ দখলের জন্য । কিন্ত 
মার্শাল ভূকোভের পৈন্তেরা ইতিমধ্যেই বালিনের ৩০1৪০ মাইলের “ধ্যে পৌছিয়া 
গিয়াছিল। সুতরাং আইজেনহাওয়াব বালিন দখলের জন্য রুশদের সঙ্গে 
প্রতিবোগিতায় পামিতে রাঞ্জী ছিলেন না। কারণ এঠে ছুই পক্ষেরই বিব্রত ও 
বিপনন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অর্থাৎ অগ্রসরমান ছুই মিত্রপক্ষের গতিশীল 
বাহনীগুলির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটিতে পাঁরত। ১৯৩৯ জালে পোলাণ্ডে 
পূর্বাদক থেকে অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে জার্মান বাহিনীর এই ধরনের 
একটা স'ঘর্ষও হইয়া গিয়াছিল। 

তা ছাড় আইকের মাথার উপর তখন খাঁডার মত ঝুলিতেছিল ৭6০91 
[৫৫০৪০ কিংবা “জাতীয় পার্বত্য আশ্রয়ের এক চাঞ্চলাকর গুপ্ খবর | মিউনিকের 
দক্ষিণে ব্যাভোরিয়ার অ লপাইন অঞ্চলে পশ্চিম অস্ত্রিয়' ও উত্তর ইতালশীর এলাকায় 
প্রায় ২* হাজার বর্গমাইলব্যাপী এই পার্বত্য দুর্গই হইবে হিটলার ও তার নাৎসশ 
বাহিনপর শেষ আশ্রয় । এই "ঈগল পাখির+ নখড়ের মর্মকেন্দ্র হইতেছে বার্সেটগ্যাডেন। 
সেখানে প্রতিরক্ষার সমস্ত প্রকার সামরিক ব্যবস্থা নাকি একেবারে নিখুত করিয়া 
রাখা হইয়াছে । (৫) 

আইকের সাদর দপ্তরে এই শেষ পার্বত্য আশ্রয়ের একটি মানচিত্রও তৈরণ করিয়া 
রাখ! হইয়াছিল এবং িত্রবাহিনীর একাধিক গোয়েন্দা বিভাগ থেকে যে সমস্ত 
ংবাদ আ1সিতোছল তাতে এমন ধারণার স্থট হইল যে, হিটলার ছুই বছর পর্যস্ত 
প্রাতিরক্ষার যুদ্ধ চালাইক়্া যাইতে পারিবেন । 

২১শে এবং ২৫শে মার্চ ১৯৪৫, মিআপক্ষীয় সামারক গোয়েন্দা বিভাগের কাছ 
থেকে আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তরে দক্ষিণ জার্ধানীতে হিটলারের শেষ পার্বত্য 


(6) 170৩6 1,890 99016--00:06119 1২৪০. 0. 206, 


১০২৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


আশ্রয় সম্পর্কে আরও যে সমস্ত চাঞ্চল্যকর খবর আসিল, তাতে মাক্কিন সুগ্রী 
কমাগ্ডারের ণপিকট বালিনের সামরিক গুরুত্ব আরও কমিয়া গেল। ম্বুতরাং এই 
শেষ জার্মান রণপরিকল্পনায় বাধা দেওয়ার জন্য জেনারেল ওমর ব্রাভাল প্রস্তাব 
করিলেন উত্তর জার্ধান দিয়া অভিযানের বদলে জার্মানীকে সেপ্টাল বা মধ্যভাগ 
দিয়া আক্রমণ এবং দ্বিখওতকরণ। কারণ, জামানপ দ্বিখাণ্ডতত হইয়া গেলে নাৎসশ 
বাহিনী আর দক্ষিণর্দিকের প্রস্তাবিত পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় নিতে পারবে ন]। 
এদিকে ওয়াশিংটনে মাফ্িন উচ্চতর সামরিক কর্তৃপক্ষ জেনারেল মার্শালের যাকে 
আইক খুব তক্তি করতেন) কাছ থেকে যে সমস্ত খবর ও নির্দেশ আইকের নিকট 
পৌছিল, তাতেও দক্ষিণ দিকে হিটলারের শেষ আশ্রয় সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া গেল। 
এই অবস্থায় পূর্বদিক থেকে অগ্রসবমান সে ভিয়েট বাহিনশর রণ-পবিকল্পন' এবং দুই 
পক্ষের সৈম্যবাহিনীর অগ্রগতির সীমারেখা কোথায় টানা হইবে, সেই গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্য জানা আইকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । সুতরাং আইক তিনটি তারবার্তার 
খসড়া প্রস্তত কবিলেন এবং সেই তিনঈর মধ্যে একটি তারবার্তা ছিল 'এীতিহাপসিকঃ 
ও অভূঙপুর্ব। কারণ, জেনারেল আইজেনহাওয়ার এই তারবার্তাটি সোজান্জ 
মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট পাঠাইলেন রুশ রণপরিকল্পন! জানিবার জন্য | 

অন্ত ষে ছুইটি তারবার্ত। মাঞ্চিন সেনানশমগুলশীর অধাক্ষ 'জনাবেল মার্শাল এবং 
বৃটিশ সেনাপতি মণ্টগোমাঞশর নিকট পাঠানে! হইল, তাতে রুশবাহিনশর সঙ্গে হাত 
মিলাইবার প্রস্তাব এবং অন্যান রণনৈতিক কথা আইক বলিলেন বটে, কিন্তু এই 
সমস্ত বার্তায় বালিনের কোন উল্লেখ কর! হইল ন1। 

আইজেনহাওয়ার মার্শাল স্ট্ালিনের নিকট প্রোরত বার্তায় নিজের পবিকল্পনার 
কথা জানাইলেন এবং প্রস্তাব করলেন যে, রুশবাহিনণধর সঙ্গে ইঙ্গ-মাঞ্িন বাহিনশর 
পক্ষে হাত িলাইবার সবচেয়ে ভালে! এলাকা হইতেছে এবফুট-লাইপজিগ-্ডুসডেন ॥ 
কারণ, ওপ্দিকেই জার্মান সরকারণ দণ্তরগুলি অপসারিত হইতেছে । অপরপক্ষে 
ছশ্মিণ জার্খানীর পাবধত্য অঞ্চলেও জার্মানরা শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে । 
স্বতরাং এই অঞ্চলে বাধা দেওংার জন্য মিত্রধাহিনগগুলিব দ্বিতীয় (মলনক্ষেত্র 
হইতেছে রিজেন্সবার্গ লিঙী (1২55617১০16 1,172) অঞ্চল । 

রুশদের সঙে সামরিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ যাগাযোগ স্থাপনের অধিকার সু প্রশষ 
কমাগার আইজেনহাওয়ারের ছিল এবং স্ট্যালিনও ছিলেন সোভিয়েট বাহিনপর 
স্থপ্রশম কমাগ্ডার । স্বতরাং আইক লগুন বা ওয়াশিংটনের বড়কর্তাদের কাছে 
আগেই তার তারবার্তার কথা জানাইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। অবশ্য এই 
সমন্ত তারবার্তাব কপি লগ্নে এবং ওয়াশিংটনে পাঠানে। হুইয়াছিল। কিন্ত লগ্নে 
চার্চিল আইকের তারবার্তার কপি পাইয়! ষেন তেলেবেগুনে জলিয়! উঠিলেন। দখর্থ 
তিন বছরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্যে এই প্রথম চাঠিল আমেরিকানদের উপর 
ক্রুদ্ধ হইলেন । (৩*শে মার্চ তখন রুজভেপ্ট অসুস্থ) বিশেষতঃ ২৭শে মার্চ মণ্টগোমাগশ 
তাকে জানাইয়। দিলেন যে, তীর বাছিনণ এলবে (81) নদণর দিকে এবং সেখান 
থেকে অটোভান সড়ক (বালিনকে ধিরিয়া আংটির যত তৈরী ফেরে কংক্রিটের 
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উৎকষ্টতম সড়ক ) ধরিয়া বালিন দখলের অভিযান চালাইবেন। কিন্তু আইকের 
তারবার্তায় এই সমস্ত কিছুই ছিল না'। 

এই সময় বুটিশের পক্ষে আর একটা ক্ষোত্ের কারণও ঘটিল। কারণ, মণ্টগোমারণী 
ফিল্ড মার্শাল ক্রককে জানাইলেন ষে, মার্কিন নবম বাহিনীকে তার কমাণ্ড থেকে 
সরাই,। নিয্বা মাঞ্িন জেনারেল ত্রাভলির ১ংনং আমি গ্র,পের সঙ্গে যুক্ত করা হইতেছে 
এবং এই সমস্ত বাহিনী মধ্য জার্যানশ দিয়া ললাইপজগ-ড্রেদডেনের দিকে আভযান 
করিবে । কিন্তু “মণ্টর মতে এটা মারাত্বক তুল ।” €৬ 

উত্তব জার্মানী “দয়া বাশিন আভিম্থখে আক্রমণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় 
বৃটিশপক্ষ রুষ্ট হইলেন । ২নশে মার্চ ক্রক ওয়াশিংটনে তার প্রাতিবাদ জানাইলেন-_ 
মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট সরাপরি বার্ত] পাঠাইবার ফোন এক্তিয়ার আইজেন- 
হাওয়ারের শাই। জন্মিলিত পেনানীমগ্ডলশর মারফৎ যোগাযোগ স্থাপন কর! 
উ চত ছিল। 

জর্জ মার্শাল বৃটিশ পক্ষের বিরক্তি এবং উত্তর জার্খানী দরিয়া বালিনের দিকে 
প্রস্তাবিত আঁএযানের কথা আইজেনহা ওয়ারকে জানাইয়। গিলেন। কিন্তু এই সমস্ত 
ব্যাপার নিয়া বুটিশ-মাফিন বিরোধ ক্রমশ অত্যন্ত £প্রবল হইল । তবে উভন্ব পক্ষই 
একটা আপোস মীমাংসা ও ক্গোডাতালি দিতে চাহিলেন। মিত্রপক্ষের প্রধানদের 
নিকট আরোও ক্ষোভের কারণ এই ছিল যে, আইক সংক্রান্ত ঘটনা এমন এক জময়ে 
ঘটিতেছিল, যখন বৃটিশ, মাক্িন ও রুশ-_-এই তিন পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক আদৌ ভালো 
যাইতেছিল না। অধিকন্ধ প্রেসিডেন্ট রুজভেন্টও অসুস্থ ছিলেন। অপর পক্ষে 
সাত্রাজ্যবাদশী চাচিল স্ট্যালিনের যুদ্-পরবত্তা মতলব সম্পর্কে সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত হইয়া 
পড়িলেন। ফলে, পশ্চম দিকে অগ্রসরমান সে।ভিয়েত বাহিনীর জদ্গগুলিকে 
প্রীতির চক্ষে দেখিলেন না। সেই সঙ্গে ইজ্জ-মাঞ্কিন পক্ষের নিকট রাশিয়ার আচরণ 
আরও ক্ষোভের কারণ হুইয়] উঠিল। কারণ, স্ট্যালিন আভিযোগ করিলেন যে, 
পশ্চিম জার্মানীব মুক্ত বন্দীশালাগুলি থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত রুশ বন্দীদের উপর দুর্বযবহার 
করা হইতেছে। 

অপব দিকে পশ্চিমণ মিত্রের পক্ষ থেকে স্ট্যালিনের নিকট অভিযোগ করা হইল 
ষে, মভ্রখাহিনীর বোমারুগুলিকে তৈল নেওয়ার জন্ত এবং অন্যান্ত কারণে রুশ 
বাহুনপর পিছনে অবতবণ করার যে আধিকার দেওয়। হইয়াছিল, ঝার্ধক্ষেত্রে তা 
পালিত হইঙেছে না। 

আঁধিকন্ক ইতালণীতে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়াও স্ট্যালিনের 
সঙ্গে ইজ-ম'কিন কর্তাদের তীব্র ক্ষোভের কারণ ঘটিল। কারণ, স্ট্যালিন এই 
মর্মে গুরুতর অভিযোগ কারলেন যে, ইতালীতে জার্মান সৈন্তের| ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের 
নিকট আত্মসমর্পণের জগ্ত গোপনে আলোচনা চালাইতেছে এবং এই সমস্ত 
চাঁলতেছে সোভিয়েত পক্ষের অজ্ঞাতসারে । অধিকন্তু এই সমন্ত জার্মান বাছিনধীকে 
(৩ ভিতিসন ) পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠাইবারও মতলব করা হইয়াছে। 


(৬) পূর্বোন্ধত পৃন্তক-__ পৃষ্ঠা ২২৭ 


১০২৮ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


অর্থাৎ সোজা কথায় স্ট্যালিন মিক্রপক্ষের বিরুদ্ধে শাবশ্বাসবাতকতার* এবং 
িটলারের সঙ্গে পৃথক সাত্ধি” করার গুরুতর আভিষোগ তুলিলেন। 

বলা বাহুল্য যে, চাচিল এবং রুজভেন্ট উভয়েই স্ট্যালিনের এই পমধ্যা, সন্দেহের 
ও "ভাত্বিহীন" অভিযোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রাতবাদ জানাইলেন। তথাপি রুজভেল্ট 
তার প্ররিত বার্তায় যথাসম্ভব সংষম ও শিষ্টাচার রক্ষার চেষ্টা কবি'লন। কারণ, 
তান মিত্রপক্ষের মধ্যে এঁক্যরক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।- (৭) 

রঃ কী ঝা 

মিত্রপক্ষের মধ্যে এই ধবনের অগ্রীতকর অবস্থার যখন উদ্ভব হইয়াছিল, তখন 
স্ট)ালিনের নিকট সোজান্ুজ প্রোরত আইজেনহাওয়াগের বার্তা নিম্বা স্বভাবতই 
তীব্র বাদ-প্রাতবাদের স্থপ্টি হইল। কারণ, চার্চিল ও বুটিশ পক্ষের নিকট বালিনের 
রাজনৈতিক গুরুত্ব অপারসীম ছিল। কিন্তু আইক ঠার সামরিক পরিকল্পনার দ্বারা 
সেটাই নষ্ট কবিয়| দিতেছেন । অথচ রাজনৈতিক ব্যাপারে স্ট্যালিনের সঙ্গে সরাসরি 
আলোচনার কান এক্তয়ার আইজ্েহাওয়ারের ছিল না। সুতরাং ২০শে মার্চ 
রাত্রে চাঠিল *জখাবেল আইজেনহাওয়ারের নিকট জরুরশ টেলিফোন কারলেন । 
তবে চতুর চাচিল আমোরিকার সঙ্গে সম্পর্ক অব্যাহত রাখার জন্য আইকের সাথে 
আলোচনায় স্ট্যালিনের নিকট আইকের প্রেরিত বার্তার কথ! চাপিয়া গেলেন, কিন্ত 
কৌশলে মন্টির প্রশ্মাবত বালিন অভিযানের উপর ধুব জোর দিলেন। কিন্তু মাইক 
দৃঢতার সঙ্গে জবাব দিলেন যে, বালিনের আর .কান সামরিক গুরুত্ব নাই। 

রেইমসের সদর দপ্তরে বসিয়া আইজেনহাওয়ার বৃটিশ প্রাতবাদের জন্য অত্যন্ত 
রাগিয়া গেলেন এবং ৩*শে মার্চ সকালে লগুন ও ওয়াশিংটনে এই মর্মে স্তবাব 
পাঠ।ইলেন ষে, লাইপজিগ-ড্রেসডেন ও মধ্য জার্মানশর ভিতর দিয়া অভিযান চালানো! 
হইবে এবং দক্ষিণ দিকে জার্মানীর পার্বত্য আশ্রয় লাভে বাধা দেওয়া,হইবে ' দানিস্বব 
নদ্বী উপত্যকায় রুশ বাহিনশর জঙ্গে হাত মিলাইবার চেষ্টা করা হইবে। তবে, 
পাঁরবর্তিত অবস্থায় এগুলিরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে। 

কিন্ত এই সমস্ত জবাবে বালিনের কোন উল্লেখ ছিল না। বরং স্ুপ্রশম কমাগ্ডার 
ওয়াশিংটনে অভিযোগ করিয়া! প'ঠাইলেন যে, বৃটিশ পক্ষ রাইন ও জার্মানী অভিমথে 
আঁভষা-ন পদে পদে বাধা দিয়াছে । কিন্ত তিনি তার পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়াই 
যাইবেন 1... 

এদিকে চার্চিল আবার আইজেনহাওয়ারের নিকট প্রোরত একটি বার্তায় স্মরণ 
করাইয়া দিলেন যে, রুশ পৈন্তবাহিনশ নিশ্চয়ই অস্ট্রিয়া! ও ভিয়েনা দখল করিয়। নিবে । 
্ সঙ্গে বালিনও তাদের দখলে গেলে সামারক ও রাজনৈতিক ফলাফল গুরুতর 

বে। (৮) 

মন্কোতে বৃটিশ ও মাকিন মিলিটারি মিশনের (জেনারেল ভাঁন্) প্রধানগণ আইজেন- 
হাওয়ারের প্রেরিত বার্তা স্ট্যালনের হাতে দিলেন এবং স্ট্যালন আইকের 


() চেস্টার উইলমট _পৃঠা ৭৮৬-৮৭ 
(৮) কর্নোলিয়াস রায়ান্-_ পৃষ্ঠা ২৩৬ 


ইঙ্গ-যাফিন বিতর্কে বালিন £ রাইন নদ আতিক্রম ১০২৯ 


রণনৈতিক পরিকল্পনার তারিফ করিলেন। কিন্তু নিজেদের পরিকল্পনার বথা কিনতু 
বলিলেন না," 

২৮শে মার্চের টেলিগ্রামের জবাবে স্ট্যালিন রাত্রি ৮টার সমন্ন পাণ্ট। এক টেলিগ্রাম 
আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়! দিলেন যে, তাব রণ-পরিকল্পনা তিনি জমর্থন 
করিতেছেন, লাইপজিগ-ড্রেসডেন এলাকাতেই লালফৌজের সঙ্গে হাত [িলানে! 
উচিত। সোভিয়েত বাহিনশরও প্রধান আক্রমণ ওদিকেই ঘটিবে এবং আইজেন- 
হাওয়ারের সঙ্গে তিনিও একমত যে, বালিনের আর আগের মত সামরিক গুরুত্ব নাই। 
সেজন্য সেখানে দ্বিতীয় সারির সৈন্য পাঠানে! হইবে । আর মে মাসের ছিতীয় 
অর্ধভাগে লালফৌজের আক্রমণ গুরু হইতে পারে।.. 

আইজেনহাওয়ারের নিকট প্রোরত স্ট্যালিনের তারবার্তার কপি পাহয়৷ চার্চিলের 
সন্দেহে আরও গভশর হইল। তিনি আইজেনহাওয়াবের নিকট প্রেবিত পুনরায় 
একটি তারবার্তায় জানাইয়া দিলেন যে, মন্কোব মতে বালিনের সামবিক গুরুত্ব হ্রাস 
পাওয়া ষে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তার অস্তনিহিত অর্থ বুঝতে হইবে 
রাজনৈতিক গুরুত্বের বিচারে । সুতাং খালিনে আমাদের আগে প্রবেশ করা দরকার | 
কারণ, “যত পূর্বে বাশিয়াণদের সঙ্গে হাত মেলানে' যায় ততই ভালো “0:81 ৬০ 
91)01110 5188106 1)4))05 ড 111) (1) [২০১১1৪75৪85 9 (0 1176 655 28 
709831916**” (৯) 

অর্থাৎ চার্চিপের মতে সোভিয়েত রাশিয়াকে মধ্য ইউরোপ থেকে যত দুরে রাখা 
যায়, ততই পশ্চিম ইউরোপেব পক্ষে মঙ্গল । কিন্তু এই রাজনৈতিক মতামতের গুরুত্ব 
নিয়। আইজেনহাওয়ার মাথা! ঘামাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, রাশিয়ার সঙ্গে 
সন্ভাব রাখার প্রয়োজন ছিল । 

বাঁলিন কেন ইজ মাকিন দখলে গেল ন1? 


জেনারেল আইজেনহাওয়ার কর্তৃক সরাসরি মাল স্ট্যালিনের নিকট তারবার্তা 
পাঠাইবার জন্য আইকের বিরুদ্ধে বৃটশ সরকারী মহলে সমালোচনা হইয়াছে এবং 
বল! হইয়াছে যে, বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এভাবে আলোচন! করার অধিকার তার 
ছিল না। তেমনি লালফৌজের আগেই বার্লিন দখলের আভিষান না করার জন্যও 
তার বিরুদ্ধে সমালোচনা কর! হইয়াছে। [বিশেষত বৃদ্ধের পরবর্তীকালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের 
আবহাওয়ায় আইজেনহাওয়ার, রুজভেপ্ট প্রভৃতির বিরুদ্ধে অতলাস্তিকের এপারে- 
ওপারে সমালোচনার স্থুর আরও তীব্র হইয়াছিল । তাদের মতে চা্চলের রণনশীতিই 
সঠিক ছিল। যাঁদ রুজভেন্ট ও মার্কিন সেনানশমণ্ডলশ চার্চিলের রণনশতি অন্থুমোদশ 
এবং অনুসরণ কাঁরতেন, তবে, বলকান ও পূর্ব ইউরোপ যেমন সোভিয্লেত কিংবা 
কমিউনিস্ট দখলদ্রারিতে যাইত না, তেমনি জার্মানী ও বার্লিন নিয়াও এত বিভ্রাট 
দেখা দিত ন1। 

কিন্ত যারা এই সমালো্না ক্রমশ উচ্চ পর্দায় চড়াইয়াছেন, ত্ারা গোড়াকার 
আসল অবস্থাটাই ভূিয়! গিয়াছেন, কিংবা উপেক্ষা করিয়াছেন । কারণ, হিটলাব 
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৯০৩০ দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের ইীতছাস 


জার্মানীর মারাত্মক সামরিক শাক্তর বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল 
রাশিয়া। যে রাশিয়ার ৫ লক্ষ বর্গ মাইল ভূমি জার্মানরা দখল করিয়া নিয়াছিল 
এবং অপাঁরমি ৪ লোকক্ষয় ও ধ্বংসলশল। বিস্তার করিয়াছিল বাশিয়াত্চে ষে পরি- 
মা” রক্তত্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তার কোন তুলনা নাই। পশ্চিমের সাম'রক 
লেখকদের পুস্তকেই এবং যে সমস্ত লেখক সোভিয্েত-বিবোধী তারে লেখাতেই 
(যেমন, চেস্টার উইলমট, ক।প্টেন হ্যাট বৃশর প্রভৃতিন) ক্বীকাব কবা হইয়াছে তে, 
১৯৪৩ সালের নতেম্বরে মোট ৩১” ডিভিসপ জার্মাণ সৈন্যের মধ্যে কমাত্র পুর্ব 
রণার্পনেই ২০৬ ডিভিসন জার্মাণ সৈন্ব লালফৌ'জের বিরুদ্ধে নণঃপ্ত ছিল। আর 
বাকী ভিভিসনগুলি ছিল ইউরোপের শ্মন্যান্য *ংশে। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে 
পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্জন খোলাব সময়েও ১৫৭ ডিডিসন জার্মান সৈন্য ছিল 
পূর্ব রণাঙ্গনে । আর ৫* ভডিভিলণ ছিল জানুয়ারী মাসে বৃটেনের বিপরীত “দকে, 
এবং এর মধ্যে আবার ২৬ ভিভিসন ছিল “অতলাস্তিক প্রাচীর* পাহার' ওয়ার 
জন্যে। পশ্চিমের সামরিক গোয়েন্দাদের ধারণা ১৯৪৪ সালের এপ্রল মাসে ১৯৯ 
ভিভিপন জার্মান সৈম্ত ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে । আর ১৩৭ ভিভিসশের মধ্যে ৫১ ভিভিসন 
ছিল ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে ১৯৪৪ সালের -সপ্টে্বর মাও মাত্র 
৫২ ভডিভিসন ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে, যেগুলি নামে মাত্র ডিভিসন ছিল। এমন কি, 
১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে পর্যপ্ত ১৩৩ ডিভিসন জার্মান সৈন্ত ছিলরাশিয়ার বিরদ্ধে 
__অর্থাৎ জার্মানীর মোট স্থলসৈন্যের অর্ধেকই ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে । আর পশ্চিম 
রণাঙ্গনে ৭৬ ভিভসন এবং ইতালশতে ২৪ ডিভিসন। সুতরাং এই সংখ্যাগুলির দ্বারাই 
বুঝা যাইতেছে ষে, জার্থান সমরশক্তির বিরুদ্ধে আসল লড়াই চালাইতেছিল লালফৌজ 
এবং ইউরোপীয় মহাদেশের বুদ্ধের আসল মর্মকথাও ছিল এখানে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
এই এতহাসিক সত্যকে অস্বীকার করিয়া কেবল গল্প বা উপকথা রচনা করিলেই 
চলিবে না। (১০) জার্মানীর বিশাল সামারক শাক্তকে ধ্বংস করার জন্ত একাকে 
সোভিয়েত শীরক্তর উপর নির্ভর কাঁরতে হইবে, অন্তদ্িকে আবার বলকান বা পূর্ব 
ইউরোপে তাদের [বজয়শ সৈন্যদের প্রবেশ রুদ্ধ করা হইবে-_এমন অবাস্তব অবস্থা তো 
চলিতে পারে না। “চাল এই শতাব্ধীর সবচেয়ে চতুর এবং দৃঢ় সংকল্পবন্ধ রাজনৈতিক 
রণনশতাবিদ ছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তার সামরিক রপনশীতি অনির্তর- 
যোগ্য এবং বিপজ্জনক ছিল”__একথা [িখিয়াছেন আমেরিকার বিখ্যাত চিন্তাশীল 
রাজনীতিক গ্রন্থকার মিঃ ডি এফ ফ্লেমিং। 
বালিন দখলের প্রশ্ন নিয়া এই কারণেই বৃটেনের সঙ্গে আমোরকান সেনানপদের 
তীব্র মতভেদ ও বিরোধ দেখা ধিয়াছিল। কারণ, চার্চিল তখনই ধাঁরয়া লইয়া ছিলেন 
যে, “মুক্ত ছু'-য়ার পক্ষে রাশিয়া সবচেয়ে মারাত্মক বিপদরূপে ঘেখা দিয়াছে * 
কিন্ত চার্চিল বা বৃটিশ সেনানীমণ্ডলশ কর্তৃক প্রন্তাবিত বালিন দখলের প্রশ্ন তখন 
বাস্তবতাসম্মত ছিল না । কারণ, মিত্রপক্ষণয় সৈগ্যদলের কাছ থেকে বালিন তখন 
৩০* মাইল দরে । আর স্ৃকোতের অধীন রুশ সৈন্যের ছিল বালিনের মাত্র ৩ 
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ইজ-মার্কিন বিতর্কে বালিন ঃ রাইন নী আতক্কম ১৬৩১ 


মাইল দ্বরে ওডের নদীর সেতুম্খ থেকে । ১* লক্ষ সোয়েত সৈন্ত বালিন আক্রমণের 
জন্য সারাবষ্ট হইয়াছিল । সুতরাং আইজেনহাওয়ার ধদ সেই সময় বালিন জয়ের 
জন্য আগাইয়। যাওয়ার চেষ্টা করিতেন, তবে, খুব সম্ভবত মার্শাল ভুকোঙ আগেই 
সেখানে পীছিয়া যাইতেন এবং সেই অবস্থা! মার্কিণ আধিনায়কদেব পক্ষ খুব 
অন্মবধাজনক ও লজ্জার বিষয় হুইয়। পভিত। যদি তর্কের খাতিরে ধবিয্বাও লওয়! 
ষায় যে, পশ্চিমে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যের! ওডেব নদশ পাখ হংইতে পারিবেন, তথাপি 
€সই অবস্থার তাদের ধাল-বিল-নদশী এবং জল ও “ল! জায়গায় ৫* মাইল আঁ "ক্রম 
করিতে হইত । সেজন্যই আইজেনহাওয়ারের প্রশ্নেব জবাত জেনারেল ওমব ব্রাডূলি 
বালিয়াছিলেন যে, এই অঞ্চল জয় করিয্বা বালিনে অগ্রসর হইতে ১ লক্ষ মিত্রপক্ষীয় 
ঈৈন্ত হতাহত হইবে । আইজেনহাওয়া স্বভাবতই এই প্রকার "বপদের ঝাঁকি নিতে 
ইচ্ছুক ছিলেন না কারণ, এর দ্বার! শক্রসৈন্ত ৮ংহারের যে আসল দান্সত্ব সুপ্রীম 
কমাগ্ডার হিসাবে তার উপর অপিত হইয়াছিল, সেটাও পালন করা কঠিন হইত। 

এই সমস্ত ছাড়াও আর একটি গুরুতর প্রশ্ন ছিল, যে প্রশ্রটিকে সমালোচকগণ 
বাধ্যত উপেক্ষা করিতেছেন ৷ পরার্জত জার্মান*কে বৃটেন, আমেরিকা! ও সোণ্ভয্্নেত 
রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । ( পরবর্তীকালে ফ্রান্সকেও এই 
অংশশদারশতে গ্রহণ করা হইয়াছিল । ) ১৯৪৪ পালের নভেম্বর মাসে লঙগুনে 
ইউরোপীয়ান আয. পাইসার কমিশনের বৈঠকে স্থির করা হইয়াছিল তিন প্রধান 
শক্তির মধ্যে পরাজিত জার্মানীর কে কোন্‌ এলাকা দখল কারবেন। সোভিয়েত 
রাশিয়ার জন্য স্বভাবতই জার্মানীর পূর্বাংশ (বৰালিন সহ) নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই 
পবিকল্পশাও রাশিয়ার বচিত ছিল না, ছিল বুটিশ পক্ষের। তিন প্রধান শক্তির মধ্যে 
জার্মানীর দখলীরুত অঞ্চল সম্পর্কে এই চুক্তি ইয়াণ্টাব শশর্ধ সম্মেলনে অনুমোদিত 
হুইয়াছিল। সোভিয়েত দখলকৃত এলাকার মধ্যে ছিল বালিন, পশ্চিম দিকের ইজ- 
মার্কিন দখলণীকৃত লাইন থকে যে বালিনের দ্বরত্ব ছিল ১১* মাইল। তবে বালিন 
সম্পর্কে এই বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, ইহ! শিত্রশক্তিদের যৌথ দখলদ্ারিতে একটি 
স্বতন্ত্র এলাকারূপে পরিচালিত হইবে । এই ভাগ-বাটোয়ারায় আমেরিকানদেরও 
সম্মতি ছিল। এমন কি, ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত রাশিয়া যে 
জার্মানীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দখলে রাখার প্রস্তাবেই সন্ত ছিল, সেটাও রাশিয়ার 
উদ্দারতা বািয়াই বিবেচিত হইয়াছিল । কারণ, তখন একমাত্র ইতালতে ছাড়া 
ইউরোপের কোথাও পশ্চিমণ মিত্রশক্তির কোন পাতা ছিল না। 

স্তরাং আইজেনহাওয়ার যর্দ বালিন দখল করিয়া নিতেও পারিতেন, তথাপি 
তাগ-বাটোয়ারার চুক্তি অন্থসারে জার্মানীর সেই পূর্বাংশ ছাড়িযাদিয়া আদিতে হইত। 
স্বতরাং এই অবস্থায় জার্যানীর রাজধানশগ দিকে অভিযান করা আইজেনহাওয়ারের 
মতে বোকামি বা নির্বুদ্ধিতার পারিচায়ক হইত ।(৯১) 

ছিটলার-িরোধশ কোয়ালিশনের তিন প্রধান শক্তি ঘ আগে থেকেই পরাজিত 


(১১) ০০91 ৪:7১. 2168 
--৮/৯009৮ 19001 ৮৬1. ০৬10080 ৮, 132, 


১০৩২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


জার্মানীর ভাগ-বাটোয়ারা এবং অধিকৃত এলাকাগুলির মোটাম্মুটি একটা সীমারেখা 
ঠিক কাঁরয়া রাখিয়াছিলেন, সেটা তাদের পক্ষে বৃদ্ধিমানের কাজ বলিয়াই গণা 
হইয়াছিল । কন না, মিত্রণক্তিবর্গ ষাঁদ জার্মানী ও বালিন দখলের জন্য নিজেদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতা গুরু করিয়া! দিত, তবে, গুরুতর জটিলতা ও বিপদের কারণ ঘটিত। 
[িঃ ডি এফ ফ্লেমি র়ের মতে যাঁদ মিত্রশাক্তিবর্গের মধ্যে কেউ বালিন দখলের অধিকারশ 
ছিল, তবে, সেই অধিকার ছিল একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার । কারণ, হিটল রশ 
শক্তিকে ধ্ব'স করার জন্য মে একাই সবচেবে বেশী বৃকের রক্ত ঢালিয়াছিল। সুতরাং 
বালিন দখলে তার আঁধকারকে কোন মতেই অস্বীকাব কর! চালিত না। 

উইনস্টে৷ চার্চিল চতুর ও বৃদ্ধিমান ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আতিরিক্ত বি 
খাটাইয়া পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় বণাঙ্গন ধুলিতে গিয়। তিনি ও তার সমর্থকগণ এ ত 
বেশী বিলম্ব করিয়াছিলেন যে, তখন মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত লালফৌজের অগ্রগতিতকে 
বাধ! দেওয়ার কোন ম্থযোগ ছিল না। 

রী যা স্ঁ 

অবশ্ত ৯৪১ সালের শরংকালেই ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ বার্পিন দখলেব প্রশ্নটি শিয়। 
জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন। এমন কি, মণ্টগোমারণীর সঙ্গে মার্কিন পন্দের মত 
বিরোধের সয় আইজেনহাওয়ার -৫ই সেপ্টেপ্বর ১৯৪৪, তার নিকট এক পত্রে 
িখিয়াছিলেন ষ, যাঁদ শক্তি ও সম্পদে কুলায় তবে, বার্পিন দখলেব কথাও নিশ্চয় 
ভাতবিতে হইবে। 

কিন্তু এটা ছিল মন্টিকে স্তোকবাকা দেওয়ার মত। কেনন, ১লা এবং ২৫1 এল 
রুজতেণ্ট ও আইজেনহাওয়ারের নিকট চার্চিলের পর পর তারবার্ত সত্বেও বার্লিন 
আঁভযান অন্থমোদ্দিত হয় নাই। কারণ, মিত্রবাহিনী ৬খন বার্লিন আক্রমণ 9 
দখলের জন্য প্রস্তত ছিল না। রুঙ্গভেণ্টের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ও পরামরশর্ধাতা 
হারি হপকিন লিখিয়াছেন_-ণ্যদি আমাদের শক্তি থাকিত, তবে আমর! বার্লিন দখল 
কারতাম। কেননা, আমাদের সৈম্তবাহিনশর জন্গৌরব তার দ্বারা বৃদ্ধি 
পাইত।”(১২) 

স্থতরাং চাচিল ও বুটিশ পক্ষের দুর্ভাগ্য এই যে, বালিনের দিকে প্রত্তাবিত 
আভিযানে রজভেন্ট ও আইজেনহাওয়ারের তেমন কোন সম্মতি ও উৎসাহ ছিল না। 
কেন না, মুলগতভাবে এটা রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের সঙ্গে সম্পার্কত ছিল বলিয়া 
অনেকের বিশ্বাস । মিত্র পক্ষের বাহিনশগুলির মধ্যে বার্ধীনে আগে কে পৌছিবে 
সেই প্রশ্নট। এক্ষণে রণনখীতির চেয়ে কূটনৈতিক গুরুত্ব বেশশ অর্জন করিল এবং লাল- 
ফৌজেরও অনেকে ধরিয্বাই লইলেন যে, বালিন তারাই আগে দখল কাঁরবেন। 
এজন রুশ বাহিনীর মধ্যে অনেকেই বালিন আভিষানে যাত্রা করার জন্য 'অশ্ষির 
হইয়! পড়িল। তাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, ইয়াণ্টাতে রজভেপ্ট ও 
স্টালিনের মধ্যে আগেই এই বিষয়ে একটা চুক্তি হইয়া! গিয়াছে এবং জেনারেল 


(১২) রবার্ট ই শেরউড-_পৃষ্ঠা ৮৮৪ 


ইজ-যার্কিন বিতর্কে বার্পিন £ রাইন নদী আতিক্রম ১৩৪ 


আইজেনহাওয়ার এজন্যই বালিনের বদলে দক্ষিণ জার্ধানশীর দিকে অভিযানের 
সঙ্বল্প করিয়াছিলেন। কিন্ত স্ট্যাটিনিয়াস এর প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, ইয়াণ্টাতে 
স্ট্যালিন-রুজভে্টের মধ্যে এমন কোন চুক্তি হইয়াছে বাঁলয়া তার জানা নাই। 
(হুপাকম্পও এমন গুজবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন । ) তবে, আসল সত্য 
এই যে, রুশদের আগে আমেরিকানরা বালিন দখল করিলে মার্কিন বৃক্তরাষ্ট্র ও 
সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ভয়ঙ্কর বিরোধ দেখা দিত এবং সেকথা রুঙ্ভেন্ট 
জানিতেন (১৩) 


(১৩) আলেকজাগার ওয়ার্থ__পৃষ্ঠা ৮৩: 


িমহা (৩) 


'দ্বতায় অধ্যায় 
প্রেসিডেপ্ট রূজভেল্টের মৃত্যু 


পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকে জার্ধান যখন আক্রান্ত এবং মিত্রপক্ষের সৈন্তেরা 
যখন ভিতরের দি ক অগ্রসরমান এবং লালফৌজ যখন খোদ বালিন অভিযানে প্রস্তুত 
( ১৬ই এপ্রল ) মহাযুদ্ধের ঠিক সেই চরম মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট হঠাৎ মৃত্যামুখে 
পতিত হইলে । ঠ্টলারশ জার্মানীর পতন ও মিত্রপক্ষের চরম জয়লাভের 
সুনিশ্চয়তা তিনি 'দ্রখিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাত্র সামান্ত কয়েকদিনের জন্তু 
[তান জার্মানখর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের এঁতিহাসিক মুছৃ্তটা প্রত্যক্ষ করিয়া যাইতে 
পাবিলেন ন|1১ হ এাপ্রল ১৯৪৫, তার এই আকন্বিক মুঠ কেবল আমেরিকা, বুটেন 
ও সোভিয়েত রাশিয়ার নয়, পৃথিবশর সর্বত্র মিত্পক্ষীয় মহলে গভীর শোক উত্ত্েক 
কারল। কেনণ।, ফ্যাসীবিরোধশ গ্রাণ্ড কোয়ালিশনের তিনি ছিলেন অন্ততম গ্রধান 
নায়ক এবং সোতভয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একত্রে বিশ্বশাস্ত রক্ষার জন্ত ইউনাইটেড 
নশক্সা সংগঠনের প্রধানতম উদ্যোক্তা| | 
কিন্তু তার মৃা আকাম্মিক হইলেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল না। কেন”, বৃদধ- 
ংক্রাস্ত অসংখ কাধাবলশর অসম্ভব চাপে তীর স্বাস্থ অনেক দিন আগেই ভাগিয়। 
পাঁডয়াছিল এবং অন্থস্থ দেহ নিয়াই তিনি একমাত্র মনের জোরে ইয়াণ্টার এঁতি- 
হাসিক শীর্ষ সম্মলনে ( ফক্রুয়ার* মাসের গোডার দিকে ) যোগ দ্িয়াছিলেন এবং 
অতাস্ত রুতিত্েব জগ্জে সেই সম্মেলন পারচালনা করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি 
ছিলেন চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে মধ্যস্থের মত এবং সেদিক থেকে তিনি তিন 
পক্ষেবই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 
কিন্ত তিণি যপন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাহাজযোগে মাণ্টায় চার্চিলের সঙ্গে 
[মলিয়াছি ল, এবং পরে বমানযোগে ইয়াণ্টায় (ক্রিমিয়া ) স্টালিনের সঙ্গে বৈঠকে 
একত্র হইয়াছ্িলণ, তখন স্বয়ং চার্চিল ও অন্তান্ত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তীর স্বাস্থ্যের 
অবস্থা দেখিয়া উদ্বেগ বোধ করিয়াছিলেন । একমাত্র মানসিক শক্তি এবং মহুৎ 
কর্তব্যবোধের দ্বাধাহ [তিনি সেই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের সাফল্যজনক পারিণাতি ঘটাইতে 
পারিয়াছিলেন। অনেক দিন ধরিয়াই তানি অন্ুম্থ ছিলেন এবং মৃতুযুর » মাস আগে 
তিনি বলিয়া ছিলে ণ-_ 
81] 01১91 1১ 11111 106 08168 001 (0 £০ 98০9৮ €0 109 1)0106 00 019 
[00507 ২1৬৫1? (১) 
হাডসন নদশর তরে আমার হ্বগৃহে ফিরে যাওয়ার জন্ত আমার অস্তরাত্ম। 
কাদছে।” 
অবশেষে সেই নধশ তীরে তীর শ্বগৃছে তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
প্রাণহীন ছে ।"", 


(৯) ২০১৫৮০] 2 076 [100 811৫ 006 8০%---৮9 08100581180 0068০: 
30:08, ১5৬ ০115 0. 48 


প্রোসডেন্ট রজভেপ্টের মৃত্যু ৯৯৩৫ 


মার্কিন হৃক্তরাষ্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেন্ট ক্রান্ধালন ভিল্যানো৷ রুজতেণ্ট ৬৩ বছর 
যয়সে শেষ নিংশ্বাগ ত্যাগ করিলেন । আমেরিকার &ঁতহাসিক সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ 
কারয়! (ছুই বারের বেশী গ্রোসডেষ্ট হওয়ার নিয়ম নাই) তিনি চতুর্থবারের জন্গু 
রাষ্ট্রপতি পদে নিবাচিত হইয়াছিলেন এবং এই নির্বাচশ্রে তিন মাসের মধ্যেই তার 
জাবনদশপ নাভয়া গেল। যে সমস্ত বিশি্ক বাক্তি সেই সময় হোয়াইট হাউসে 
যাতায়াত কতিতেন, তারা কিন্ত উদ্বেগের সঙ্গে প্রোসিছেণ্টে স্বাস্থ্য লক্ষ্য কারতেন 
এবং বলা্লি কারিতেন যে, হয় রাষ্্রপাত গুরুতর অন্থুস্থ কিংবা শীন্রই তার দেহে 
আন্ত্র পচার করা হইবে। 

জর্জয়ার ওয়াবম্‌ ক্প্রীস অঞ্চলের একটি পাহাড়ের ১ - হ₹।₹ ₹৯ইট 
হাউস” ন।মে ৬ কামরার যে পার্বত্যাশবাস ছিল) প্রেসিডেণ্ট রুজঙ্প্টে সেখানে 
গেলেন ঠার দপর্ঘ প্রত্যাশিত 'িশ্রাম লাভের জন্য । ১২ই এ্রাপ্রল, ১৯৪৫, যখন 
মধ্যান্ছের সময় তিনি একটি আরামকেদারায় বিশ্রামন্ুখ উপভোগ করিতেছিলেন 
এবং একজন মিল! শিল্প ঠার প্রতিকৃতি অস্কিঠ কততেছিলেন, তখন বেলা ১টার 
সময় রজভেপ্ট তার হাতঘড়ির দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন যে, আর কিন্তু মান 
১৫ মিনিট সময় আছে। মস্‌ ভিল্যানো নায়ী একজন আত্মীয়া মহিলা যখন 
ফুলদানিতে ফুল সাজাইতেছিলেন এবং রুজভেপ্ট একটি সিগারেট ধরাইয়াছিলেন, 
তখন হঠাৎ তিনি বা হাত দিয়া কপালের শিরা চাপিয়া ধরিলেন এবং অতান্ত ক্ষীণ 
স্বরে বলিলেন, আমার ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছেঃ (11986 ৪ 161100 10680980105 ), 
বলার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত এবং মাথা ঝুলিয়া পড়িল এবং তিনি জ্ঞান হারাইলেন। 
তার এই বাক্যটিই 1 লতা” জশবনের শেষ কথা। তখন খেল! ১টা ১৫ িঃ-ষে 
১৫ মিনিটের কথ! তাঁশ অগেই বলিয়াছিলেন। 

কয়েক মুহূর্তের মধোই নৌবভাগের ভাক্তার কমাগডার হাওয়ার্ড ক্রয়েন (818600) 
আনিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রুজভেপ্টকে বহুন কাযা তার বেডরুমে লইয় যাওয়া 
হইল। তার খুব শ্বাসকষ্ট হইতোছিল, তা নাড়শীর গতি ছিল ১৭৪ এ ং তার রক্তের 
চাপ ৩**-এর উপরে উঠিয়। গিয়াছিল। ডাক্তাব বলিলেন প্রেসিডেণ্ট মস্তিষ্কের 
রক্তক্গরণে আক্রান্ত হইয়াছেন। জঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটনে খবর গেল মিসেস রুজভ্ণ্টের 
(ছোয়াইট হাউজে) নিকট এবং অন্তটা ডাক্তাররাও আমিলেন। 'কস্ত 
ওয়াশিংটনের সময় অন্থষায়শ বেল ৪টা ৩৫ মিনিটের সময় রুজভেপ্ট শেষ নিংস্বান 
ত্যাগ করিলেন ।--() 

১০৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ৯২ বছর ধবিয়। রুজভেণ্ট মাফিন যুরা্ট্রের 
এবং আন্তর্জাতিক জগতের বন্ধ সহ্বটজনক সমন্যার মধ্যে প্রোপিডেণ্টের দহ বর্তবা 
পালন কারয়াছেন। তার সাহুপ, তার সুমিষ্ট স্বভাব এবং তার উজ্জ্বল আনন্দময় 
যাক্তি ত্বর জন্ত তিনি লক্ষ লক্ষ লোকের গ্রীত ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতাছিলেন । জর্জ 
ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের মত এতিহাসিক ব্যক্তিত্বমম্পন্প প্রোসডেপ্টের মর্ধাদা ও 
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১০৩৩৬ প্িতীয় মহাব্দ্ধের হীতহাল 


জনপ্রিয়তা যেমন তার ছিল তেমনি রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জগতে তার বিরোধী 
সংখ্যাও নিতাত্ত কম ছিল না। কারণ, ১৯৩৩ সালে মা্তিন যুক্তরাষ্ট্রের চরম আধিক 
ছুর্গাতর সময় [তান যখন বাষ্্রতরণীব হাল রিয়াছিলেন, তখন তাঁকে অত্যন্ত সাহসের 
সঙ্গে/বধ্ধাক্ক্ধ সমুদ্র পাঁড় দিতে হইয়াছিল এব সেই অর্থনৈতিক ছুর্গীতি থেকে 
আমোরকা.ক উদ্ধার করার জন্য তান এমন কতকগুলি জরুর? ববন্থা অবলম্বন 
কাঁরয়াছলেন যার জন্ত তাব বিরোধীপক এবং ধাঁনঃমহলের একাংশ তাঁকে 
কাঁমউীনস্ট £পক্ষপা তী.বালয়! সন্দেহ করিতেন জর্জ ওয়াশিংটন ও িঙ্কনের পর এত 
শক্রতার বিরুদ্ধেও আর কোন প্রোঁপডেন্টকে লাঁড়তে হয় নাই। তাবপর দ্বিতীয় 
মহাযন্ধের আবিশ্বাস্ত রকমের চাপ তাঁকে স্থ কাঁরতে হইয়াঁছিল। '£অথচ জাবনব্যাপী 
তা.ক পোলিও "রোগের ,ন্্রণা বহন কাঁরতে হইয়াছিল এবং তানি বীরের মত এই 
রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কারয়াছলেন। গণতন্ত্রের ও স্বাধীনতার মহান আদর্শের 
প্রাত তার ছিল গভীর নিষ্ঠা, সর্বোপার [তান ছিলেন বাস্ত বাদখ-+কাজেং লোক 
এবং কাজের মধ্য দিয়াই তানি তীর নীতি ও আদর্ণকে প্রাতকপিত, করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন" তার ক্রটি ছিল না, ছূর্বলত! ছিল না, এমন নর। কিন্ত এই সমস্ত ক্রটি ও 
চুর্ববতাকে ছাড়াইয়! ভান মানবতার পতাকাকে উধের্ব তৃিয়া ধাঁরয়াছিলেন | 
ফণাসিম ও হিটলার-িবোঁধিতার মুলেও হা ঠা থট বাবা ৪ বাগান 

আদর্শবোধ | [ভান ও তর একান্ত অন্ুরক্ত সহকম্াঁগণ 'জন্ত প্রায় -শাড় থেকেই 
অনুভব কাঁরক্বাহলেন যে, ছিটলারা জার্মানীর [বিরুদ্ধে শদ পর্ধপ্ক আমোবকাকে 
অন্ত্রধারণ .কারিতেই হইবে এবং তীর এই কার্ধ সহজ হইয়! গেল জাপান কর্তৃ$ পার্ল 
হাঁরবার আক্রমণের জন্ত । তারশর থেকে আমোরিকার সর্ব লাধারণ মান্য র্রভেষ্টের 
1পছনে ধ্রাড়াইল। জনাপ্র় তার শীর্ষে তান আরোহণ কবিক়াছিলেন' সুতবাৎ ১২ই 
্প্রল আচাশ্বতে তার মৃতাসংগাদ ঘোষিত হওয়ায় 'অনেকেই গোড়ার দিকে তা 
বিশ্বাস কাঁরতে চাথেন নাই। কিন্ধ পরে যখন ঠার! বা'ঝতে পারিলেন যে, সত্য 
সত্যই রুজছ্ণ্টে আর বীচিয়া নাই, তখন অসংখা মানুষ শাকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। 
তার এই মৃত্যু সম্পর্কে সমর বিভাগ থেকে একটি অদ্ভূত বিজঞাপ্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত 


হইয়াছল £ 
£া09-85/ 0850810 1531 1৪310108100, /80111 13--50110 9178 ৪16 
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/১0009-38৬5 10680--80০09৩৬০1%, ঢ181010117 10) 09000981006] 11) (18161, 
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মাক্ষিন সশস্ত্বাছনশর সর্বোচ্চ সেনাপাতির মৃত্যু-সংক্রান্ত এই বিজ্ঞাত্ত সামরিক 
ইতিহাসে শ্মরসীয় হইয়। রাঁহয়াছে। মিসেস রুজভেপ্ট মন্তব্য কারয়া ছিলেন যে, শার 
স্বামী "লোকের মত মৃত্যু বরণ কঁিয়াছেন ।” 

হোয়াঃট হাউসে অবিলম্বেই মাস্ত্রসতার জরুরী অধিবেশন ডাকা হইল এবং ভাইস- 
প্রোসডেন্ট হার এস ম্যান প্রোসডেন্টরূপে শপথ গ্রহণ করিলেন এবং ঘোষণা 
কারলেন তিনি পরলোকগত প্রেসিভেপ্টের নতি ও পদ্া্ক অনুসরণ করিবেন-_যাঁদও 


প্রোগডেক্ট রুঞ্জভেণ্টের মৃত্যু ১৬৩৭ 


এই আকম্মিক গুরুদান্বিত্ব বহনের জন্তু তান আদৌ গ্রস্তত ছিলেন না এবং শেষ 
পর্বস্ত রুজভেন্টের আদর্শ ও নখগতির গ্রতিও তিন নিষ্ঠা রাখিতে পারিলেন না। 

অপরাত্রে এই মৃবতৃযু সংবাদের প্রচারে গোটা আমেরিকা পোঁদন স্তত্তিত হইয়া 
গিয়।ছিল এবং তার শোকষাত্রায় ওয়াশিংটনে অসংখ্য লোক যোগ দিয়াছলেন। 

০ ) ক 

১৩ ই এপ্রিল, ১৯৪৫, শুক্রবার সকালে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উ*ন স্টান চার্চিল 
প্রেঃডেক্ট রুপ্রতেণ্টের এই মৃতু/সংবাদদ পাইলেন *বং গভীর শোকে আভভূত 
হইলেশ। [তিন তার যুদ্ধের বইতে াখিয়াছেন যে, তাপ যেন এই অপ্রত্যাশিত 
স'বাদের দ্বার! “একটা গুরুতর দৈহিক আঘাত পাইলেন ।” ঘৃদ্ধের ওয়ঙ্কর দিন 
গুলিতে তাঁর সহায়তা, সাহংর্য ও অস্তরঙ্গতা ম্মবণ করিয়! চাঁচিলের মনে হইল 
এই ক্ষতি অপৃবণীয়--বিশেষত্ঃ ইতিহাসের এই সম্কটময় সন্ধিক্ষণে । তিনি 
মিসেস রুক্ভেপ্টের (ধাকে তিনি ধৈর্ধণীল! ও মাহয়সী মাহলা বলিয়া বর্ণন! 
কারয়াছেন ) কাছে এবং স্যার হপাকল্স ও নূতন প্রেসিডেন্ট টম্যানের কাছে গতীর 
সমবেদনাপূর্ণ বার্তা পাঠাইলেন এবং যুদ্ধে চরম জয়ের আশা ব্যক্ত করিলেন । 

চাচিলের প্রস্তাব অনুযায়শী সোদিন কমন্পসতার আখবেশন পর্বসম্ম ক্রমে 
স্বাগিত রাখ! হইল। চাঠিল নিজেই বলিয়াছেন যে, কোন বেশী রাষ্ট্রনায়কের' 
মৃত্যুতে কমন্সসভার শধিবেশন স্থগি ম রাখা এক অভ্ভূতপূর্ব ঘটনা ।(৩) 

মন্মোতেও কালে। রঙের বর্ডার দেওয়া পতাকা উত্তোলিত হুইল «বং স্ুগ্রীম 
সোভিয়েতের আধিবেশনে সাস্তগণ দপ্ডায়মানপূর্বক -শানঘ চিত্তে রুক্সভেপ্টের স্থাতির 
উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। রাশিয়ার সমস্ত সংবাদপত্রে রুজভেন্টের জন্য 
গতখর বিয়োগবেদন। প্রকাশ কর! হইল । 

চার্টিল ও স্ট্য”নের মধ্যে শোকবার্তার বিনিময় হইল এবং নৃতন প্রেসিডেন্ট 
&ম্যানের নিকট স্টালিন সোিয়েত সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে গভাঁর সমবেদনা 
ও শ্রন্ধা জ্ঞাপন কাঁরলেন এবং রুজভেল্টকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতারূপে বর্ণনা 
করিলেন-ে রাষ্ট্রনেতা যুদ্ধোত্তর পৃ্থিবশতে শান্তি ও নিরাপতা সুনিশ্চিত কারতে 
চাথ্য়াছিলেন। স্ট্যালিণ তার বার্তায় বৃহৎ শ্াক্তবর্গের পারস্পারক সহযোগিতার 
উপরেও জোর দিলেন। 

সোভিয়েত রাশিয়াতে কেবল সরকারণী স্তরে নয়, জনসাধারণের মধোও শোকের 
ছায়। নামিয়া আদিল। প্রতাক্ষদর্শা মিঃ আলেকজাগ্ডার ওয়ার্থ 'লিখিয়াছেন যে, 
ইয়াপ্ট! সম্মেলনেই রুজভেপ্ট পীড়িত ছিলেন এবং তাকে খুব শীর্ব দেখাইতেছিল। 
মন্কোণ মেট্রোপোল হোটেলের বয়স্কা পারচারিক। ভ্রীফতী ফেনায়া ইয়ান্টাতেও রূজভেপ্টের 
ব্যাক্তগত 'চেম্বারম্ডে* ছিলেন। [তিনি মক্কোতে ফিরিয়া আসিয়া অশ্রা্সজ নয়নে 
বাঁপিয়াছিলেন--“এত মিষ্িম্বভাব, এত দয়াল্‌ মান্য, কিন্ত ভয়ঙ্কর পীড়িত ছিলেন। ” 

কেবল ফেনায়া নয়) সেদিনের রাশিয়ার হাজার হাজার নারী রুজভেপ্টের মৃত্া- 
সংবাদে কাদিয়া ফেলিয়াছিলেন। 


(৩) চাচিল-_বন্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১২ 


১৪৬৩৮ দ্বিতশয় মহাযৃদের ইতিহাস 


অক্ষ শক্তিবর্গেব মনেও রুভেণ্টের এই আক্প্রিক মৃত্যুসংবাদে বিচিত্র প্রাতি- 
ক্রিয়ার হট ভইয়াছিল | জাপানের প্রধানমন্ত্রী আডমিরাল স্ুভটকি আমেরিকার 
জনগণের উদ্দেষ্র্ে তাদের নেতার মৃত্বাতে গভীর সমবেদনা, প্রকাশ করিলেন এবং 
মন্তবা করিলেন__“এই নেতার জন্যই আমেরিকানরা আজ এই স্ুবধাজনক অবস্থানে 
পৌছিয়াছে।? 

অপর পক্ষে জার্মান রেডিওতে ঘোষণ। করা হইল- ইতিহাসে রুজভেপ্টের নাম এই 
বলিয়। চিহ্ছিত থাকিবে যে, ইনি সেই ব্যক্তি ধার প্ররোচনায় বর্তমান যুদ্ধ 'ছিতীয় 
মহ্হাযন্বে পরিণত হইয়াছিল এবং আমেরিকার প্রেসিডেপ্টরূপে তার বৃহত্বম শক্র 
বলশোঁভক সোভিয়েত ইউনিয়নকে ক্ষমতায় আনতে সমর্থ হইয়াছিলেন (৪) 

ফ্রাব্সে এবং পুথবশর অন্যান্য অংশে গীর্জায় গীর্জায় প্রার্থনা অনুঠিত হইল। 
জেনারেল ঘ গল স্বয়ং প্যারিসের অন্যষ্ঠানে ফোগ পিয়াছিলেন ।**, 

ছিটলারী শিবিরে উল্লাস 

[টলারণ শিবিরে এক জন্তু ন পাগল'মির দৃশ্যের অবতারণ! হইন যদিও সমগ্র 
জার্মানী এবং রাজধানশ খাস বালিন শক্রর আক্রমণের মুখে বিপর, তথাপি হিটলার 
এবং তার একাস্ত তক্ত কয়েকজন অনুচর [িশেষ ভাবে গোয়েবেলস্‌ তখনও এই বলিয়া! 
নিজেদেরকে আশ্বাস দিতেছিলেন ঘে, শেষ মুহূর্তে এমন একটা ণঘরাক্যাল” বা অঘটন 
ঘটিবে, ধার ফলে জমান রক্ষ পাইয়' যাইবে। 

ছিটলার বিগত নভেম্বর মাসেই (১৯৪৪) পূর্ব প্রুশয়া তার র্যা ভ্যনবৃগের সর 
দপ্তর ত্যাগ করিয়া আ সয়াছিলেন। কারণ, ?িজরশ লালফৌজ আগাইয়া আদিতে- 
ছিল। তারপর থেকে তিনি বালিনেই অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে 
ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনে মিক্রপক্ষের বিরুদ্ধে আর্দেনেস অঞ্চলে পাল্টা আক্রমণ 
চালাইবার জছ্যা তিনি জিয়েগেনবার্গে 12688012) তার সদর দপ্তর ম্থাপন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্দেনেসের এই বেপরোর়। অভিধান ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি 
১৬ই জানুয়ারশ আবার বাপিনে ফিরিয়া আপসিলেন এবং সেখানে চ্যান্সেলা'র বা 
মন্ত্রি5বনের ৫* ফুট স্গর্ভেব নিয়ে যে বিখ্যাত (বা কুধ্যাত ?) বাঙ্কার বা আশ্রর়শাল! 
নির্মিত হইয়াছিল [বিমান আক্রঘণ থেকে আত্মরক্ষার জগ্য, সেখানে তান আশ্রয় 
নিলেন জীবনের শেষ দিন পর্বন্ত। এদিকে মিত্রপক্ষণয় বিমানবহুরের প্রচণ্ড বোম!- 
বর্ধণে মন্ত্রিভ”নের বিশাল মার্ধেল হল ধ্বংস হইয়! গিয়াছিল। এখানে তিনি তার 
পাত্রমিত্র নিয়! অবস্থান করিতোঁছলেন ব।পিন ও জার্ধানীর বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের আক্রমণ 
রোধ ও সৈহ্াবাহছিনশ পরিচালনার জন্য । যাঁদও হিটপারের দৈঠঃক শক্তি একেবারে 
তাঙ্গিঘ্না! পাঁড়ধাগ্ছিল, তবু লেই অ স্থাতে৭ তার মানিক শাক্ত অটুট ছিল এবং তিনি 
নিজে ও তীর পাত্রমিত্রের তিশ্বাপ করিতেন যে, শেষ মৃহূর্তে একট! অঘটন ঘটিবেই।*** 

ছিটলার যে সমস্ত সামরিক গ্রন্থ ও ইতিষ্াস পাঁড়তে ভালোব'সিতেন সেগুলির 
মধ্ো অন্ততম ছিল মনশীধণ কার্লাইল রচিত ফ্রেডোঁরক দি গ্রেটের ইতিছাস। এ্রাপ্রল 
মাসের এক সন্ধায় গোয়েবেলস সেই হাতহাস থেকে একটা অধ্যায় হিটলারকে পড়িয়া 


9) পুরস্কৃত পুস্তক, পৃঠঠা ৪১৩ 


প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের মৃত্যু ১০৩৪ 


শুনাইতেছিলেন। সাত বছর যুদ্ধ চালাইয় ফ্রেডোরিক 'দি গ্রেট তখন পরাজয়ের চূড়ান্ত 
পর্যায়ে অন্ধকার পর্বে আনিয়া “পীফ্িয়াছিলেন' তখন রাজা ফ্রেডোরক তার মন্ত্র 
বর্গকে বলিলেন__ষ্দ ১৫ই ফেব্রুয়ারশর মধ্যে যুদ্ধের গতির পরিবতন ন। হয়, ষর্ঘ সেই 
গত ভালোর দিকে না ষ'য়, তবে তিনি রণে ক্ষান্ত দিবেন এবং বিষপানপৃবক জাীবশের 
অবসান ঘটাইবেন। এই অধ্যায়টিই গোয়েবল্স্‌ তার প্রভৃকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন 
অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গশতে এবং সেই অধ্যায়ের এক জায়গায় ছিল--“বীর রাজা, আর 
একটু ধৈধ ধরুন। আপনার ভাগ্যস্্য মেঘমৃক্ত হইয়া শীত্রই পুর্ণ দীপি শিয়া দেখা ণিবে। 
সেই লক্ষণ ইতিমধে।ই প্রকাশমান। ১২ই ফেব্রুয়ারী জাবিনা (রানী বা সম্রাজ্ঞী) 
মারা গেলেন এবং ব্রাণ্ডেনবৃর্গ রাজবংশের মিরাক্যাল ঘটিয়! গেল ।' 

অর্থাৎ ফ্রেডোরক জয়লাভ করিলেন। ইতিহাসের এই অংশ শুনিতে শুনিতে 
হিটলারের চোখে জল আনল ।€৫) 


এদিকে আর একটা অদ্ভূত ঘটনা ঘটিল। ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৩, হিটলারের 
একটা ঠিকৃজি তৈয়ার হইয়াছিল। এদিন তিনি ক্ষমতায় আপিয়াছিলেন। আর 
একটা ঠিকুজি কোন অজ্ঞাতনামা বাক্তি কর্তৃক ৮ই নতেম্বর, ১৯১৮ তারিখে তৈয়ারি 
হইয়াছিল ভেইমার পিপার্িকের ভাগ্য সম্পর্কে । এই ছুই ঠিকুক্ষিতেই ভাবঘ্যদ্াণী 
করা হইয়াছিল যে, ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবে এবং ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত জয়- 
লাভ ঘটিবে। কিন্ত তারপর কতকগুলি পরাজয় ঘটিবে এবং সর্বাপেক্ষা বিষম পরাজয় 
ঘটিবে ১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগে-_-বিশেষতঃ এপ্রিল মাসের প্রথম অর্ধভাগে | এপ্রল 
মাসের দ্বিতীয় অর্ধভাগে সামরিক সাফল্য ঘটিবে। তারপর "আগস্ট মাস পর্যস্ত একটা 
অচল অবস্থা দেখ! দিবে এবং সেই সঙ্গেই শাস্তি। কিন্তু পরবর্তা তিন বছর জার্মান্গর 
খুব খারাপ অবস্থা যাইবে। কিন্তু ১৯৪৮ সালে জর্মানী আবার উঠিয়া 
ঈাড়াইবে 10৬) 

একদিকে কার্লাইল এবং অন্যদিকে ঠিকু্জির ভবিত্ব্ধামীর স্বারা উদ্ধ্ধ হইয়া 
গ্রচারবিশারদ গোয়েবেলস ৬ই এপ্রল তারিখে সৈন্তবাহিনপর উদ্দেশ্যে এক মর্মম্পর্শ 
আবেদনে বলিলেন--প্ফুরার ঘোষণা! করেছেন ₹য* এই বছবেই আমাদের ভাগ্য 
পরিবর্তন ঘটিবে। সতাকার প্রা্তভার লক্ষণ হচ্ছে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী আগেই 
জানতে পারা। একমাত্র ফুরারই সেই পরিবর্তনের মৃহূর্তট জানেন। ভাগান্েবতা 
তেমন এক ব্যক্তিকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন, একমাজ্ম তিনিই জানেন কখন 
সেই মিরাক্যাল বা দৈবঘটন1 ঘটবে ।”.** 

এই ঘটনার এক ফপ্তাহ পর ১২ এ্রাপ্রল রাজ্রে যখন মাঞ্কিন সৈন্ঠের! ডেসাউ- 
বালিন অটোভ্যান সড়ক দিয়া আগাইতেছিল এবং অগ্রসরমান লালাফীঁজের কামান 
গর্জন বালিন থেকে শুনা যাইতেছিল, তখনও গায়েবেলস ঠৈবঘটনার প্রতশক্ষায় 
ছিলেন এবং একজন অফিসার খন জিজ্ঞাসা কঠিলেন-__-এবার জারিনা কে হবেন? 


(€) শাইযার, পৃষ্ঠা ১৩৯৬ 
€ড) পৃর্বোদ্ধুত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৩১৭ 


১০৪০ দ্িতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


তখন গোয়েবেলস জবাব দিলেন--'জানি না বটে, তবে, ভাগ্যে যেকোন ব্যাপার 
ঘটতে পারে ।***, 

সোদন পাত্রে বালিনের উপর মিজ্ত্রবাহিনগর বোমাবর্ষণের পর যখন সাইরেনে 
মোক্ষধ্বনি ( “অল ক্লিয়ারূ* ) বাজিয়! উঠিল, তখন প্রচার মন্ত্রভবনের ভূগর্ভ আশ্রয় 
থেকে প্রেস সেক্রেটারি রুডলফ সেমলার একটি টেলিফোন-বার্তা পাইলেন। সরকারশ 
জার্মান নিউজ এজেন্সির একজন আফসার টেলিফোনে বলিলেন__ 

হ্বালো, শুনন, একটা আবশ্বান্ত ব্যাপার ঘটেছে। রুজভেপ্ট মারা গেছেন !” 

“তুমি কি ঠাট্রা করছো? 

ঝা,. ই মাত্র রয়টারের খবর এলেো।--রুজভেপ্ট আজ দ্বিপ্রহরে মার! গেছেন 1, 

তধনই খবরটা চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িতে লাগিল এবং একজন চশৎকার করিয়। 
বলিলেন, «এই সেই দৈবঘটনা যার অপেক্ষায় আমর! ছিছুম ।” 

কয়েজন অফিসার তাড়াহুড়া করিয়া গোয়েবেলসের দগ্তরে গিয়া হাজির হইলেন । 
গ্লোয়েবেলসের গাড়ি মাত তখনি দপ্তরের সামনে আসিয়। দাড়াইতেছিল, আর 
মিত্রেপক্ষের বোমাবর্ধণের জন্য তখন একটি হোটেল ও মঙ্ত্রভবনের অট্রালিক! 
জালিতেছিল। আগ্মিশিখায় সেই অঞ্চলটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, গোয়েত্লেসকে 
দখিতে পাইয়া একজন রিপোর্টার বলিয়! উঠিলেন-__এমস্ত্রী মহাশয় রুজতেণ্ট মারা! 
গেছেন।, 

গোয়েবেলস খবরটা শুনিয়া গাড়ি থেকে লাফাইয়। পঁড়নেন এবং ষে কয়েকজন 
অফিসার সেখানে একত্র হুইয়াছিলেন, তারা উত্তেঞ্িতভাবে মস্ত্রিমহোদয়কে তিরিয়া 
ধারয়াছিলেন। গোয়েবেলস আবেগঞ্ড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন--'মামার্দের সব চনে 
ভালো৷ স্তাম্পেন নিয়ে এপো, আর এসে। আমরা ফুরাবের সংঙ্গ কথ! বলি।* 

গোয়েবেলস তার দপ্তরে ঢুকিং। মাত্র প্রেস সেক্রেটারি সেমলার আর আত্মসন্বরণ 
করিতে পারিলেন নাঃ গোয়েবেলেপের দিকে চেঁচাইয়া খবরটা! বলিলেন। 

আর গোয়েরেলস মন্তব্য কারলেন --“এবার ইতিহাসের মোড় ঘুরছে ।, 

তারপর আঁবশ্বাসের স্থুরে বলিলেন--খবরটা কি সাঁত্যি ?' 

গোয়েবেলস তখন হিটলারকে টেলিফোন করিলেন, আর জনাশেক লোক 
গ্বোয়েবেলসের উপর ঝু'কিয়া পাঁড়ল এবং গোয়েবেলস অত্যন্ত উত্বোজত কণ্ে 
টেলিফোনে হিটলারকে বলিলেন-__"আমার ফুরার, আপনাকে আমি আভিনন্গন 
জানাচ্ছি। রুজভেপ্ট মারা গেছে। রাশিনক্ষত্রেই লেখ ছিল এপ্রল মাসের ছিতণয় 
ষপ্তাহে আমাদের বরাত খুলে যাবে। আজ শুক্রবার, ১৩ই এ্রীপ্রল। মধ্যরাত 
আঁিক্রান্ত, ভাগ্য আপনার সবচেয়ে বড় শত্রকে নিপাত করেছে । ভগবান আমাদের 
ত্যাগ করেন নি। ছু'বার আপনাকে বর্বর হত্যাকারীদের হাত থেকে বাচিয়েছেন। 
১৯২৯ এবং ১৯৪৪ সালে শক্ররা আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল । আর আজ আমাদের 
সব চেয়ে ভয়ঙ্কর শক্র খতম হয়েছে। এটাই সেই মিরাক্যাল বা দৈবঘটন! | 


1ছটলার টেলিফোনে এই সমস্ত শুনিলেন এবং বলিলেন যে, এখন যে কোন 
ঘটনাই ঘটতে পারে। “ধ্যান রুজভেপ্টের তৃবনাগ্ন অনেকবেশী মডারেট হতে পারেন।» 


প্রোসডেক্ট রজতেপ্টের মৃত্যু 


গোরেবেলম এত উল্লাপত হইলেন যে, প্রেদ সেক্রেটার সেমলারের যনে হইল বৃদ্ধ 
যেন শেধ হইয়া গিয়াছে! এমন ক হিটলারের অর্ধনন্ত্রী আভক্জাত বংশের বিখ্যাত 
কাউণ্ট 9০%/6110 ৬০ 10918 পর্বন্ত এই ঘটনার মধ্যে “ইতিহাসের দেবদুতের 
পদধ্বানি শুনিতে পাইলেন এব' গোয়েবেললকে আভিনন্দন জানাইয়া লিখিতভাবে 
মন্তব্য করিলেন - 
প্রুজভেল্টেব মৃত্বার মধ্যে ভগবানের ন্যায়বিচার প্রাতিঞ্কলিত হয়েছে।”--(৭) 


ইউরোপীয় যুদ্ধের যবানিক! পড়ার আর বেশী দিন বাকী ছিল না। কিন্তু তার 
আগে বালিনে হিটলারা সাঙ্গোপাঙ্গোদের মধ্যে যেন চূড়ান্ত পাগলামির আভিনয় হইয়া 
গেল ।**" 

অবশ্য গোয়েবেলসের টেলিফোনের জবাবে হিটলারের প্রাতীক্রিপ়ার কোন লাধিত 
দলিল পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু ছিটলারও যে রুজভেপ্টের মৃত্যুকে ভাগ্যদেবতার 
ইঙ্গিত ও দৈবঘটনা বলিয়া ধরিয়! লইয়াছিলেন, তাতে কোননসনেহ নাই। কারণ 
বার্িনে বিলশেতিকদদের আক্রমণ যে রক্তের বন্ায় ভুবিয়া যাইবে এমন আশা [তান 
প্রকাশ করিলেন সৈম্তদের উদ্দেপ্তে প্রেরিত একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে এবং এই [ববৃতিই 
ছিল জার্মান জনগণ ও প্রাতরক্ষাকারী বাহিনীর উদ্দেশে তার 'শেষ' আহ্বান । এই 
আহ্বানের উপসংহারে তিনি বলিলেন--“এই সাক্বিক্ষণেঃ ভাগ্যদেব তা পৃথিবীর 
ইতিহাসের সর্বকালের সবচেয়ে বড় যুদ্ধাপরাধী রুজ্জভেপ্টকে£ অপসারণ $করিয়াছেন। 
সুতরাং এখন থেকেই এই যুদ্ধের মোড় ঘৃরিয়া যাইবে 1”) 


যুদ্ধের মোড় অবস্ত অশেক আগেই ঘুরিয়াছিল। কিন্ত সেট। হিটলার ও নাত্নী 
জর্মানীর ধ্বংসের মধ্যে । 


১৬৪১ 


(৭) [19 4830 110010:90 1১39, 30180 [01804 0. 417-419, 
(৮) পৃ্োদ্ধত পুস্তক, পৃষ্টা ৪৪২ 


নবম পব 
তৃতীয় অধ্যায় 
বালিন দখলের অভিযান 


যদিও জার্মানথ্র ইতিহাস-বিখ্যাত রাজধানশ বার্লিন শহর দখলের অভিষান গুরু 
হইয়াছিল এপ্রল মাসের মধ্যভাগে, তথাপি লালফৌজ পশ্চিম রণাঙ্গনে বিব্রত 
মিত্রপক্ষণয় বাহিনপকে সহায়তা করার জন্তু জত্যত্ত কদর্ধ আবহাওয়া ও ঠাণ্ডা উপেক্ষা 

' করিয়া জার্ানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করিয়াছিল জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে । 
সোভিয্বেত বাহিনধর কৃতিত্ব এই যে, ১ জান্থয়ারণ তারিখে «অসময়ে ( অর্থাৎ সেই 
সময় আক্রমণের জন্য সোহিয়েত সমর কর্তৃপক্ষ তেমন প্রস্তুত ছিলেন না ) জার্মানীর 
বিরুদ্ধে যে আতিষান গুরু হইয়াছিল, চার মাস পর বার্লিন দখলের আগে সেটা আর 
শেষ হইল না। 

[*শ্চুলা থেকে ও"ডর নঙ্বশী আভমূখে সোতিয়েত বাছিনীর এই অভিযান জার্মানীর 
নিকট ছুট! অপ্রত্যাশিত ছিল। অবস্ত এই ছুই নদীর মধ্যে মধ্যে তারা ৭টি 
গ্রতিরক্ষার লা*ন গাঁডয়! তুলিয়াছিল। কারণ, ওয়ারশ থেকে বার্লিন আভমুখে রুশ 
আক্রমণের সস্তাবনা সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল বটে কিন্তু জার্মানী মনে করিয়াছিল 
“মধ রণাজনের' এই আভতিধানের আগে কোরল্যাণ্ডে বাণ্টিক "অঞ্চলের অন্বর্গত) আটকা 
পড়া ৩* ডিভিসন জার্ধান সৈশ্ঠুকে খতম না করিয়া সোভিয়েত বাণ্ছিন এই 'দিকে 
অঠসর হইবে না। এমন কি, তার আগে হাঙ্গেরীকে জার্মানীর কবলমুক্ত না করিয়া 
ছাড়িবে না। কিন্ত তার আগেই ১নং বেলোরুশিল্নান এবং ১নং উক্তাই নশয়ান ফ্ুণ্টের 
(ক্র অর্থে আর্মিগ্রুপ-_৩ থেকে ৮টি পরধস্ত বাহিনী নিয়া গঠিত ১৬৩ ডিভসন সৈন্য 
কি'ব। মোট ৯২ লক্ষ লোক ও বনু সহশ্র ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমান নিয়! জয়যাত্রা গুরু 
করিল। ওয়ারশ-খার্লিন ছিল এই আঁ*যানের মৃথ্যপথ এবং শক্রর তুলনায় তখন 
লালফৌজ সব দিক দিয়াই অধিকতর শত্তিশালণ ছিল। যেমন-_সৈন্যসংখ)া € ৫ গুণ, 
কামান ৭৮ গুণ, ট্যাঙ্ক ৫ ৭ গুণ এবং বিমান ১৭৬ গপ বেশী । (সোভিয়েত সরকারণ 
ইতিহাসের মতে )। 

১৮ জানুয়ারীর মধ্যে এই বিপুল অভিযানের রূপরেখা! স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল : 

১। জেনারেল কোনেভ দশ্খিণ পোলযাগ্ডের মধ্য দিয়া শিল্পসমৃদ্ধ সাইল্শিয়] 
অভিমৃখে। 

২। জেনারেল জ্ুকোভ মধ্য পোল্যাণ্ডের ভিতর দিয়! জার্মানীর মর্মগুলের দিকে। 

৩। জেনারেল রকোসোভোত্কি উত্তর পোল্যাণ্ডের মশ্য দিয়া ডানাগ্গ আঁন্মুখে | 

৪। দক্ষিণে চতুর্থ উক্তাইনীয়ান ফ্রন্টের জেনারেল পেট্রোও কার্পোবয়ান পর্বতের 
দিকে এবং উত্তর দিকে-- 

€। জেনারেল চেরনিয়াখোভদ্কি তৃতীয় বেলোকুশিয়ান ফ্রণ্টের অধিনায়করূপে 
পূর্ব গ্রুশিয়ার ভিতরের দিকে । 

এই পাচটি জ্রণ্ট বা আগ্মিগ্রপ ভার্যানী জিমে যেন দুর্বার গতিতে শগ্রসর 
হইতেছিল। ২১ জাছয়ারপর মধ্যে কোড ১৯৩৮ সালের জার্ধান সমান! অতিক্রম 


বার্লিন দখলের অ।তষান ১০৪৩ 
কাকা! পোজনানের জার্মান দুর্গ ধিরিক়্া ফেলিল এবং ওতেব নদতপরস্থ ফ্রান্কফুর্টের 

অভিমুখে জার্মানখর ব্রাগ্ডেনবৃর্ম প্রদেশের মধো প্রবেশ করিল। এই আ+ন্থার মধ্যে 
হিটলার তার ক্ষমতালাভের দ্বাদশ বার্ষিক উপলক্ষে ষে বক্তৃতা দিলেন, মনে হইল তা 
গেরস্থানের ভাষন। কেনন', তধন মান একট প্রাতবন্ধক বাকী ছিল-_-ওডে। নদী 

এবং লালফৌজ কর্তৃক এই নদশ পার হওয়ার পরেই জার্মানী খতম ।*"' 


বাদিনে "নিদারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হইল। হাজার হাজার আশ্রয় প্রার্ধা ভড় 
কারতে লাগিল । বন্ধ প্রকার গাড়িতে পলায়মান জনতা- স্ত্রীলোক, শিশু, বুদ্ধ এবং 
বন্দীশাল! থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত বৃদ্ধবন্দী ও দ্রাস-শ্রামকের দল বালিনকে নিরাপদ মনে 
রর এই জনতা রাজধান? আঁতমুখে ছুটিল। কিন্ত প্রচণ্ড শীতে, তৃষারদংশনে 

বং শিত্রপক্ষীয় বিমানের ভয়াবহ বোমাবর্ধণে অজ্শ্র নর-লারণ প্রাণ হারাইল। মাইলের 
রঃ মাইল আগুনে জায়! গেল এবং পূর্বাদক থেকে উদ্বান্ত শ্রোত পশ্চিম দিকে 
প্রবাহিত হইল । আক্রান্ত গ্রাশয়ার বিধাত ট্যানেনবার্গ (প্রথম মহাঘুদ্ধেব ) থেকে 
জার্মান কর্তৃক হিগ্ডেনবৃর্গ ও তার স্ত্রীর দেহাবশেষ বালিনে অপসারিত হইল । আর 
জার্মান সামরিক ভাষ্যকার জেনারেল ডিটমার রেডিও যোগে ঘোবণ! কাঁরলেন-_ 
পপূর্ব-রণাঙ্গনের অবস্থা আবশ্বাসা রকমের গুরুতর 1০) 

কিন্ধ এই চরম দুর্গতি এবং বিষম বিপদ সত্বেও জার্মান সৈনোরা অপারসীম 
বীরত্বে সঙ্গে রুণ সৈন্যদের [বিরুদ্ধে যৃদ্ধ করিয়াছে । দলে দলে এবং হাজারে হাগ্গারে 
ম্বতযুবরণ কবিয়াছে, তবু “বর্বর বলশোঁভকদের* হাতে ধরা দিতে চাহে নাই। 
কারণ. তার! একথা বৃঝিয়াছিল যে, রাশিয়াতে তার। যে ভয়ঙ্কব অত্যাচার করিয়াছে 
এবং রুশ যুদ্ধবন্দীদের যেভাবে হতা। করিয়াছে, তাতে রুশদের হাতে ধরা পাঁড়লে 
জার্মানদের আর রক্ষা নাই। অতএব মরিয়! হইয়া তারা যুদ্ধ কাঁরয়াছে। 

আর একে পশ্চিমের ইঙ্গ-মাফিন মিত্রবাহিনশীও পশ্চিম ও দক্ষিণ জার্ধানীর 
শ্দিকে ধাবমান | কিন্তু দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাভোরিয়ার পার্তা অঞ্চলর নিরাপদ ছূর্গে 
দুধধর্ধ নাৎসীবাহিনশর শেষ 'জাতীর প্রাতিরক্ষার আশ্রিত" (ন্যাশনাল বিভাউট ) গড়িয়! 
উঠিবে_এটা ছিল নিতান্তই সাজান! গুজব এবং গোয়েবেলসের আতি কৌশলপূর্ণ 
প্রোপাগাগ্ডার সাফলা। অবশ্য কিছুণকছু সরকারী দপ্তর দক্ষিণা্দকে অপসারিত 
হইয়াছিল এবং কিছু কিছু নাতনী নেতাও সৌদিকে পালাইয়াছিলেন। কিন্তু হিটনার 
বালিন ছাড়ির। এক পা নড়িতে রাঞ্জশ ছিলেন না। 


রী দী ক 
১৯৪৫ সালের বসম্তকালে 'কেবল সোভিয়েত বাহিনীই নয়, মিত্রবাহনশও 
জার্ানধর অভ্ত্তরে রণক্রিঘ্নায় লিপ্ত ছিল। লালফৌজ যন বালিন থেকে ৬* 
কিলোমটার দুরে তখন ইঙ্গ-মার্কন বাছিনশ হ'মবুর্গ-উইটেনবার্গ-মা'গ্ডবার্গ রণ- 
ক্ষেত্রের লাইন ধরিয়া! এপ্রলের মধ্যভাগে এলবে নদশীতীরে পৌঁছিল। সেখান থেকে 
তাদের অগ্রগতি  অগ্রগাঁত স্ারেমবার্গ এবং স্টার্টাটের দিকে । বালিন থেকে তখন মিত্রবাছিনণীর 


০) আলেকজান্দার ওয়ার্খ, পৃষ্ঠা ৮৫১-৫১ 


১৯৪৪ গ্িতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


দুরত্ব ছিল ১** থেকে ১২৯ কিলোমিটার । কিন্তু তার আগে মস্কোতে একটি ছোট্ট 
_কিন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাটকণয় ঘটনার অবতারণ! হইয়াছিল। 
রী কী ক 

কিন্ত সেই ঘটনা বলার মাগে মহাধুদ্ধের চূড়ান্ত বছর ১৯৪ সাল সম্পর্কে উল্লেখ 
করা দরকার যে. হটলারণ জার্খানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার শ্গাস্তর্জাতিক 
মর্ধাদ] থু বাড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের আগে যেখানে সে'ভিয়েত ইউণিয়নের সঙ্গে 
মাত্র ৫টি “দণ্র কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল, সেখানে যুদ্ধ জয়ের জন্য "৯৫ সালে ৪১টি 
দেশের সঙ্গে কুদসৈতিক সম্পর্ক প্রাওষ্িত হইয়াছিল । সর্বোপরি সোভিয়েত রাশিয়ার 
সঙ্গে ভিন্ন 'ধরনের রাজনৈতিক আদর্শের মতবৈষম্য থাক! সত্ত্বেও “সাধারণ শত্রু” 
ফ্যাসিস্ট শক্তিএ বিরুদ্ধে বুটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে এরতিহাপিক? মহাজোট বা 

গট কোয়াজিশনের সাষ্টি হইয়াছিল এবং ১৯৪৫ সালের আরস্তে ইউরোপের রণনৈততিক 

পরিস্থিতি রাশিয়া, আমেরিকা, বুটেন ও ফ্রা্জের সৈম্যবাহিনশর পক্ষে অনুকুল ছিল। 
কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও ম্মনণে রাখ। দরকার যে, জার্মানশর অবস্থা বা পাঁজশন খুব 
খারাপ হুওয়! সত্বেও, তখনও তার সৈনাশক্তি প্রচুর ছিল। জার্ান আমিতে তখন 
৭৪ লক্ষ ৭৬ হাজার লোক ছিল। এর মধ্যে ৫৩ লক্ষ ৪৩ হাজাব সৈন্য ছিল প্রত্যক্ষরূপে 
রণাঙ্গ'নর কাজে এবং সেই সমস্ত সৈম্ের মধ্যে ৩১ লক্ষ ছিল পূর্ব রণাণে। আর 
তাদের অস্ত্রের,সংখ্যা ছিল ২৮৫-* কামান ও মর্টার, ৩৯৫০ ট্যাঙ্ক ও গান, এবং 
১৯৬০ ছিল িমান। অবশ্য ১৯৪৪ সালের তুলনায় এটা কম ছিল। কারণ, 
ইতিমধ্যে রমা য়া, বৃুলগেরিয়! ও ফিনল্যাণ্ড রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে বাধ্য 
হুইয়াছিল। 

অপর পক্ষে ১৯৪৫ সালের জ্যনুয়ারশীতে ১৯৪৪ সালের মতই সোভিয়েত বাহিন্গতে 
১ কোটি ১ লক্ষ ৫৬ হাজার সৈন্ত ছিল। এর মধ্যে বণাঙ্গনে ছিল ৬ লক্ষণ কামান 
ও মর্টার ছিল ৯১ হাজার ৪ শত, রকেট নিক্ষেপকারশ ছিল ২৯৯৩, ১১ হাজার ট্যান্ক ও 

হচালিত কামান ও ১৪ হাজার ৫ শত বিমান (লেনিনগ্রার্দ ও দক্ষিণ-পুর্ব 
বুলগেরিয়া ছাড়া )।) পোলিশ, চেক, রুমানীয় ও বুলরেগিয়ান পৈস্তেরাও ( মাট 
২৯ ভিভিসন ৫ ব্রিগেড ) লালফৌজের সঙ্গে একত্র লড়িয়াছিল. এবং তারের মোট 
সৈম্তসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৫ শত এবং সমরসস্ভারের মধ্যে ছিল « হাজার 
২ শত কামান ও ২ শত ট্যাঙ্ক, একটি ফরাসী বিমান ইউনিটও সোয়েত বাঁহনশর 
সঙ্গে সহ?যাগিতা করিয়াছিল (২) 

পশ্চিমের মিত্রপক্ষের তখন ৮৭টি পুরো ভিভিসন সৈশ্ত, ৬ হাজার € শত ট্যাঙ্ক ও 
১০ হাজারের বেশী রণাবমান ছিল। আর বিপরীত দিকে জার্মানীর ছিল ৭৪টি নিম্ন 
মানের ডিভিসন ও ৩ ব্রিগেড সৈম্ত, ১ হাজার ৬ শত ট্যাঙ্ক ও 'আঘাতকারণ কামান, 
এবং ১,৭৫০টি রণবিমান:। অর্থাৎ পশ্চিমের মিক্রপক্ষ টৈম্ভসংখ্য'য় ও মারাতআক খ্শ্- 
শক্তিতে জার্মান ,বাছিনীর তুলনায় অনেক বেশী বলশালশী ছিল। ইতাশতে ও 


(2) 01580 2801900 9/21 ০ 105 9০0৬150 00100---1%10800৬, 
07. 350-52, 


বার্গিন ঘখলের আতিষান ১৯৪৫ 


বলকানেও মিত্রপক্ষের শাক্ত বেশী ছাড। কম ছিল না। কিন্তু তর্‌ তাদের ভ্রুতগতি জয় 
হইল না। অন্যদিকে সোভিয়েত বাহিন?ী সমগ্র রণাঙ্গন ব্যাপিয়া অর্থাৎ [তশ্চুল! নদীর 
মুখ বেকে ভিয়েনা ( অস্দিপনা ) পর্বস্ত মাধাত কারিতে অগ্রদর হইয়াগছিল। কিন্ত আসল 
আক্রমণের পথ ছিল ওয়ারশ* থেকে বালিন | সুতরাং জার্খানীও বাপিনেব প্রবেশ- 
পথে বাধ. দেওয়ার জন্ত পবপর ৭টি প্রাতরক্ষার লাইন তৈরী করিয়াছিল। তশ্চ,লা ও 
ওডের নদীর মধ্যবতাঁ পোলিশ ভূমিব মধ্য দিয়া ৫* িলে মিটার গভীর আত্মরক্ষার 
স্বাহ তৈরী হইয়াছিল এবং পুরাতন জার্মান-পোলিশ সীমান্তে ওডের নদী বরাবর 
জার্মানদের বাধাদান বেশ প্রচণ্ড ছিল। (৩) 
ব্টী যা কী 

রাইন নদী পার হওয়ার পর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী আর জার্মানশর কাছ থেকে 
তেমন বাধাব সম্থধীন হইল না' স্বতরাং তারাও জার্মানীর অত্যন্তরে ভ্রুত অগ্রলর 
হইতে লাগিল এবং বার্পনের দখল নিয়া মিত্রপক্ষীয় মহলে যে বিতগার সি 
হইয়াছিল, তা আগেই িস্তুতভাবে উল্লেখ ক” হুইয়াছে। কিন্ত ভিয়েনা ও বার্পিন 
লালফৌজের দখলে «গলে রণনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়া দোভিয়েত 
রাশিয়াইউবোপে অজেয় হইয়া উঠিবে, বৃটিশপক্ষ এবং বিশেষভাবে চার্চল এই আশ- 
ক্কায় ইঙ-মার্কিন সৈনাপতোর উপর নানাভাবে চাপ স্থষ্টি করিতে লাগিলেন। যদিও 
পণ্চিম রণাঙ্গনে মার্কিন সুপ্রীম কমাগার জেনারেল মাইঞেনহাওয়ার বার্পিনের 
রাজনৈতিক ও সামারিক গুরুত্ব স্বীকার করিতে তেমন রাঞ্জী ছিলেন না, তরু লগ্ডন 
এবং ওয়াশিংটনের সরকারশ মহলে লালফৌ,জর আগে বার্লিনে পৌহিবার জল্লনা- 
কল্পনা চলিতেছিল । 

এই সময় মস্কোতে সেই নাটকীয় ঘটনাটির অবতারণ। হইল, যে কথা আগেই 
উল্লেখ কর! হুইয়াছে 1". 

সোভিয়েত ইডীনিয়নের মার্শাল আইভান কোনভের বার্পিন যুদ্ধ সংক্রান্ত স্বতি- 
কথ'য় দেখ! যায়-_ 

৯৪৫ সালের ১ল! এপ্রল সুপ্রীম কমাগ্ডার-ইন-চশফ ম শাল স্ট্য'লন হঠাৎ ১নং 
বেলোরুশিয়ান ক্রণ্টের প্রধান পেনাপতি মার্শাল জুকোভ এবং ১নং উাইনশয়ান 
ফ্রণ্টের অধিনায়ক মার্শাল আইভান কোনেভকে "মক্কোর সদর দপ্তরে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। ক্রেমালনে স্টযালিনের স্বৃহৎ পাঠকক্ষে কনফাবেন্সের জন্য একটি 
জুদীর্ঘ টেবিল ছিল এবং প্রাচীরগাত্রে ছিল অতাত রাশিয়ার জাতীয় বীর সেনানী 
স্থতোরোত ও কুটোজোভের প্রাতকতি। রাষ্্ীয় প্রতিরক্ষা কমিটির বিশিই সাস্ত-_ 
সেনানীমগ্ডলীর প্রধান এ আই আম্তানোভ এবং অপারেশন কমাগেব প্রধান এস 
এম স্তেমেক্কে! (317167071 ) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। স্ট্য লিন জুকোভ ও 
কোনেভকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার পর জিজ্ঞাল| করিলেন-- 

+ পারিাস্থিত কি দাড়াচ্ছে সে বিয়য়ে আপনার! কিছু খবর রাখেন ? 
ভবকোভ ও কোনেভ জবাব দিলেন যে, তারা তাদের প্রাপ্ত সংবাদ অন্যায় 
খবর রাখেন । 


(৩) পৃর্বোদ্কৃত পুস্তক, পৃষ্টা ৩৫৩ 


১৯৪৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইাতহাস 


স্ট্যালিন তখন স্তেমেক্কষোর দিকে তাকাইলেন এবং টোলিগ্রামটি পাড়িয়া গুনাইতে 
বলিলেন , ন্ডেমেক্কো যে তারবার্তা পাড়িয়া শুনাইলেন তার মর্ম এই : 

5৫056 70). 5 31101818 00920009800 %৪৪ 8189108 ৪0 01061581801) (০ 
981910016 93611111 91108 0১6 81100 01 18101118110 ০15 ০6601 006 9০0৬16% 
/ঠাঃড 90010 ৫0910. 7106 10911) 1091068 ০1৩ ১০108 09189101914 011061 1106 
0০010017191) 01 71510 17/13191191 1১101018010519, 2105 01160110101 619 
10810 201201 9/25 06100 01901760 100100 01 0196 10107) 19 0100 81010691 
£99৫ 0:50৮/6618 301117) 210 006 11810 93110131 10059. 

সোভিয়েত সৈল্াবাহিনী কর্তৃক বাশিন অধিকার ও শহর দখল করার আগেই 
মার্কিন ও বৃটিশ সৈনাপত্য বালিন দখলের উদ্দেশ্তে রণাক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছে । 
ফিল্ড মার্শাল মক্টগোমারশর অধশনে প্রধান সৈগ্ভদল সংগঠিত হইতেছে । বালিন ও 
গ্রধান বুটিশ বাঁহনশগুলির মধ্যে সংক্ষিপ্ঠতম রাস্তা ধারিয়া এবং কুড়ের শিল্পাঞ্চলের 
উত্তর দিক দিয়া এই মূল আক্রমণ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা চলিতেছে ।”(৪) 

টেলিগ্রাষের মধো মিত্রপক্ষের অন্ান্ত প্রস্তাতির কথাও ছিল । ম্ুতরাং ভ্যেমেক্কোর 
পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ট্যালিন জ্কবকোভ ও ফোনেভকে জিজ্ঞেস কারলেন £ 

*তা হলে বালিন কারা দখল করছে 1-_-আমর! *1 মিত্রপক্ষীয়র! ?” 

মার্শাল কোনেভই আগে জবাব দিলেন এবং বলিলেন--“আমরাই আগে বাপিন 
দখল কববো এবং মিজ্রপক্ষের আগেই করবো । 

স্টরালিন একটু মৃদু হাসিয়া মন্তব্য কীরলেন-_তা হলে অ'পনারা তেমন জোক? 
“শক্ত আপনি আপনার সৈন্তগলকে কিভাবে পুনগঠন করবেন? কারণ, আপনার 
আসল সৈন্তবাহিনশ তো রয়েছে আপনার দক্ষিণ পার্থে অতএব আপনাকে 
পুনর্গঠনের জন্য অনেক কিছু করতে হবে ৷» 

“কমরেড স্ট্যালন, আপনি এ নিয়ে কোন দুর্ভাবনা করবেন-না । যথা সময়ে 
বালিনের দিকে অভিযানের জন্য আমরা "সমস্ত গ্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিব ।”_-জবাব 
দিলেন মার্শাল কোনেভ। 


আর জ্কুকোভ বলিলেন যে, তার সৈম্যেরা বালিন দখলের জন্য প্রস্তুত হইয়া 
রাঁহয়াসে । ১নং বেলোরুশিয়ান ফ্রণ্ট সৈম্তবলে ও অস্ত্রবলে সুসজ্জিত হইয়া সংক্ষিপ্ততম 
পথে বালিন অভিযানের জন্য তৈয়ার হইয়া রহিয়াছে। 

স্ট্যালি তখন বলিলেন--“আচ্ছা বেশ, দু'জনে আপনাদের পরিকল্পনা! সদর দপ্তরে 
বসে ছু-একাদিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলুন এবং সদর দপ্তরের অনুমোদিত পরিকল্পনা 
নিয়ে নিজ নিজ রণাঙ্গনে ফিরে যান । 

স্ট্যালিনের সঙ্গে *ই আলোচনার ফলে বুঝা গেল ঘত তাড়াতাড়ি সম্ভব বালিন 
অভিযান কারতে হইবে। ১৭ং বেলোরুশিয়ান ফ্রন্টের আঁধনায়ক ভ্ুকোভ সোজান্ুজি 


(৪) 17৩৬ ৬/819 70৫--(967110 05180100), [81 0026৮, 1৫০৪০০জা, 
1969, [, 9. 


বালিন ঘখলের অভিধান ১৪০৪৭ 


এবং নং উক্তাইনীয়ান ফ্রণ্টের প্রধান সেনাপতি কোনেভ ক্ষণ দিকে কটবাস 
(6০1)93) অঞ্চল হুইয়! বাণ্লন আক্রমণ করিবেন । 
উত্য ফ্রন্টের সৈন্যেরাই মধ্যভাগে ড্রেসডেন্রে দিকে আক্রমণ চালাইয়া এলবে 
নদশতশরে পৌছিবে 10৫) 
এধানে আর একটি তাৎপর্য্যবাপ্রক ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। স্ট্যালিন ষধশ 
ছুই প্রধান নায়কের সৈল্তবাহিনশর পুনগগঠন এবং আক্রমণের গতিপথ নিয়া আলোচনা 
করিতেছিলেন তখন তিন একটি পেন্সিল দিয়! মান'চত্রের উপর ৯নং বেলোরুশিয়ান 
ও নং উক্তাইনশয়ান ফ্রণ্টের অগ্রগাঁতর সীমারেখা টানয়া দিতেছিলেন। কিন্তু 
বালিনের ৮* কিলোমিটার দক্ষিণ-প্শ্চিমে লৃব্বেন (1090) শহরের দিকে 
আয় তিনি তার পেন্সিলের লাইন টান! হঠাৎ থামাইয়! দিলেন । 
এই লাইন টানার পর স্টালিন নিঃশব রহিলেন। কিন্তু পরে তানি মন্তব্য 
করিয়াছিলেন-- 
57) 9৩0 117 13015010110 (219 801110. 
অর্থাৎ বিনি আগে ঢুকিতে পারবেন, তিনিই বালিন দখল করুন । (৬) 
বালিন দখলের জন্য লালফৌজের স ধারণ সৈন্ত থেকে গুরু কারয়া অফিদারদের 
মধ্যে পর্যন্ত গতশর ওঁংস্কা ও উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল। এমন 1ক কেগ কেহ 
মন্তব্য করিয়াছেন ষে, বালিন আক্রমণ ও «খল করার বিষয়ে তিন মার্শ 'লের _জুকেত, 
কোনেভ এবং রকোসোভোগ্ষির মধ্যে প্রতিযোগিতার মনে ভাব পর্ধস্ত দেখা দিয়াছিল। 
স্ট্যালিন তার সদর দপ্তরের মানচিত্রের উপর লাইন টানিয়া অতাস্ত কৌশলে এই 
প্রাতযো”গতার উদ্কানি দিয়াছিলেন। 
২নং বেলে রুঁশিয়ান ফ্রণ্টের অধিনায়ক মার্শাল কে কে রকোসোভীস্ক ৬ই এপ্রল 
তারিখ স্ট্যালিনের সঞ্গে দেখ! করিয়াছিলেন। তাকে ভার দেওয়া হইয়াছিল সমৃত্র 
তশরবর্তা অঞ্চলের উত্তর দিক দিয়া বালিন দখলে সহযোগিতা করার জদ্য। 
বালিন আঁভধানের পারকান্পত উদ্দেশ্ত ছিল 'ভশ্চলা' নদ্দী এবং “সেপ্টার 
ব। মধ্য রণাঙ্গনের ছুইট গ্ার্যান আগ্িগ্রুপকে ধ্বংস কারিয়া বালিন দখল করা এবং সেই 
সঙ্গে এলবে নদশতে পৌছিয়া ইঙ্গ-মার্কিন বাছিনশীর সাঁহত মিলিত হওয়া । ইউরোপীয় 
বৃদ্ধ শেষ করার এইটাই ছিল চূড়াস্ত পরিকল্পনা । 
বার্পিনের দিকে যখন আঁভষান চলিতে থাকিবে তখন চেকোম্নভা কিয়া আক্রমণ 
করাও সোভিয়েত বাঁছহুনীর উদ্দেশ্ত ছিল। এবং এই আক্রমণের লক্ষা ছিল চেকোষ্স- 
তাওয়া থেকে যাতে জার্ধান ব হিনী বার্ণিনের দিকে অপপারিত হইতে না পারে, 
তেমন প্রাতবন্ধকতার স্ কর! 
ললফৌজ ৪্ৃঙ বাপি ্ধলের অভব'নে নাতলীজার্মানী সর্বহ পণ কা'বা বাধা 
দিবে এবং স্বর ইন-মার্ঠির মিন্রবাহনাকে তেঘন কোন প্রাতরোধ করা হগৰে 
না,পোভিেত চর্তাক এ! পনন্ত "ধর শুই বিবেচন। কারা ছুলেশ। শৃতর'ং 


(€) পৃরোস্কত পুস্তক, পৃঠা »২ 
(৬) 36680 ১৪019610৮4৫ 01 085 9১৮১6 00 0036 -"0. 377. 


১০৪৮ ছিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


বালিন বেষ্টন ও জার্মানীকে আক্রমণের জন্ত সোভিয়েত হাইকমাও যে সামারক শক্তির 
সমাবেশ করিলেন, তেমন শক্তি অন্ত রণক্ষেত্র দেখ। যায় নাই । স্কৃকোভ, কোনেড 
এবং রকোসোভক্কি_এই তিন মার্শলের নেতৃত্বে তিনটি সাশ্মিলিত ফ্রর্টের সৈল্ 
সংখ্যা দ্াড়াইল ২৫ লক্ষ, খামান ও মর্টার ৪২ হাজার, ট্যাঙ্ক ৬২৫*, রণাবিমান ৭৫** 
এবং রকেট-নিক্ষেপক ১ হাজারের বেশী । আর আসল রণাঙ্গশ্রের প্রতি কিলোমিটারে 
২৫"টি কামান। অর্থাৎ জার্মান বাহিন*র তুলনায় সোভিয্বেত বাহিনী রণক্ষেত্রের 
সৈম্তশক্তিতে এবং অন্ত্রশক্তিতে দ্বিগুণ থেকে চারগুণ বেশী বলশালশ ছিল। 

এই এতিহাসিক আক্রমণের তারিখ 1নদিষ্ট হইয়াছিল ১৬ এপ্রল শেষ রাত্রি _ 
কুদ্ত্িণ থেকে ওভের নদ পার হইয়! এই আক্রমণের বোধন করা! হইবে । 

১, ৬ ঙ 

কিন্ত একমাজ্র বালিন শহর দখলের জন্য ১* লক্ষ সৈন্য, ১* হাজার ৪ শত কিজ্ডঞগান 
এবং অন্তান্ত অস্ত্র ও সমরসম্ভারের সমাবেশ কি প্রয়োজনের তুলনায় মাত্রাতারক্ত ছিল 
না এবং ফলে আতারক্ত সৈত্যক্ষয় কি হইয়াছিল না ?_এই প্রন্ধ সোভিয়েত মহল 
থেকে উঠিয়াছিল।(৭) 

এই প্রশ্ের জবাবে বার্লিন যুদ্ধেব 'অন্ততম সেনাপতি লেঃ জেনারেল কে. এফ 
টেলোগন তার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, হী. কথাট1 আংশিক সত্য, পুরাপুরি নয় । 
কুষ্টিন-বার্পিন মধা রণাঙ্গনের সংক্ষিপ্ততম পথে ১নং বেলোকুশিয়ান এবং ১নং 
উক্কাইনগপ্রান ফ্রন্টের (আর্মি গ্রপ) পারম্পাবক সহধোগিতায় বার্শিনেব যুদ্ধ হধতে। 
আরও কম সৈন্ত ও কম অস্ত্রশক্তির সহযোগিতায় জয় করা ষাইত। কিন্ত একথা 
মনে রাখ। দরকা! যে, জার্মান হাইকঘাণ্ড তাদেব সর্বণক্তি বার্পিন প্রতিরক্ষার যৃদ্ধে 
নিয়োগ করিয়াছিলেন এ ং তারা ধারয়াই লইয়াছিলেন ষে, ওডের নদীর যুদ্ধেই 
বার্ণনের, ভাগা চৃন্ত রূপে নিত হইয়া বাইবে। এজন্য বার্পিন রক্ষাকার? 
৯ন* আর্মির অধিকাংশকেই ওডের রণাঙ্গনের দিকে পাঠানো হইয়াছিল বার্পিনেন 
উত্তর ??ক থেকে মার্শান জবুকোভের দৈন্তবাহিনণর পার্খবদেশে আক্রমণের পরিকল্পনার 
জন্য [কিছু মন্তৃত সৈন্তও জমায়েত করিয়! রাখা হুইয়াছিল জার্যানীও ১* লক্ষ সৈম্ত ১, 
হাজার কামান ও মর্টার, প্রায় দেড় হাজার ট্যাঙ্ক এবং" তিন হাজার রণাবমান সমাবেশ 
কারয়াছিল। অধিকন্ত বার্লিনের প্রতিরক্ষার জন্ত প্রচণ্ড আয়োজন কর! হইয়াছিল। 
এমন ক, পশ্চিঘ রণাঙ্গন থেকে সৈন্য সরাইয়। আপিয়! পূর্ব দিকে স্থানাস্তারত করা 
হইয়াছিল এবং পশ্চিমের ঘাটিও শহরগুঁলি থেকে জার্মান সৈষ্ঘের শ্বেচ্ছায় ইঙগ-মাক্ষিন 
পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছিল। ১৯ এ্রাপ্রলের মধ্যেই মার্কিন বাহিনীর 
অগ্রবর্তী দল ম্যাগডেব্র্গে হাজির হুইয়াছিল। এলবে নধর বিস্তৃত রণাঙনেও 
তারা পৌছিয়াছিল। এমন কি ইঙ্গ-মাক্িন বাহিনীর বিমান-সৈস্তেরা বালিনের 
সাযাহছুত অঞ্চলে অবতরণ করিয়া লালফৌজের আগেই বালিন শহর দখল করিয়া 
1নবে_সোভিয়েত কমাণ্ডের নিকট এই মর্ষে রিপোর্ট পৌছিক়্াছিল। মাফিন বিষান- 
বাহুনশর অন্ততম সেনাপাঁত জেনারেল গ্যাভিন সোভিয়েত সেনাপতি লেঃ জেনারেল 


(৭) 106 101596 81810) ০৫ 16180009 110900%, 1972, 10, 268. 


বালিন দখলের আভধান ১০৪৯ 
টেলেগিনের ?শকট এক সময যন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রুশরা এক আশ্চর্য জাতি। 
ভিশ্চুল! থেকে ওডের নদী পর্ধস্ত তারা যেভাবে বৃদ্ধ চালাইয়৷ আঁসিয়াছেন। তাতে 
ইঙ্-মাফিন পক্ষের ধারণ! হইয়াছিল যে, মে মাসের মাঝামাঝর আগে সোভিয়েত 
সৈন্তেরা বাধিনের দিকে অভিযান করিতে পারিবে না। কিন্ধ কি আশ্চর্য তার আগেই 
তার! বালিন দখল কারয়। নিয়াছিলেন। (৮) 

১১ই এ্রাপ্রল সোতিয়েত সর্বাধনাস্বক মার্শাল স্ট্যালিন মার্শাল জ্ুকোভের দগ্রে 
এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন ঃ 

শাহটলার বালিন এলাকায় মাকড়শার জাল বু নতেছে। উদ্দেশ্য হইতেছে রাশিয়া 
ও মিআ্রপন্ষের মধ্যে বিচ্ছে সৃষ্টি করা। এই জাল ছিন্ন করার জন্ত সোভিয়েত 
বাহিনশকে বাপিন দখল করিতে হইবে ।*"*আমরা এটা কারিতে পারি এং জামাদের 
অবশ্যই এটা করিতে হইবে ।” 

অর্থাৎ মার্শাল স্ট্যালিন ষথাসভভব ভ্রত বালিন দখলের জন্য মার্শাল জুকোভ এবং 
মার্শাল কোনেভকে তাগিদ দিলেন । (৯) 


১, ১] ডু 

উচ্চতম সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল ১২ থেকে ১৫ দিনের যুদ্ধে বালিন শহর 
খল করা। হিটলারও রাজধানশ রক্ষা করার জন্ত শহরের প্রবেশপথে গভীরতর 
ব্যহ তৈয়ার কারলেন এবং ওডের নদী ও শ্প্রী নদী বরাবর প্রচুর প্রতিবন্ধকতার স্থা্ি 
কারিলেন। পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ এবং উত্তর-_সমন্ত দিক দিয়াই বালিনকে ছুর্ভেস্ 
করার জন্য চেষ্টার কোন ক্রটি কর! হইল না। হিটলারের পক্ষে আর একটা ভরসার 
কারণ এই ছিল যে, বালিনের চারি্িকে প্রাকৃতিক বিশ্বও প্রচুর ছিল- জঙ্গল, জলাভূমি, 
নদণ ও ক্যানেল বা খাল ইত্যাদি ছিল। আর রাজনৈতিক দিক দিয়! চেষ্টা ছিল 
“সোতিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিমের মিত্রপক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানে11* সৌভাগ্যক্রমে 
হিটলার ও ঠার দলবলের সেই আশা পূর্ণ হইল না। মার্শাল কাইটেল হ্থরেমবার্গের 
আস্তর্জাতিক আঙ্ালতে তাঁর সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সাল থেকেই হিটলার 
রাশিয়া ও ইজ-মাফ্িনের মধ্যে বিচ্ছেদের আশার ছিলেন । 

কিন্তু মিত্রপক্ষের মধ্যে যেমন বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হইল না তেমনি বালিনের 
প্রবেশপথ থেকে শুরু করিয়া রাম্তায় রাস্তায় যে 'অজল প্রতিবন্ধকতার হৃষি করা 
হইয়াছিল, লালফৌজের ভয়াবহ আক্রমণের বন্তাবেগে সেগুলি যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার 
হইয়া গেল। ১৬ই এীপ্রল রাজি ৪টায় মার্শাল জুকোভের বাহিনপ কুদ্ত্িন থেকে 
অভূতপূর্ব গোলাগুলি বর্ণের দ্বারা বালিনের দিকে অভিযানের বোধন কারলেন। 
প্রচণ্ড আলোকের বস্তায় (১৪৩টি ফ্লাভ লাইট ) জার্মান সৈম্তদের চোখ যেন ধাখিয়া 
গেল এবং ছাজার হাজার কামানের আগ্ন উদিগরণে শক্রসৈষ্ভেরা একবারে হতভম্ব 
স্টর়া পাঁড়ল। ১৭ই এ্রাপ্রল জার্মানদের দ্বিতীয় আত্মরক্ষার বৃহ বিন্ধ হইল এবং 
ভূতীয়ের দিকে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। ১৮ই এরাপ্রল শ্রী (99756 ) নদী আঁতক্কান্ 

(৮) পৃরোদ্ধত পৃত্তক, লেঃ জেনারেল টেলেগিনের প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ২৬৮। 

() এ পুস্তক, এ গৃষ্ঠা। 

ছিদহা (৩)--৩ 


১৯৫০ দ্থিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


হইল এবং ২*শে এপ্রল জোসেন্‌ (228967) বা জার্মান সেনাবাছিনশর সদর দগ্তরের 
প্রতিরক্ষার লাইন ভালিয়! গেল । অভিযানের ষষ্ঠ দিনে ওডের-নেইসখ নদ বরাবর 
৩০০ িলোমিটার দীর্ঘ রণাঙগন বিদীরপ হইল। ২১শে এ্রপ্রল সন্ধ্যায় রুশ সৈন্যের 
বালিনের শহরতলণীতে প্রবেশ করিল এবং ২২শে এ্াপ্রল বালিনের বাহযুহ ভা্গিয়। 
গেল এবং অপরাহ্ণে বালিনের রাস্তায় রাস্ায় যুদ্ধ অশুঠিত হইল যাঁদও স্টালিনগ্র,দের 
অনুরূপ নয়। 

বালিন দুর্গ বিচ্ছির হইয়া! গেল এবং যে ১২নং জার্মান আর্ম মার্কিন বাহিনীকে 
প্রততরোধ করার জন্য গঠিত হুইগ্নাছিল, তাদের নিয়োগ করা হুইল অগ্রসরমান 
সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে। ক্রমে বার্পন তিনটি সশ্মিলিত ফ্রন্টের অর্থাৎ 
স্বুকোভ, কোনেভ ও রকোমোভক্ষির দ্বারা বেষ্টিত হইতে লাগিল । 

বালিনে বিপর্যয় ও আতঙ্কের টি হইল এবং দলে দলে নরনারশ সেই আতঙ্কের 
শিকার হইল । এদিকে জল, কয়লা, িছ্যৎ গাস ইত্যাদি বন্ধ হইয়া! গেল । ত্রাসগ্রস্ত 
হিটলারের চেলারা এবং একদা ধাদ্দের পোর্দগ্ড প্রতাপে জার্মানী ও অধিকৃত 
ইউরোপ কাপিত, হিটলারের সেই দুর্দাস্ত চেলারা-_হিধলার, গোয়োরং প্রভৃতি 
বাপিন থেকে চম্পট দিল। বোমায় ও কামানের গোলাবর্ষণে বালিন নগরী তখন 
মাইলের পর মাইল অগ্নলিশিখায় জলিতেছিল। মিত্রপক্ষ ৬৫ হাজার টন বোম। বর্ষণ 
করিয়াছিল, আর সোভিয়েত পক্ষ ৪* হাজার টন গোল! নিক্ষেপ করিল। কিন্ত 
সেই অবস্থায়ও জার্মান সৈন্যের! রাস্তায় রাত্তায় বাধা ধিতেছিল। এমন কি প্রত্যেকট 
গৃহকে যেন "তার! সুবক্ষিত ছুর্গে পারণত করিয়াছিল। অবশ্ত রাস্তার বুদ্ধে সোভিয়েত 
সৈন্ঘদেরও গ্রচুর আভিজ্ঞতা ছিল, -স্ট্যালিনগ্রাদেই তার প্রমাণ। মার্শাল জুকোত 
বালিন যৃদ্ধের প্রস্ততি এবং রণনশীতি ও রণক্রিয়। সম্পর্কে উচ্চ প্রশংস। করিয়া 
বলিয়াছেন যে, বাপিন বৃদ্ধের শেষ পর্ধায়ে স্প্রীম কমাগ্ডার-ইন-চশক মার্শাল স্ট্যালিন 
অত্যন্ত দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই রণপ্রস্তাতর পাঁরচালনা করিয়াছিলেন ।(১০) 

বালিন যুদ্ধে উভয় পক্ষেই প্রচুর দৈ্ঠ হতাহত হইয়াছিল। কেননা, গোয়েবেলসের 
দপ্তর "বলশোভিক বর্বরতা” এবং নিঃসর্ত আত্মলমর্প'ণর ভগ্াবহ [বিপদ সম্পর্কে জার্খান 
সৈন্ত ও জনগণের চিত্তে প্রচণ্ড উত্তেজনা ও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন । ফলে, 
রুশদের হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে যুদ্ধে গ্রাণ দেওয়া ভালো-__-এই মনোভাবের দ্বারা 
জার্মানরা উহ্ন্ধ হইয়াছিল। এদিকে »ই মার্চ ১৯৪৫, 'ছিটলারের কড়া হুকুম ছিল 
“শেষ টৈম্তটিকেও প্রাণ দিয়! রাজধানশ রক্ষা করতে হইবে । এবং এই কাজে যারা 
ব্যর্থ হইবে িংব। পশ্চাতে হুটিতে চাহিবে তাদেরকে গুলি করিয়া মারা হইবে । সুতরাং 
বালিনের জন্ত জার্মানদের মৃত্যুপণ যুদ্ধ না করিয়া উপায় ছিল ন|। 

শেষের কয় মাসের এই মর্মাস্তিক অবস্থা সম্পর্কে লে: জেনারেল কে এফ টেলোগন 
লিখিয়াছেন : 
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সোজা! কথায় এর মর্ম হইতেছে যে কোন জার্মান সৈম্ক রাজধানী রক্ষার এই 
বৃ্ধে ছুকুম পালন করিতে ব্যার্থ হইবে, [িংবা পালনের চেষ্টা না কারবে, অথবা 
পশ্চাদপসরণ করবে, তাকেই তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া! হত্যা কর! হইবে। হিটলার 
ডিক্টেটারর শেষ কয়েক মাসে হাজার হাজার জার্মান পারবার এভাবে তয়ম্বর 
উযাজেডির সম্বখণীন হইয়াছিলেন। 

হিটলারের আদেশ ও গোয়েবেলসের প্রচারকার্ধ মালিয়া বালিনের জীবন- 
মৃত্যুর সংগ্রামকে তয়াবহ করিয়া! তুলিয়াছিল__যদিও তখন সোভিয়েত সামারক 
শক্তির [বিরুদ্ধে যুদ্ধ কাঁরয়া বালিনের আত্মরক্ষার কোন সম্ভাবনা! ছিল না। স্থৃতরাং 
এই যৃদ্ধ জার্মানীর প্রায় আত্মহত্যার সমান ছিল। কারণ, লালফৌজের ২৫ লক্ষ 
সৈচ্ঠ তখন জার্মানীকে তিন দিক দিয়া ঘারয়া ফোলিয়াছিল এবং পশ্চিমের ইজ- 
মাফিন মিত্রবাহিনীী পশ্চিম ও দক্ষিণ জার্মানশর ভিতর দিয়! অগ্রসর হইয়া যাওয়ার 
ফলে জার্ধানী উত্তরে ও দক্ষিণে বিচ্ছি্ন এবং [িতক্ত হইয়। গিয়াছিল। ২৫শে 
এীপ্রল এলবে নদশীতীরের টোরগাউ (01889) শহরের নিকট রুশ ও মাফিন 
সৈম্ভধল পরম্পরের সঙ্গে হাত মিলাইলেন। জার্মানীর অভ্যন্তরে মিত্রবাহিনীর 
পরম্পরের মধ্যে এই হাত মিলানো ইউরোপে এক নতুন ইতিহাসের অধ্যায় খুলিয়া 
দিল। কেননা, হিটলারের ঘোষিত “হাজার বছরের রাইখে'র আতস্তিম হশা ঘনাইয়। 
আসিল এবং ইউরোপীয় মানচিত্রের ও আতস্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুতর পরিবর্তন 
ডাকিয়া আশিল। 

কিন্ত জার্খানী ও বালিনের বিরুদ্ধে যখন এই চূড়ান্ত যুদ্ধ চাঁলতেছিল, তখন 
নাৎসী মহানায়ক হিটলার এবং তার দলবল কি কারতোঁছলেন ? সেই অস্ভুত 
হাক ও রোমহর্ষক কাহিনী পরবর্তা অধ্যায়ে বিধৃত হুইয়াছে। 
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নবম পর্ব 
চতুর্থ অথ্যাক়্ 
স্বগর্ভের অন্তিম আজয়ে হিটলার 


২*শে নভেম্বর, ১৯৪৪, হিটলার পূর্ব প্রুশিয়ার রান্তেনবৃর্গের সদর দণ্তর শেষ বারের 
জন্য ত্যাগ কয়া বালিনে প্রত্যাবর্তন কারলেন। পূর্ব রণাজনের যুদ্ধে সোভিয়েত 
রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য হিটলার এত কাল যে সদর দপ্তরে ছিলেন, 'সোতিয়েত 
বাহিনণর তিহাসিক জয় ও অগ্রগতির জন্য রাস্তেনবুর্গের সেই বিখ্যাত সদর দণ্ডর 
পারত্যক্ত হইল। প্ররুতপক্ষে পূর্ব রণাজনের এই ভয়াবহ যুদ্ধের আবস্ভের পর হিটলার 
কদাচিৎ বালিনে আসার সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্ত ২*শে নভেম্বর রান্তেনবৃর্গের 
আত্তান! ত্যাগ কিয়? তিনি বালিনে আগার পর পশ্চিম দিকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনপর 
বরুদ্ধে আর্দেনেস অঞ্চলে ষে বেপরোন্না পাণ্টা আক্রমণ তিনি চালাইয়াছিলেন, সে 
জন্য ১০ই ডিসেম্বর বালিন ত্যাগ করিন্বা তিনি পশ্চিমের সদর দণ্ধর জিয়েগেনবার্গে 
(2168505618) কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন । কিন্ত সেই পাণ্টা আক্রমণ ব্যর্থ 
হওয়ার পর তিনি ১৬ই জাহুয়ারশ, ১৯৪৫, আবার বালিনে ফিরিয়া আপিলেন এবং 
জশীবনের শেষ দিন পর্বস্ত বালিনেই ছিলেন। কিন্ত পশ্চিম ও পূর্ব দ্দিক থেকে ক্র 
পক্ষের প্রবল আক্রমণের জন্য হিটলারের পক্ষে বালিনে” মান্ত্রভবনে বা চ্যান্সেলারিতে 
অবস্থান কর! আর সম্ভব ছিল না। কারণ, রাইথ চ্যান্সেলারির সেই বিখ্যাত ভবন 
শিত্রপক্ষণয় (প্রধানত; ইজ-মার্কন রোমারু) বোমা বর্ধণে বিধ্বস্ত হইয়। গিয়াছিল 
এবং হিটলার ও ভাব দলবল পুরাতন চ্যাম্জেলার ও ব।গানের ৫* ফুট মাটির নশচে 
1িবশেষভাবে 'নির্শিত ভূগর্ভের বৃহৎ বাঙ্কারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। এই 
বাস্বারে জার্মান রণপ্রতুর দৈনন্দিন জীবনযাপন ও যৃদ্ধ পরিচালনার জন্য মোটামুটি সব 
ব্যবস্থাই ছিল। অবশ্য এই বাঙ্কারে আরাম ও বিলাসিতার কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
৫* ফুট মাটির নীচে হিটলার যেন পাতালপুরণীর কংক্রটের আশ্রয়ে এক ধরনের 
“আত্মগোপনে'র মত অবস্থান কীরতেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, বোম। ও গোলা- 
বর্ণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেস্তেই হিটলার ও তার স্টাফ এতাবে ভূগর্ভের নিরাপদ 
আশ্রয় অবলহ্বনে বাধ্য হইয়াছিলেন। বালিনের যুদ্ধ এবং হিটলারের আস্তিম আশ্রয়ের 
জন্য এই বাস্কার সারা পৃথিবীতে 'থ্যাতি' অর্জন করিয়াছিল । এই বুহৎ বাক্কার 
প্রধানতঃ দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশে ছিল ১২টি রুম বাকক্ষ। হিটলার 
দুর্দান্ত ও নৃশংস হওয়া সত্বেও তার জাবনযাত্রা সহজ ও অনাড়ত্বর ছল। কোন 
প্রকার নেশা! তার ছিল না এবং তিনি নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করিতেন। বাঙ্কারে 
এজন্য [বিশেষভাবে নিরামিষ রান্নাঘর ছিল। এছাড়া দ্বিতীয় অংশে, অর্থাৎ ফুরারের 
নিজস্ব বাঙ্কারে ১৮টি কক্ষ ছিল। কিন্তু কক্ষগুলি আয়তনে খুব ছোট ছিল এবং 
যাতায়াতের পথ ছিল সন্কীর্ণ। তবে বাস্কার থেকে জরুরী অবস্থায় পলায়নের বা 
বাঁহ্গমনের জন্য একটা গোপন হুড়পথের ব্যবস্থাও ছিল। ছিটলার ছাড়া গোয়ে- 
বেলস, বোরম্যান প্রভৃতি পদস্থ নাৎসী নেতাদের জন্য সরকারী ভবনগাঁলির নীচে 


ভূগর্তের অস্ভিম আশ্ররে হিটলার ১০৫৩ 


আরও কয়েকটি বাঙ্কার ছিল এবং বৃদ্ধের শেষের দিনগুলিতে এই সমস্ত বাস্কারে 
আড্ডা ও আলোচনা-সতা বাঁসিত। জড্‌ল, কাইটেল প্রভৃতি শীর্ষ রণনাম্বকেরা 
তাক্ছের সদর দপ্তর জোসেন (20880) বা পটসভ্যাম থেকে এই সমস্ত আলোচনা 
সভ্ভায় যোগ দিতেন । আর আদিতেন আমি জেনারেল স্টাফের নূতন আঁখনায়ক 
জেনারেল হ্যান্স ক্রেবস্‌। কারণ, ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী আধনায়ক্দের মত জেনারেল 
গুডেরিয়ানের সঙ্গেও হিটলারের তত্র মত বিরোধ ও ঝগড়া হইয়াছিল । ৩*শে মার্চ 
হিটলার-প্রস্তাবিত রণশশতি নিয়া জেনারেল গুডেরিয়ান ও হিটলারের মধ্যে ঝগড়ার 
এক পহিংশ্র দৃশ্যের অবতারণা হ*ক়াছিল এবং এই ঝগড়ার শেষে হিটলার 
গুভেরিয়ানকে পবামশ দিলেন তার প্ছুর্বল হার্টের” জন্য অবসর গ্রহণ বা পদ্বত্যাগ 
কারতে। সুতরাং গুডেরিয়ানের বদলে জেনারেল ক্রেবস্‌ সেনানীমণ্ডলীর নূতন 
নায়ক নিধৃক্ত হইলেন । এককালে অবস্ত তিনি মক্কোর জার্মান দ্বতাবাসে “মলিটারি 
আযাটাশে ছিলেন। সেনাপতি ?সাবে তান দক্ষ ছিলেন বটে, তবে. হিটলারের 
বশংবদ ছিলেন। 


১, ১ সী 

হিটলার তার এই পাতালপুরীর আশ্রয়ে তার পাত্জমিত্র নিয়! রোজ দরবার 
কাঁরতেন। অক্সফোর্ড বিশ্বাধদ্যালয়ের নামজাদা এঁতিহাপিক এইচ. আর. ট্রেছর 
রোপার শীহটলারের শেষের দিনগুলি” (দি লাষ্ট ডেইজ অব হিটলার) নামে মহাযুদ্ধের 
অব্যবছিত পরেই যে মুল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাতে হিটলারের বাস্কারের 
ঘটনাবলশর অত্যন্ত নিপুণ ও প্রামাণিক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে 
বইটি সর্বজ্র শিক্ষিত মহলে সমাদূত। মিঃ ট্রেতর রোপার বলিতেছেন যে, হিটলার ও 
নাৎপী রাষ্ট্র সম্পর্কে কতকগুলি ভূল ধারণ! প্রচলিত আছে। হিটলারের শেষের 
দিনগুলির ঘাতগ্রতিঘাত বুঝিতে হইলে এই ভূল ধারণাগুলির সংশোধন হওয়া 
্বরকার। প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, ছিটলার কাহারও হাতের “দাবার বড়ে* 
ছিলেন না এবং “নাৎপণ রাষ্ট্র কোন তাৎপর্যব্ঞ্জক অর্থেই টোটেলিট্যারিয়ান ব! 
সর্বগ্রাসী ছিল না এবং এই রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় রাজনশতিকরাও 'গবর্মমেণ্ট' ছিলেন 
না। কিন্তু এটা ছিল একটা কোর্ট বারাজদরবারের মত--যে দরবারের প্রশাসন 
ক্ষমতা ছিল নগন্ত । কিন্ত চক্রাস্তবাজিতে এর ক্ষমতা ছিল অপারিমিত--গ্রাচ্য দেশের 
যেকোন ম্বেচ্ছাচারণ স্থুলতানের মত। অবন্ত একটা রাইখ ক্যাবিনেট ছিল। কিন্ত 
এই মন্ত্রিসভাও ছিল নামে মাআ। কারণ কোনার্ধন কার্ধতঃ এর কোন আঁংবেশন বা 
বৈঠক বসে নাই। নাৎসী সংবিধানের পাঁণ্ডত নামে পাঁরাচিত মিঃ ল্যামার্ন 
(1580000678) ছুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে বণিয়াছিলেন যে, তিনি একদা 
হক্জিসভার সদশ্তদের একত্রে একটা বায়ার পানসভায় মিলাইতে চাহিম্াছলেন। কিন্ত 
ছিটলার তা জানিতে পারিয় নিষেধ করিয় দিলেন এবং মন্তব্য কাঁরলেন যে, «এরূপ 
পরণক্ষা বিপজ্জনক ।১৫৯) 

(১) 2005 18910855801 1710101--7, তি 15500 1:95, 280-9০9০0৮9, 
1952, 0, 9, 


১০৫৪ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


১৯৪৪ সালের শীতকালে িংবা ১৯৪৫ সালের বসস্তকালে অভিশপ্ত বালিন শহর 
থেকে যে কণম্বর শুন! যাইত, “সটাই ছিল নাৎসণ পার্টির আসল মন্বে কথা -হয় 
বিশ্বব্যাপী শক্তির অণ্ধকারশ কিংবা ধ্'স। (0114 1১061 ০01 [২017 )। এর 
জন্য তাদের দরকার রাশিয়া বা লাভ জাতিকে সংহার কর' এবং পূর্ব ইউরোপকে 
উপনিবেশে পরিণত করা। নাৎসধবাদের পক্ষে এট। ছিল অপরিহার্য । ফ্রান্স বা 
বুটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল গতাহু"তিক-_সাধারণ রাজাজয়ের যুধ্ধ কিংব! রাশিয়াকে 
সংহার করার পরিপূরক যৃদ্ষমাত্র। কিন্ত নাৎসীদের কাছে সোভিয়েত রাশিয়ার 
'আত্তিত্বইই ছিল অপরাধজনক"। সুতরাং দণ্যোগ্য বা সংহারযোগ্য ।.*'প"শ্চমদিকের 
যুদ্ধ ছিল কুটনৈতিক এবং সীমাবদ্ধ লক্ষ্যের যুদ্ধ। অতএব কিছু আস্তর্জাতিক 
নিয়মকানুন সেই সমস্ত যুদ্ধে মানা হইত। কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গণের বৃদ্ধ ছিল 'জ্ুসেড' বা 
ধর্মযুদ্ধের মত-_মতাদর্শের সংগ্রাম, ষে সংগ্রামে সমস্ত নিয়মকানুন অগ্রাহ্থ করা 
হইয়াছিল। মৃলগতভাবেই নাৎসশবাণ রুরশশীবরোধণ ছিল : 
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০ 9218 1 (২) 

মিঃ ট্রেভর রোপার হিটলারণ চাঁরআ বিশ্লেষণ কা9য়! বলিয়াছেন যে, হিটলারণ 
মতে €রুতি হইতেছে নিষ্র। সুতরাং তার পক্ষেও 'নষ্ুর হইতে কোন বাধা নাই-_ 
১৯৩৪ সালে ইনুদণ ও ্লাভদের সম্পকে তার এই মন্তব্য। অতএব তিনি স্থির 
করিলেন বিশ্ৃমাত্র করুণ! না -দ্রখাইয়! সংহারপর্ব চালাইতে হইবে । তিনি ছিলেন 
রক্তপিপান্থ এবং আগাগোড়া বৃদ্ধ পারচালনার সময় তান এই রক্তপিপাসার অনবরত 
পরিচয় দিয়াছেন । “হত্যার জন্যই হত্যার একট] দৈছিক ও মানসিক আনন্দ তিনি 
উপভোগ করিতেন। এমন কি যে-সমন্ত জেনারেল রক্তপাতে ও কঠোরতায় অভ্যস্ত 
ছিলেন, ভারা পর্যস্ত হিটলার নির্মমতার দৃষ্টান্তে গভীরভাবে আহত হইতেন। কেবল 
পরের দেশে নয়, নিজের দেশেও সৈম্ত ও লোকেদের রক্তপাতেও তিনি উল্লাস.ব:ধ 
করিতেন। ক'রণ, “এই সমস্ত রক্তপাত ছিল ভবিষ্যৎ মহ্ত্ব অর্জনের বীজ বপন 
স্বরূপ । ছিটলার ষেন এক নরমাংসাশী অপদেবতার মত ছিলেন এবং তার এই 
ভয়ঙ্কর রক্তের তৃষা কোনদিন পুর্ণ তৃপ্তি লাভ করে নাই এবং তার ধ্বংসের আকাঙ্ষাও 
কোন দিন পূর্ণ চরিতার্থ হয় পাই এবং তার প্রায় শেষের দিনের নির্দেশগুলিও ছিল 
হুত্যা করার কিংবা বধ করার কলঙ্কে লিপ্ত । প্রাচীনকালের 'বীরদের* মত নরবালি- 
সহ তাকে গোর দেওয়া হোক, এটাই ষেন ছিল তার আত্তারক ইচ্ছা । তার নিজের 


৫২) পুর্বোদ্ধৃত পৃত্তক, গৃঠঠা ১৩ 


ভৃগর্তের অন্তিম আশ্রয়ে হিটলার ১৬৫৫ 


দ্বেহ পোড়াইয়া তশ্মীভূত করার আদেশও ছিল ঠার সেই ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের 
যুক্তিসঙ্গত উপসংহার মাত্র।* (৩) 

্িতীয় মহাযুদ্ধের নরমেধষজ্জের কথা মনে রা'খিলে মিঃ ট্রেভর রোপারের এই মন্তব্য 
নিশ্চয়ই আতিরাঞ্জত মনে হইবে ন!। কারণ, বার্লিনের ভৃগর্তের আস্তিম অশ্রয়েও 
[তান পাশাঁথক নিষ্রতার অনেক বর্বর দৃষ্টাস্ত রাখিয়া গিয়াছেন এবং গোটা জার্মান 
জাণ্তকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়! দিয়াছিলেন। 

৬ ঝীঁ ১ 

২০শে এঁ£ল ছিল হটলারের ৫৬তম জ্ল্মদিন। তার *চ্ছা ছিল দক্ষিণ দিকে 
ওবেরস্যালজবার্গে এই জন্দিন পালন করার এবং সেখান থেকে বারবারোসার 
পৌরাণিক কাহিনশমাগ্ত পার্বত্য ছুর্গ থেকে তৃতীয় রাইখের শেষ আত্মরক্ষার যুদ্ধ 
পরিচালনা! করার । এজন্য ১* দ্দিন আগেই বার্সেটসগ্যাডেনে তিনি তার ভৃত্য ও 
গৃহস্থালির লোকেদের পাঠাইয়! দ্িয়াছিলেন তার বার্গহোফের মনোরম ভিলাটিকে 
সাঙ্াইবার জন্ত । ট্রাকের পর ট্রাক ভণ্তি করিয়। সরকারী স্টাফ ও দপ্তরখানা! এবং 
দলিলপত্র ইত্যাি দক্ষিণ দিকে পাঠানো হইল | বার্লিনের আসর পতনের আশঙ্কায় 
ভীত সরকারী কর্মচারীরাও দেদিকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে 
চাহিয়াছিলেন। (এজছ্যই পশ্চিম দিক থেকে অগ্রগামী ইঙ্গ-মার্কিন সৈনাপত্যমহলে 
গোপন রিপোর্ট পৌছিয়াছিল যে, দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল থেকেই হিটলারণী জার্মানশ 
তার শেষ গুতিরক্ষার "গ্রাম চালাইবে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনের মিত্রপক্ষীয় সুপ্রীম 
কমাগ্ডার আইজেনহাওয়ারও সেই রিপোর্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়! বার্দিনের 
সামরিক গুরুত্ব অন্বীকার করিয়াছিলেন, ষার জন্য পশ্চিমের মিত্রপক্ষীয় মহলে 
প্রচুর ক্ষোভ ও বিরোধের স্ষ্টি হইয়াছিল ।) কিন্ত হিটলারের অবৃষ্টে আলপাইনের 
সেই মনোরম নিবাস দেখার সুযোগ আর ঘটিল না। কেননা, যে দশাদন 
আগে তিনি তার ভৃত্য ও পরকারশ কর্মচারীদের সেই পার্বত্য নিবাসে পাঠাইয়া- 
ছিলেন, সেই কয়েকার্দনের মধ্যেই একটার পর একটা বিপর্ধন্ন টিতে লাগিল। 
এত ভ্রুত জার্মানশ ভাঙিয়1 পড়িতে লাগিল যে, হিটলার তা অনুমান করিতে পরেন 
নাই। কাধতঃ জার্মানণ দ্বিধ্ত হ্ইয়া গেল। মার্ধিন ও রুশ বাহিনী এলবে 
নদশতরে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইবার জন্ত ভ্রুত আগাইয়া আিতেছিল। 
রুশরা ইতিমধ্যেই ওডের এবং নেইসশ নদশ তটবর্তা এলাকায় পৌছক্! গিয়াছিল 
এবং ড্রেলডেন ও বার্পন বিপন্ন করিয়। তুলিয়াছিল। আর উত্তর দিকে বৃটিশ 
বাহিনপ ভ্রেমেন ও হান্ুগ বন্দরের শহরগুলিতে পৌছি্ব! জার্মানীকে আঁধকৃত ডেনমার্ক 
থেকে বিচ্ছিন্ন কাঁরয়া ফেলিল। দক্ষিণ দিকে করাসশ সৈন্যের উত্তর দ্বানসুবে এবং 
রুশ সৈন্যেরা ১৩ এপ্রল ভিয়েনায় পৌছিয়! গেল। নাৎসশ পার্টির রাজধানী 
ম্যুরেমবার্গ অবরুদ্ধ হইল এবং মার্কিন সপ্তম বাছিনপর একাংশ নাৎসী আন্দোলনের 
জন্মভূ'ম মিউনিকের দিকে ধাবমান হুইল | ইতালশীতে ফিল্ড মার্শাল আলেকজান্দারের 
সৈনোরা বলোগনা! কাড়িয়! লইল এবং পো নদীর উপত্যকায় প্রবেশ কারল। মার্কিন 


(৩) পুর্োদ্ধত পুস্তক, পৃষ্ঠা +৮-৭৯ 


১০৫৬ শ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


'জনারেল প্যাটন ব্যাভেরিয়! ও রাইখের মর্মস্থল ভেদ করিয়া দক্ষিণে আল্লসের দিকে 
অগ্রসর হইতোঁছলেন। তখন খোদ রাজধানশ বার্পীন থেকে সোভিয়েত বাহিনীর 
বৃহৎ কামানগুলির গোলাবর্ধণের শব্দ গুনা যাইতেছিল । 

এই অবস্থার মধ্যে হিটলার যখন তার জন্মদিন অনুষ্ঠানের কথা ভাবিতেছিলেন, 
তখন তার পাণুতম্মন্য অর্থমন্ত্রী কাইল্ট সেতোরিন তন ক্রো্সিগ (9010611) ০1 
10518) বলশেভিকর্দের অগ্রগতির সংবাদ শুনিবা মাত্র বার্িন ছাড়িয়া উত্তর দিকে 
পলাক্কন করিলেন এবং ২৩ এুল ডায়েরিতে মন্তব্য করিলেন-_“আমার্দের জাতির 
ভাগ্যে ঘোরতর অন্ধকাঃ ঘাঁনয়ে আসছে।” 

কিন্ত এই বিপর্যয়কর পাশ্থিতি সত্বেও হিটলার ষেন নিশ্চিন্ত এবং তার ধারণা 
বার্লিনের প্রবেশপথে সোতিয়েত বাহিনী নিশ্চয়ই চূর্ণ হইবে এবং তার বশংবদ 
ভক্তেরাও-_যেষন, হিমলার, গোয়োরং, গোয়েবলস, ডোয়েগনৎস, কাইটেল, জডল, 
বোরম্যাণ, বিবেষ্ট্রুপ প্রভৃতি তার জন্মাদনের গুতেচ্ছা ও অভিনন্দন জাশাইতে আসিয়া 
তাকে নানা স্তোকবাক্য গুনাইলেন। কিন্ত তাদের অধিকাংশই আস্তারক ছিলেন 
কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হিটলারকে 
তোয়াজ করা এবং পরস্পরকে ল্যাং মারিয়া! সম্ভব হইলে আরও ক্ষমতার আাসন 
দখল করা।*** 

তরু সোঁদনের সামরিক নেতাদের বৈঠকে রাইখের ভৌগোলিক অখণ্ডত রক্ষা 
নিয়া উদ্বেগ দেখা দিল এবং নেতার! হিটলারকে পরামর্শ দিলেন আবিলম্বে বালিন 
ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে আশ্রয় নেওয়ার জন্ত । কারণ, এর পরে আর বিচ্ছিন্ন জার্মানীর 
ছ্ছলপথ দিয়া দক্ষিণ অংশে যাওয়া সম্ভব হইবে না। আর রুশ সৈম্তেরা যেভাবে 
বালিন শহরকে ঘিরিয়। ধারতেছে, তাতে এই অবরুদ্ধ শহর থেকে পলায়নের আর কোন 
উপায় থাকিবে না। সুতরাং বড় বড় নাৎসশ নেতারা ছিটলারকে অন্থরোধ করিলেন 
বালিন ত্যাগ করার জন্ত । কিন্ত হিটলার দৃঢ়তার সাত অন্বীকৃত হুইলেন। বরং 
তিনি জার্মানীর বিচ্ছিন্ন ছুই অংশে- উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি পৃথক কমাণ্ড গঠন 
করিতে চাছিলেন। উত্তর অংশের নেতৃত্বে থাকবেন গ্রাণ্ড আডমিরাল ভোয়োনৎস 
এবং দক্ষিণ অংশে ফিল্ড মার্শাল কেসেলারং। এই ছুই জন্রে প্রাতই হিটলারের 
গভীর আস্থা ছিল। কিন্ত হিটলার তখনও জানিতেন না ষে, তার প্রিয় ফিল্ড মার্শাল 
ততক্ষণে ইতালণীতে জয়লাভের আশা ছাড়ি! দিয়াছিলেন এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের 
কথা চিন্তা কারতোঁছলেন। সুতরাং হিটলারের এই সমস্ত পারিকল্পন! মুখে ও কাগজ- 
পত্রেই রহিয়া গেল। 

বৈঠকের শেষে সেই রাতেই অনেক রখশ-মহারখশীই বালিনের বাক্কার ছাড়িয়া 
লরণ ট্রাক প্লেন ও অন্তান্ত যানবাহনের কনতয় যোগে ওবারক্ঠালজবার্গের দিকে 
পলায়ন করিলেন। এই পলাক্রিত বশরপুরুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য নাষ 
হিমলার ও গোয়েরিং, যে ছুই নেত! িটলারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ সহকর্মা- 
রূপে পরিচিত ছিলেন। বলা বাছুল্য যে, গোয়েরিং পলায়নের আগে অনেক ব্রাক 
ভার্ত করিয়া তার বিশাল এঁ্ধরষপূর্ণ কাঁরনৃহল্‌ জাগার থেকে অনেক মূল্যবান 


ভৃগর্তের অস্ভিম আয়ে হিটলার রাঃ 


লৃষিত দাল লইয়া! গেলেন । তবে, ছিমলার ও গরোয়েরিং উভয়েই এই মনোভাব যা 
বার্ন ত্যাগ কারলেন যে, তাদের প্রশ্নতম ফুরার শীঙ্বই মার! পাঁড়বেন, স্ৃতরাং 
রাইখের সর্বমন়ক্ষমতা! তাদের হাতেই বর্তাইবে। 

অন্তান্ত যে সমস্ত সেনাপতি ও আঁফস-রেরা পলায়ন করিলেন. তারা অস্ততঃ এই 
'ভাবিয়া সাস্বন পাইলেন যে, জার অনবরত হিটলারের গালাগালি শুনতে ও 
অসম্মান বহন করিতে হুইবে না । কেননা, শেষের দিকে যতই পরাজয় ঘটিতেছিল 
ততই হিটলারের মেজাজ বিগড়াইতে ছিল | [িশেষতাবে [িমান বাহিনীর ব্যর্থতার 
জন্য হিটলার চিৎকার করিয়া বলিতোছিলেন -“ছু একজন অফিদারকে গুলি করিয়া 
মারো, কি বা বিমানবাহিনীর গোট! স্টাফকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও।+ 

কিন্ত ততক্ষণে বিমানবাহিনশর বড় কর্তা হেরমন গোয়োরং বার্পিন থেকে চম্পট 
দিয়াছেন 10৪) 

িটলার তৃপর্ভের বাঙ্কার ত্যাগ করিয়া বালিন ছাড়িয়া যাইতে আনিচ্ছুক ছিলেন । 
এর অন্ততম কারণ এই ছিল যে, তিনি নিজেকে রপাবশারদ বালিয়্া।মনে করিতেন। 
স্থতরাং বালিন থেকে রুশ বাহৃনপকে হুটাইয়া দেওয়ার জন্ত তিনি একবার 
শেষ চেষ্টা কারয়া দেখিতে চাহিলেন। তিনি বালিন রক্ষার জগ্ত একটা রখ- 
পারকল্পনাও স্থির করিলেন এবং [িক্ন সেনাপততির উপর পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে 
আক্রমণ চালাইয় রুশদ্দেরকে হটাইয়া দেওয়ার জন্য হুকুম দিলেন | এই সমস্ত পাঁর- 
কাঁল্পত আক্রমণের মধ্যে তিনি মানাচিত্রের দিকে তাকাইয়া “স্টেইনার € 965106£ ) 
£স্টেইনার" বালক! চেঁশইয়া1 উঠিতেন। অর্থাৎ এস এস জেনারেল স্টেইনারকে তান 
তার সৈন্যদল সহ রুশদ্রের বিকদ্ধে আক্রমণের জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্ত ভাগ্যের 
পরিহাস এই যে, স্টেইনারের অধীনে কোন শিক্ষপপ্রাপ্ত সৈন্তদল ছিল না। তিনি 
সেনাবিভাগের বড় কর্তা জেনারেল ক্রেবসকে সে কথ! ব্যাখ্যা করিয়া বুবাইয়া 
দিলেন। কিন্তু হটলার সেই সমস্ত কথা কানে তৃলিতেই চাছিলেন না। তান 
এক দপর্থ জোরালে! বন্কৃতায় স্টেইনারকে বাঁললেন- “তুমি দেখে নিও স্টেইনার, রুশ 
সৈন্তেরা বালিন প্রবেশের ফটকে বৃহত্ধম পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হবে|” 

যদিও বালিন রক্ষার আর কোন আশা! ছিল না, তব্‌ হিটলার সেই সমন্ত বু 
অগ্রাহ্য করিলেন এবং স্টেইনারের “মাখার বানিময়ে' এই হুকুষ কার্যকর করার নির্দেশ 
ছিলেন ।(৫) 

গত কয়েক দিন হিটলার নিজেই বালিন শহরের বিভিন্ন ব্যাটেোলিয়ানকে পরি- 
চালন! কাঁরতোছিলেন এবং ২১ এ্রপ্রল বার্পনের দক্ষিণ শহরতলীতে রুশদের বিরুদ্ধে 
চড়ান্ত ও সর্বাতুক আক্রমণের আদেশ দিলেন। প্রত্যেকটি সৈশ্ত, প্রত্যেকটি ট্যাস্ক 
এবং প্রত্যেকটি প্লেন এই আক্রমণে নিয়োগ কারতে হইবে । কেবল স্টেইনার নয়, 
গোয়োরংয়ের (বিমানবাহিনীর প্রধান জেনারেল কোলার (8:0115:) ও অন্যান 
আকসারফেরকেও ছুকুম দেওয়! হুইল বাঁ কেউ [পিছনে হটে কিংবা লড়াইতে [বিমৃখ 


(৪) ব্ঁভর-যোপার, পৃষ্ঠা ১১৮ 
(৫) 786 1891 9801৩--7980) 2. 402-3 


১০৫৮ দিতাঁয় মহাহুদ্ধের ইতিহাস 


হয়, তবে ৫ ঘণ্টার মধ্যে তার প্রাণ হনন করা হইবে । কোলারকে তার মাখা বাজি 
রাখিয়া! শেষ সৈন্তটিকে পর্বস্ত রণক্ষেতরে নিয়োগ করিতে হুইবে। 

সার! দিন ধায়! হিটলার আশা করিয়া রহিলেন স্টেইনারের পাণ্টা-আক্রমণের 
সংবাদের জগ্ত। কিন্ত কার্যত; কোন আক্রমণই ঘটিল না। কারণ, একমাক্ত 
িটলারের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ছাড় এই সমস্ত সৈষ্ভের কোন পাত্তাই ছিল ন'। বাস্তবতার 
সঙ্গে হুটলারের যে কোন সম্পর্ক ছিল না এই ঘটনাই তার লুস্পষ্ট প্রমাণ। পরদিন 
বেল ৩টা পর্বস্ত তিনি টোলফোনের কাছে বনিয়! রহিলেন বিভিন্ন ঘাটি থেকে 
আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার জন্তা। কিন্তু কোন খবরই পাওয়া! এল না ।(৬) 

সে দিন, অর্থাৎ ২২ এ্রীপ্রল অপরাহ্থে সামরিক নেতার্দের আলোচনা বৈঠকে 
এতার্দনের অবরুদ্ধ ঝড় যেন ভাঙ্গিয়া পাঁড়ল এবং হিটলারের শেষে” দিনগালর 
ইতিহাসের সেটাই যেন ছিল চূড় স্ত ও ভাগ্য নিয়ামক : 
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সেই ঝড়ের দৃশ্ত সেদিন ষে সমত্ত সামারক আফসার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং 
তাদের সহকারীর যে দৃশ্য দেখিয়! ভয়ে কাপিতোছিলেন, তার্দের বর্ণনা থেকে দেখা 
বায় যে, হিটলার ক্রোধে কাটিয়া পড়লেন, গলার স্বর সপ্তমে চড়াইয়৷ চিৎকার করিয়া! 
বলিলেন- 'সকলেই তাকে ত্যাগ করিয়াছে। আমির উদ্দেস্তে গালাগা।ল করিলেন, 
সকলকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়! মৃণ্ডপাত কারলেন এবং চারিদিকে কেবল বিশ্বাস- 
ঘাতকতা, ব্যর্থতা, ছুর্নীত এবং বিথ্যাচার দেখিতে পাইলেন। তারপর ক্লান্ত 
হুই়্া পাঁড়লেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, সবশেষ হুইয়1 গিয়াছে। অবশেষে এই 
প্রথম তিনি স্বীকার কারলেন যে, তার মিশন বা ব্রত ব্যর্থ হইয়াছে, কিছুই আর 
বাক নাই। তৃতীয় রাইখ ব্যর্থতায় পাঁরণত :এবং এই রাইখের প্রাতিষ্ঠাতার মৃত্যু 
বরণ ছাড়া আর [কিছু করার নাই। সমস্ত সন্দেহ সংশয় তার পরিষ্কার ছইরা গিয়াছে। 
তিনি বালিন ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে যাইবেন না। যাদের তেমন ইচ্ছা আছে, তার! 
চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্ত তিনি বালিনেই থাকিবেন এবং সেখানেই মৃত 
বরণ করিবেন। 

হিটলারের এই প্রকার বিস্ফোরণে বিস্থৃপ্ধ ও বিস্মিত সেনাপতিরা এবং রাজনৈতিক 
নেতার৷ প্রতিবাদ করিলেন এবং বলিলেন এখনও সব শেষ হইয়া যায় নাই। ফিজ্ড 
মার্শাল -শোয়েরনারের (500061797) আমি গ্রুপ চেকোষ্ভাকিয়াতে এবং ফিল্ড 
মার্শাল কেসেলধিংয়ের আঁধকাংশ সৈম্ত ইত।লশতে এখনও অটুট আছে। হু তরাং 
হিটলারের উচিত আর বিলম্ব না করিয়। বালিন ছাড়িয়া দক্ষিণাদকে চায় যাওয়া। 

হিমলার, ডোয়েনিংস এবং রিত্ষ্্রপে তাদ্বের সহকারীদের কাছ থেকে 
টেলিফোনে সংবাদ পাইয়] ফুরারকে অন্গরোধ জানাইলেন ওবারম্তালজবার্গে চলিয়া 
যাওয়ার জন্ব। কিন্ত হিটলার তার সংকল্লপে আবিচলিত রহিলেন এবং তার নির্দেশে 


১) উহীলিয়াম শাইরার, পৃষ্ঠা ১৩২১ 
(৭) ট্রেভর-রোপার, পৃষ্ঠা ১২৭ 


তূগর্ডের আত্ম আশ্রয়ে হিটলার ১৯৫৯ 


বার্লিন রেডিও থেকে ধোষণ! কর! হইল যে, ফুরার বার্লিন ত্যাগ করবেন না। তিনি 
ও গোয়েবেলস বার্পিনেই অবস্থান কারবেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বার্ন 
রক্ষার জন্ত লড়াই চালাইবেন 1৮ ১8 ও 

এই নাটকণীয় ঘোষণার পর হিটলার গোয়েবেলস ও তার পত্বীকে তাদের বোমা- 
বিধ্বস্ত আবাদ ত্াাগ কারয়া ফুরারের বাঙ্কারে আসিয়া থাকার জন্য আমন্ত্রণ 
জাখাইলেন । কাবণ) গোয়েবেণপ দম্পাঁতও ধোবণ। করিয়াছিলেন যে, ভারা এবং 
উাধের ৬ শিশ্টদগ্তান বালিনেই শবস্থান কারবেন এবং ফুরার-শুন্য জার্মানীতে 
তারাও বাচির় থাকতে চাহেন না, ঠারাও মুত্াবরণ কারবেন। তীদের সন্তানদের 
বিবপ্রয়োগে মাণ্রয়। ফেন। হই0৫--ধমন নির্ধারণ সংকল্ের কধা কোন শিক্ষিত 
দাযিত্বশীল বাবা-মার মুখ থেকে কদাচিৎ শুনা গিয়াছে। কিন্ধ গোয়েবেলস দম্পতি 
সেই সংকল্পের কথাই বাক্ত করিলেন। 

এইভাবে হিটলারের সেই পাতালপুরশর নাট্যমঞ্চে ষেন একটির পর একটি শস্ক] 
চূড়ান্ত ষবানক! পতনের দিকে অগ্রসর হইতোঁছিল এবং তারই প্রস্তুতি স্বরূপ ছিটলারের 
নির্দেশে কিছু বাছাই-করা দলিলপত্র পোড়াইয়া ফেল! হইল । তারপর তার ছুই শার্ষ 
সামারক নেতা কাইটেল ও জড্‌লকে তিনি বালিন ছাড়িয়া দক্ষিণে চলিয়া যাইতে 
বলিলেন। কিন্তু তারা অন্বীকৃত হইলেন। তখন িটলার কাইটেলের প্রতি অস্থি 
নির্দেশ কিয়! বাললেন-_-“আপানি আমার হুকুম মালিতে বাধ্য। সমগ্র সশস্ত্র 
বাহিনীর প্রধান কাইটেল হিটলারের প্রত কুকুরের মত মন্রক্ত ছিলেন এবং কোনদিন 
তানি হিটলারকে অমান্ত কর! দ্বরের কথা, ছিটলারের জঘন্যতম অপরাধমূলক নির্দেশ- 
গুঁলও তানি বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করিয়াছেন । স্থতরাং কাইটেল আর কথা না 
বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন। রপীক্রিয়ার প্রধান জড্‌ল যদিও গোঁড়া হিটলারভক্ত 
ছিলেন, তথাপি তিনি একেবারে অন্ধ ছিলেন না। তান এই প্রস্তাবে ঘোরতর 
আপত্তি জানাইলেন। কিন্তু হিটলার তার প্রাতজ্ঞার পুনরাবৃত্ত কারয়া বলিলেন, 
তান নিজে বালিন রক্ষা করার যুদ্ধ পারচালনা কারবেন। কারণ, অন্যেরা যখন ব্যর্থ 
হুইয়াছে, তখন তিনি নিজে একবার শেষ চেষ্টা করিয়। দেখিবেন। তবে, তিনিও 
ঘা ব্যর্থ হন, তা হলে শেষ মৃহূর্তে তিনি বন্দুকের গুলিতে মাত্মহত্যা করিবেন । 
অবস্ত [তানি ম্বীকার কারলেন যে, তার শরীর একেবারে হাঙ্গিয়! পড়িয়াছে। তথাপি 
তান জশীবিত বা ম্বত অবস্থায় শক্রর হাতে ধর! দিবেন না। তখন জড়ল ও কাইটেল 
প্রস্তাব করলেন যে, তারা পশ্চিম দিক থেকে সৈন্ভবাহিনশ ফিরাইয়া আনিবেন এবং 
সমগ্র পশ্চিম জার্মানী তারা বুটিশ ও আমোরকানদের হাতে তুলিয়া দিবেন এবং 
এভাবে স্তত; বালিনকে রুশদের হাত থেকে রক্ষা করা ধাইবে। সম্ভবত; এই সমস্ত 
ঘটনার জন্তই সোভিয়েত পুস্তকার্দিতে অভিযোগ কর! হইয়াছে যে, জার্মানবাহিনী 
পশ্চিমে ইঞ্জ-মাফিন বাছিনখকে তেমন বাধ! দেয় নাই। 

কাইটেল ও জড্‌ল আরও স্বরণ করাইয়! দিলেন যে, ভারা দকলেই যদি বালিন 
ছাড়িয়া দক্ষিণে চিয়! যান, তবে, জেনারেল স্টাফের সহযোগিতা ছাড়া তান 
বালিনের বৃদ্ধ চালাইবেন [কিভাবে ? স্থৃতরাং স্থপ্রীম কমাগ্ারের [নিকট তারা হুকুমের . 


১০৬০ ছিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছেন । হিটলার জবাব দিলেন যে, তার পক্ষে আর ছকুষ 
দ্বেওয়ার কিছু নাই। কারণ, সমগ্র জার্খানী ভায়া পড়িতেছে, আর কিছু কারবার 
নাই। সমঘ্তই শেষ হইয়া গিয়াছে । তরু যদি তারা হুকুম নিতে চান, তবে, তারা 
রাইথ মার্শালের কাছ থেকে আদেশ নিতে পারেন । এর জবাবে কাইটেল ও জত্‌ল 
বালিলেন যে, একজন জার্মান সৈন্যও রাইথ মার্শালের (গোয়োরিং ) অধীনে হৃদ্ধ 
করিতে রাজশ হইবে না। 
এর জবাবে হিটলার যা বলিলেন তার তাৎপর্য ও প্রাতীক্রিয়া স্ুদুরপ্রসারা 
হইয়াছিল। কারণ, হিটলার বলিলেন মে, এক্ষণে যুদ্ধ করার আর প্রশ্ন উঠে না। 
কারণ, যুদ্ধ করিবার মত আর কিছু নাই। আর যাঁদ পশ্চিমের ইঙ্গ মার্কন পক্ষের 
সঙ্গে যুদ্ধাবরতির আলোচনা ক্সিতে হয়, তবে, তার উপহৃক্ত পাত্র হইতেছে গোয়েরিং। 
সে এই সমস্ত বিষয়ে আমার চেয়ে তালে। আলোচন! চালাইতে পারিবে '১(৮) 
এরপর হিটলার কাইটেক্রে সঙ্গে পরামর্শ করিলেন কি তাবে বালিনকে উদ্ধার 
করা যাইতে পারে । তিনি প্রস্তাব করিলেন জেনারেল ভেঙ্কের (০0০) যে ১২ নং 
আমি বালিনের দক্দিণ-পশ্চিমে এলবে নদপর ধারে রাঁহয়াছে, ত'দের উচিত আবিলদ্বে 
সেখানকার রুণ'ক্রয়া ত্যাগ করিয়া! পটসভামের দিকে অভিধান কর! এবং বালিন, 
চ্যান্সেলারি ও ফুরারকে উদ্ধার করা । 
কিন্ত'এই সমস্ত প্রস্তাবও বাস্তবে কোন কাজে আসিল না । কিন্ত হিটলার বালিন 
ত্যাঃগ অন্থণত হওয়ার ফলে কাইটেল ও জড.লকে বাধ্য হইয়াই হাই কমাণ্ডের কিছু 
স্টাফসহ বাফিনের পশ্চিম শহরতলশতে একটা দপ্তর খুলিতে হইল। কিন্ত সেখান 
থেকে স্থান পরিবর্তন করিতে ঝরতে শেষ পর্যন্ত এই দপ্তর উত্তর গ্রান্তব্র্ণ ডেনমার্ক 
সীমানায় ফ্নেব্সবূর্গে অপজারিত হইয়াছিল । অবশ্ত জেনারেল ক্রেবস্‌ হিটলারের 
সামরিক পরামশদাতা হিসাবে বাঙ্কারেই রাহয়া গেলেন । 
এ ক রী | 
হিমলার তখন বালিনের উত্তর-পশ্চিমে হোহেনলাইচেন শহরে অবস্থান কারিতে- 
ছিলেন। সদর দগ্রের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী এস এস অফিসার হ্রেমান 
ফেগেলিনের (77617787)0 96861610) মুখ থেকে টোলিফোনযোগে ঘখন [তাঁদ 
বাক্কারের এই সমস্ত ঘটনাবলশ গুনিতেছিক্ষেন তখন তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন-- 
'ধালিনে সকজেই পাগল হয়ে গ্ছে! আমি আর কিকরতে পারি? 
কেউ কেউ ডাকে বালিনে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্ত তিনি গেলেন না। 
কারণ, তখন তিনি এস এস জেনারেল শোলেনবার্গের উদ্ধানিতে জুইডেনের কাউন্ট 
বান্নাডোটের (রেডক্রশের বড় কর্তা) সঙ্গে পশ্চিম'দকে জার্মান বাছিনর আত্মলমর্পণের 
কথা চিন্তা করিতেছিলেন। অবশ্থ হিমলার হিটলারের বাক্কারে টেলিফোন কারক 
তাকে বালিন ত্যাগের জন্ত অগুরোধ জানাইয়াছিলেন। এঁদকে হিম্লারের যৃদ্ধবনাণ 
বিভাগের প্রধান গটলোৰ বার্গার (0০৫০১ 8618৫) পাশ্চিম জার্মানী ঠ আটক 
কয়েকজন বিশিষ্ট বন্দী _বুটণ, ফরাসী ও মামোরকান এবং প্রাজন জার্মান সেনাপাঁত 


0») ট্রেভার-রোপার, পৃষ্ঠ। ৯২৭ 


ভূগর্তের অস্ভিষ আশ্রয়ে হিটলার ১৬৩৬১ 


হ্বালভার, অর্থনশীতাব্দু শাকট ও অসস্টিয়ার প্রাক্তন চ্যাব্দেলার শুদানগ প্রভৃতির 
স্থানাস্তারতকরণ সম্পর্কে যখন হিটলারের মতামত জিজ্ঞাসা করিতো ছিলেন, :তখন 
বিপোর্ট পাওয়া গেল যে, আসিয়া ও ব্যাভেরিয়াতে িচচ্ছন্নতার দ্বাবতে বিদ্রোহের 
মত দেখ! দিয়াছে, তখন হিটলার পূনরায় ক্রোধে ফাটির! পড়িলেন এবং তার হাত- 
পায়ের কাপুনি সত্বেও চিৎকার করিয়! উঠিলেন-_“সবাইকে গুলি করে মারো !, 

তবে এই চিৎকার বন্দীদের উদ্দেস্তে কিংবা স্রোহীদের উদ্দেশ্তে তা স্পষ্ট বুঝা 
গেল না। সেন রাত্রি ১টার সময় রুশ গোলাবর্ধণের মধ্য পিয়াই বাক্কারের 
আঁধকাংশ ক'শ ও সহকারী, এমন কি হিটলরের বিশ্বাসতাজন ও ব্যক্তিগত 
চিকিৎসক ডঃ মোরেল পর্ধস্ত ওবারস্যালজবার্গের দিকে পলান্ন করিলেন। অবশ্য 
মার্টিন বোরম্যান এবং আরও কয়েকজন থাকিয়া গেলেন। িস্ভত বিমানবাহিনীর 
জেনারেল কোলার রাত্রি সাড়ে তিনটার সমন্ন বাঙ্কার ত্যাগ কবিয় বিমানযোগে 
মিউাঁনক চলিয়া গেলেন এবং সেখান থেকে দুপুরের দিকে (২৩ এপ্রল) ওবারস্তালজ- 
বার্গে পৌঁছলেন এবং রাইথ-মার্শাল গোয়োরংকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন । সমস্ত 
কাহিনশ শুনিয়া গোয়েরি- অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন । 


গোয়েরিং ও হছিষলার কর্তৃক ক্ষমতা দখলের চেষ্ঠা 


গোয়েরিং তাঁর সহকারণ ও পরামর্শ দাতাদের সঙ্গে এক আলোচন। বৈঠকে 
বাঁসলেন। তার পক্ষে ক্ষমতা দখলের সময় আসিয়াছে এবং এরূপ একটা স্থযোগের 
জন্তই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ঠাকে সাবধানে অগ্রপর হইতে হইবে। 
কেননা, তার “মারাত্মক শক্র মার্টিন বোরম্যানের কোন ফাদে গিয়া তিনি না পড়েন। 
এবং বোরম্যান জম্পর্কে তার এই ভীতি যে টাত্বহশীন ছিল না, সেট। পরে 
প্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে “গায়োরং ছ্িধায় পাঁড়লেন। তার পরামর্শ- 
দাতাদের নিকট তিনি বলিলেন--“'ঘর্দি এই সময় আমি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করি, 
তবে আমি বিশ্বাসঘাতক রূপে চিছিত হইতে পারি। আবার কোন কিনতু না 
করিয়াই বাদ আমি চুপচাপ থাকি, তবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিতে পারে যে, 
জাতির এই ভয়ঙ্কর দুর্বিপাকের সময় আমি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইয়াছি। 

তথাপি এ কথা সত্য ষে, ১৯৪১ সালের ২৯শে জুন হিটলার ই মর্মে এক ভিক্রি 
জারি করিয়াছিলেন যে, যাঁদ হিটলার মারা যান, তবে, গোয়েতিং হইবেন তার উত্তরা- 
খিকারণী কিংবা! হিটলার যাঁদ কোন কারণে অক্ষম হুইয়া পড়েন, তবে গায়েরিং তার 
ভেপুটি হিসাবে কাজ করিবেন। সুতরাং গোয়েরিং এই প্রশ্নে হ্বরাষ্ট্র দপ্তরের আইন 
বিশেষ হান্স ল্যামার্সের (যিনি তখন বার্সেটসগ্যাভেনে ) মতামত অহ্বান 
কাঁরলেন। মিঃ ল্যামার্স এই মর্মে আতিমত জ্ঞাপন কারলেন যে, ৯৪১ সালের সেই 
িক্কির তখনও আইনগত সত্তা পুরাপুর বজার আছে। কারণ, নুতন কোন আদেশের 
দ্বারা এই ভিক্রি বাতিল করা হয় নাই। সকলেই এই বিষয়ে একমত হইলেন যে, 
হিটলার বালিনে মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা করিয়া সামরিক কম্যাল্ড ও গবর্নমেন্ট পাঁরচালনা 
উভয় দ্বিক থেকেই অক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং আইন অন্তসারে গোয়োরিংয়ের কর্তব্য 
হইতেছে রাষ্ট্রের ক্ষমত! নিজ হাতে গ্রহণ করা । অতএব সমস্ত দিক বিঠার-বিবেচন। 


১৯৬২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইীত্ছাস 


কিয়! এবং “ঘরে-বাইরে সমন্ত প্রকার ক্ষমতা লাভ' সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া তীর 
সহকাগ্ণগণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একটি টেলিগ্রামের খসড়া রচনা করিলেন। কারণ, 
গোয়েরিংয়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল ক্ষমত' লাভের পরেই তিনি পশ্চিমের বৃদ্ধাবরতিয় 
জন্য আলোচন! আরভ্ভ করিবেন। এমন কি, প্রয়োজন হইলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে 
আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উড়িয়া! যাইবেন! কিন্তু আইজেন- 
হাওয়ারের সঙ্গে দেখা করার সময় কি পোশাক পরিয়া ধাইবেন--সে বথা নয়া তিনি 
তার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। এদিকে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে তখশ যোগাযোগ 
িচ্ছির হইয়া গিয়াছিল। একমাত্র বেতারবার্তা পাঠানো! ছাড়া আর কোন উপার 
ছিল ন' | . গোয়েরিংয়ের সেই এতিহাসিক বার্তাটি অত্যন্ত স্বরচিত ছিল : 
«1 70610161 1-) ৮16৮ ০1 9001 06015100 (০ 161088) ৪৫ 9001 0০08 
10 (116 [016689 01 73111), ৫০ 9০9 8866 11781 7 8০ ০0%678% 0200৩ (1১6 
(0181 16806151010 01 101)6 1২০1017, 9101) 11 [60০00 01 ৪2০0100 ৪ 1)01096 
870 ৪0:০৪, ৪9 9০0 ৫6801), 1) ৪০০01৫81006 111) 9০01 ৫6016 ০129 
0106 194]? [1009 1619 19 16061৬6৫ 69 €0 ০০1০০ (001880, [ 81081 
1876 16101 2181050 0180 900 1)8%০ 1051 5081 66৫01) ০1 800101) 800 
81)8]1 00081001116 00100111008 01 9001 60169 ৪8৪ 10101190, ৪100 81811 
8৪০0৫101016 ৮691 106516509 01 01 00111 2190 ০01 0৩0016. ঠ০৪ 
10709 ৮1১৪1] 0961 101 900 1 (019 98৬59118001 01 105 116, 9/০0108 
[1811 106 (0 6%1698 1098616. 7185 0০৫ 10101506900, 8066৫ 900 0919419 
' 00016 10 80116 0181], ০৪: 10581-175100810 00611118.(৯) 
এর সহজ মর্ম £ 
আমার ফুরার! বালিনের ছুর্গে আপনার অবস্থানের পারপ্রেক্ষিতে আপনি কি 
“মনে করেন যে, আপনার ২০ ভূন ১৯৪৯ তারিখের ভিক্রি অঙ্থরায়ী আপনার সহকার? 
, হিসাবে ঘরে এবং বাইরে পরিপূর্ণ ম্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করার আধিকারলহু আমার 
পক্ষে আবিলম্বেই উচিত রাইখ্রে সম্পূর্ণ নেতৃত্বভার গ্রহণ করা? আজ রাতি ১*টার 
মধ্যে য্দি আমি কোন উত্তর না পাই, তবে আমি একথাই নিশ্চিত হিসাবে ধারিয়া 
[নিব যে, আপনিন আপনার স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা হারাইয়াছেন এবং 
আপনার ডিক্রির সর্তগুলিও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং আমার দেশের ও জনগণের 
সর্বোতম স্বার্থর জন্যই আমি কাজ করিয়া যাব । জামার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
মুহূর্তে আম আপনার জন্য কিরূপ অন্গুতব করছি তা আমার পক্ষে ভাষায় 
প্রকাশ কর! সম্ভব নয় । ভগবান আপনাকে রক্ষা! করুন এবং সব কিছু সত্বেও আপনি 


যেন যথাসভ্ভব শীগ্র এখানে আিতে পারেন । ইতি, 
আপনার বিশ্বস্ত 


হেরমন গোয়েরিং 


0৯) উইলিয়াম শাইবার, পৃষ্ঠা ১৩২৫-:৬ এবং ট্রেভর-রোপার, পৃষ্ঠা ১৩৬ 


ভূগর্ভের অন্তিম খাশরয়ে ছিটলার ১০৬৩ 


গোয়োরংয়ের এই টোলগ্র'মের উপণৃক্ত ভাগ্য ও ব্যাধ্য। কাইটেল, [রিবেষ্ট প 
এবং কর্নেল নিকোল'ন ফন [বিলোকেও (হিটলারের [িমানবাছিনণর সহকারী ) 
পাঠানে হইল । কিন্ত এই টেলিগ্রামের কনাফল অত্যন্ত গুরুতর হইল |." 

দন সন্ধা বার্পিন থেকে কয়েক শত মাইল দৃবে হিঈলারের আর একজন 
খাব্বন্ত' ও শীরঘস্থানীর স্কর্মা গাইনবিখ িমলা " বাঁণ্টিক সমুদ্রের লৃয়েবেক শহরের 
স্থইভিণ দৃতাবাসে (কণম্থুলেট ) কাউন্ট বার্নাভোটের সঙ্গে আলোচনা 
কাঁরতেছিলেন। এস এদ জেনারেল ভাণ্টার শেলেনবার্গও হিমলারের সঙ্গে এই 
বৈঠকে উপাস্থিত ছিলেন। গোয়োরং তবু হিটলারের উত্তরাধিকারশরূপে ক্ষমতা 
দ্বধল কাঁরতে চাহিয়াছলেন। কিন্তু হিমলার ধরিঘ়াই লইয়াছিলেন যে, তানি 
ক্ষমতায় আসিয়া গিয়াছেন! বার্লিনের পাতালপুরণতে বাঙ্কারের অভ্যন্তরে যে 
সমস্ত গুরুতর ঘটন! ঘটি? গিয়াছে, শেলেনবৃর্গ এবং কাউন্ট বার্নাডাট গেই সমস্ত 
কিছুই জানতেন না, কিন্ধ হিমলার সমস্তই অবগত ছিলেন। সুতরাং তার গত 
কয়েকপ্িনের দ্বিধাঘন্ব সবই কাটিয়া! ?গয়া্ছল। তিনি কাউক্ট বার্নাভোটকে 
বুঝাইতেশ্ছিলেন যে, ফুরারের বৃহৎ জীবনের অবসান আসন্প। দুই-একাদিনের 
মধ্যেই তার মৃত্যু হইবে। সুতরাং হিমলার বার্নাভোটকে অন্থরোধ কাঁরলেন [তান 
যেন জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়া দেন যে, জার্মানী পশ্চিম্দিকে 
আত্মসমর্পণ কাঁরতে গ্রস্ত আছে। কিন্তু পূর্বাদকে জার্যানী যুদ্ধ চালাইয়৷ যাইতেই 
ইচ্ছুক, যতক্ষণ না প”শ্চমশী শ-ক্তবর্গ নিজের! রা”শয়ার [বরুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গনের দাত 
নিতেছেন। 

এস এস বাহিনীর প্রধান ও প্রাতিপত্তিশালী নাতদী নেতা হিমলার কত নীরেট 
মান্তফ্ষের লোক িংবা বোক। ছিলেন, বার্নাভোটের কট তার এই বক্তব্যেই ম্পঃ 
বৃঝা যাইতেছে । হিঘলার আরও বৃঝাইলেন ষে, বার্পনের পতন ঘনাইয়! আসয়াছে 
এবং হুইলার মারা যাইবেন। সুতরাং আগে তানি বানাভোটকে যে কথা দিতে 
পারেন নাই এখন সে কথা দিতেছেন। কারণ, পাঁরাস্থিতির সম্পূর্ণ পারবর্তন 
ঘটয়াছে। অতএব স্থইডিণ সরকারের £মারফৎ [তাঁণ জার্ধানীর আত্ম- 
সমর্পণের প্রস্তাব কারতেছেন। তখন বার্নাভোট হিমলারকে অন্থরোধ করিলেন 
ভার এই আত্মপমর্পণের প্রস্তাব লিখিতভাবে দাখিল করার জন্ত। হিমলারও 
তৎক্ষণাৎ মোমবাতির আলোকে তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লাখয়া দিলেন। 
ভূগর্তের একটি কক্ষে মোমবাতির আলোকে এই পত্র রচনা কাঁরতে হইল এজন যে, 
তখন বুটশ ?বমানবহর বোমাবর্ষণ কারতেছিল এবং লুয়েবেক শহরের [বিদ্যুৎ বন্ধ 
হইয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থাতেই হিষলার -আত্মসমর্পণের চিঠিতে স্বাক্ষর করিয়া 
পর্দলেন।:., 

বল! বাহুল্য যে, হিমলার এবং গোয়েরিং উতভবেই “অসময়ে “কাচাকাজ' কণ্রয়া 
ফেনলয়াছলেন। কারণ হিটলার যাঁদও তার ভূগর্ভে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন 
অবস্থায় ছিলেন এবং যদিও ২৩শে এ্প্রল সন্ধ্যার মধ্যে সোভিয়েত বাহিনীর 
সৈন্তেরা বার্ণিনকে প্রায় ঘিরিয়া ফোঁলিয়াছিল, তথাপি অতি শীর্দ ও সামাল 


টা ছিতণয় মহাবৃদ্ধের ইতিহাস 


বেতারব্যবস্থার যোগে হিটলার তার সৈম্ভবাহিনী ও মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ 
রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন এবং [তান প্রমাণ কারতে গ্রস্তত ছিলেন যে, তার 
অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রাতিভ1 ও প্রেস্টিজের ছারা [তানি এখনও জার্মানীর ভাগ্য- 
নিস্তার পদদেই আছেন। সুতরাং তার অন্ুচরদের মধ্যে যান যতই ক্ষমতাশালী 
বা খ্যাতিমান হইয়া থাকুন না কেন, বিশ্বাসঘাতকতা বা দ্বেশদ্রোহুতার 
অপরাধে তাঁকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়ার শক্তি এখনও তার অব্যাহত আছে। 
এবং সেটা তান প্রমাণ করিয়াও ছাঁড়িয়াছলেন। 

সেই রাত্রে যখন গোয়েরিং ওবারক্ঠালজবার্গে তার টেলিগ্রামের উত্তর পাওয়ার 
জন্ত প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা কর্রিতেছিলেন এবং 2াহুমলার লুয়েবেক শহরে 
কাউন্ট বার্নাভোটের নিকট জার্মানীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিতেছিলেন, তখন 
[হটলারের বাস্বারে আর একটি চমকপ্রদ এংং আঁভিনব দৃশ্তের অবতারণা হইল । 
অস্ত্রসঙ্জা ও গোলাবারুদের মন্ত্রী আলবার্ট স্পীর (19610 99661) ষে কোন 
ভাবেই হউক, সেই অবরুদ্ধ নগরণতে ভূগর্ভের বাস্কারে আসিয়া হাজির হইলেন 
হিটলারের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্ত । স্থপ'ত-শিক্পী হিসারে তান যেষন 
দ্বীপ্ধিমান ও প্রাতভাধর ছিলেন, তেমানি অন্ত্রজ্জার মন্ত্রী হিসাবে তানি অত্যন্ত দক্ষ 
ছিলেন । সুতরাং নিয়মমাফিক নাস নেতা না হওয়। সত্বেও উচ্চতম মহলে 'তাঁন 
সমাদৃত ছিলেন এবং ব্যজিগতভাবে হিটলারের প্রা শ্রন্ধাবান ও অনুগত ছিলেন। 
কিন্ত এ হেন ব্যক্তিও শেষপর্যস্ত হিটলারের প্রত বিগড়াইলেন, কিন্ত কেন? জার্মানীর 
পতনের মৃখে সেই ঘটনাটা নিতান্ত উল্লেখযোগ্য ।--" 

আলবার্ট স্পীর তার আত্মস্থাতমূলক বিখ্যাত বইতে নাৎসী পার্টি ও হিটলারণ 
রাজত্বের অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সমস্ত তথ্যে গ্রকাশ ষে, 
জার্মানশীর পরাজয় ষতই আসন্ন হইয়া উঠিল, হিটলার ততই তার পুরাতন সহকর্ধী- 
দ্বের মধ্যে একমাত্র গোড়া ভক্তদের সাহ্চর্ষের গণ্ডীতে আবদ্ধ রহলেন। রাতের পর 
রাত তিনি একমাত্র গোয়েবেলস্‌, বরার্ট লে (জার্মান লেবার ফ্রষ্টের আঁধকর্তা) এবং 
বোরম্যানের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরামর্শে কাটাইতেন। সেই মন্ত্রণাকক্ষে আর 
কাহারও প্রবেশের অধিকার ছিল না। তাদের এই আচরণ সন্দেহজনক ছিল এবং 
তাদের ভাবভঙ্গীতে বৃঝা! গেল ষে, জাতির ভাগ্যের চেয়েও নিজেদের ভাগ্যকে তীর! 
বড় করিয়া দোখতেন। তারা জার্ধানীর ভাগ্য সম্পর্কে স্থির করিলেন--“ড৮/০ ডা 
1685 10001106 ৮০ ৪ 09561 0 11)6 /১10611981)9, 171781881) ৪0৫. [২ 09819179,১ 
--আমর1 আমেরিকান, ইংরেজ ও রুশদের জন্য একমাত্র মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই 
রাখি! যাইব না।” (১৭) | 

প্রথমে ব্যাপারটা ছিল কেবল মৌখিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ । কিন্ত কয়েক 
সপ্তাহ পরে হিটলার দ্বয়ং জাতির অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য হুকৃষনামা জার 
করিলেন। কারণ তার মতে পরাজিত জাতির বীচিয়া থাকার অধিকার নাই । তিনি 


(১০) [08199 0067 01 ২০1০0--41৮6:% 90৩61, 50151 990616 8০০৪ 
60100, 19715 0, 570, 


ভূগর্ডের আস্তিম আশ্রয়ে হিটলার ১০৬৫ 


স্পীরের নিকটও মন্তব্য কারয়াছিলেন যে, যদি যুদ্ধে পরাজয় ঘটে, তবেজার্মান জাতিও 
ধবংস হইবে। তাদের আদিম জশীবনযাত্রা বাচাইয়া রাখার দরকার নাই । এজন্য 
সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কলকারখানা এবং বড় বড় সমস্ত সেতু ইত্যাদি ধ্বংস কারিয়! দেওয়ার 
জন্য তানি ছুকুম জারি করিলেন। 

[ মাকিন এীতহাসিক শাইরারও তার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালের 
আগস্ট মাসে নাৎসী পাটির গুশাসানক অফিসারদের (8৪9151067) কাছে 
এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছলেন--«'যাঁদ জার্মান জনগণ এই যৃদ্ধে পরাজিত হয়, 
তবে, প্রমাণিত হইবে যে, জাতি হিপাবে তারা অত্যন্ত দুর্বল এবং তাদের ভাগ্যে এক- 
মাত্র ধ্ংসই লেখা আছে |» পৃষ্ঠা ১৩১০ | 

“দি লাস্ট হানডড ডেইজ? (পৃষ্ঠা ৫৩৬ ) জন টোলযান্ড লিখিয়াছেন যে, হিটলার 
তার বাঙ্কারে এপ্রল মাসে একজন সেনাপতির নিকট মন্তব্য কারয়াছিলেন যে, তার 
নেতৃত্বে যা জার্মান জাতি এই চূড়ান্ত ঘৃদ্ধে পরাজিত হয়, তবে তাদের বাঁচয়া 
থাকার অধিকার থাকিবে না। বরং পৃরদিকের জাতি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিবে 
এবং জার্খান জনগণের পতন মানিয়া লওয়া ছাড়া আর কিছু করিবার থাকিবে না। ] 

শত্রুকে বঞ্চিত করার উদ্দে-্ত এই ধরনের পোড়ামাটির নীতি অন্ুলরণ করিলে 
জার্মান জাতির পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করাও সম্ভব হইবে না এবং িটলারের মৃত্যুর সঙ্গে 
জার্মানীরও মৃত্যু ঘটিবে। এমন একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আলবার্ট 
স্পীর এই সর্বনাশা হুকুম বানচাল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া! লাগিলেন এবং সম্ভাব্য 
যে-সমস্ত অধিনায়ক বা নায়কদের হাত দিয়! এই জর্বাত্মক ধ্বংসকার্ধ বাস্তবে 
রূপায়িত করা সম্ভব স্পীর অত্যন্ত দৃঢ়তা ও একাস্তিকতার সঙ্গে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
ও আলোচনা করিয়া এই আদেশ বানচাল করার ব্যবস্থা ক্রলেন। তিনি গঠীর 
[বিপদের ঝুঁকি নিয়া হিটলারকেও একটি ম্মারকলিপিতে এই আদেশের বিপর্ধয়কর 
দিকটা বৃঝাইতে চাহিয়াছিলেন। 

আলবার্ট স্পীর এই সময় যেন একট! মানসিক যন্ত্রণায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি উপলব্ধি করলেন যে, [হটলার বাচিয়। থাকিতে এই যুদ্ধ শেষ কর! যাইবে না । 
অথচ জারজ নী ধ্বংস হইয়া যাইবে । স্মতরাং তিনি হিটলারকে সংহার করার 
সংকল্প করিলেন। হিটলারের বাঙ্কারের বায়ু চলাচল করার রন্ধপধ দিয় নি 
বিষাক্ত গ্যাস প্রবেশ করাইয়1 হিটলার এবং তার সামরিক নেতাদের একযোগে হত্যা 
করার পরিকল্পনা করিলেন। এই উদ্দেশ্য নিয় তিনি একদিন বাঙ্কারের অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করিতে গেলেন। কিন্ত সেখানে গিয়া তিনি বিস্ময়ে হতবাক হইলেন । 
কেননা, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বায়ু চলাচল করার সেই রঙ্বের উপর ইতিমধ্যে 
দশফুট উচু একটা! চিমানি বসানো হইয়াছে । আর সশস্ত্র প্রহরখরা সারাক্ষণ সেখানে 
পাহারা! দিতেছে এবং রাব্রিবেল। প্রভূত সার্চ লাইটের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । স্ৃঙবাং 
িটলারকে হত্যার এই শেষ পারিকল্পনাও নষ্ট হুইয়! গেল । (১১) 

২৩শে এপ্রল সন্ধ্যায় আলবার্ট স্পীর হিটলারের বাঙ্কারে আসিয়া হাজির 
হইলেন এবং সেখানে অবশিষ্ট নেতাদের মধ্যে দেখা পাইলেন বোরম্যান, গোয়েবেলস, 


(১১) পৃর্বোন্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা €৭৭ 
্িমহা (০)-ও 


১০৬৬ ছ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


রিকেন্ট্রপ, ক্রেবস, ফন্‌ বিল! এবং [ছিটলারের সহকারাবৃন্দ ও টার প্রানী ইতা 
ব্রাউনকে। স্পণীর অত্যন্ত সাহস+ও সরলতার সঙ্গে হিটলারের সহিত আলোচনা 
প্রসঙ্গে জানাইয়া দিলেন যে, বালিনকে পোড়ামাটির নীতির দ্বারা ধ্বংস করার ষে 
আদেশ তিনি দিয়াছিলেন, জার্মান জাতির আন্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্ে গত কয়েক দিন 
বন চেষ্টার পর সেই আদেশ স্পীর অকেজোঞকরিয়া দিয়াছেন" 

ম্পীর ভাবিয়াছিলেন যে, হিটলারের আদেশ অমান্ত করার অপরাধে নিশ্চয়ই 
তাকে গ্রেপ্তার করা হইবে । এমন কি তার প্রাণদণ্ডও হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য 
এই যে, এই সমস্ত কিছুই ঘটিল না। হিটলার অত্যত্ত মন য়া ম্পীরের বক্তব্য শুাঁনলেন 
এবং বাহাতঃ মনে হইল স্পীরের আন্তরিকতায় তার হৃদয় 'গভীরঞাবে স্পর্শ” 
কখিয়াছিল। যে রক্তপিপাসায় হিটলার কাতর ছিলেন এবং নিখিকার চিত্তে খাত- 
অধ্যাত অজত্ম মানুষের রক্তপাত-ঘটাইয়াছেন, সেই হিটলার ”আলবাট স্পীরের বেল! 
অতন্ত শান্ত ভাব ধারণ করিলেন । বোধ,হয় তরুণ বয়ম্ব (বয়স ৪*: বছর) স্পীরের 
কল প্রতিভার গ্রাত হিটলারের গভীর অনুরাগ ছিল এবং অস্ত্রসঙ্জার মন্ত্রী হিসাবে 
তার দক্ষতার প্রতিও [হিটলারের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। ন্ুতরাংসস্পীরের বেল। 
[িটলাবের আচরণের বিস্ময়কর ব্যাতিক্রম দেখা গেল। বাস্কারে*৮ ঘণ্টা কাটাইবার 
পর*্্পীর ভোর রাত্রি গটার সমন বোমাবিধ্বস্ত এবং আক্রান্ত বার্লিন ত্যাগ 
কারণেন। 

শি গা ক 

হিটনারের পার্শ্বচর এবং নাৎদণ পার্টির বড় বড় নেতাদেরটমধ্যে লোভ, ঈর্ষা এবং 
ক্ষমতা দখলের পারম্পারক দ্বন্দ অত্যন্ত প্রবল *ছল। একমাত্র গোয়েবেশগ ছাড়া 
এদেব অনেকের মধ্যেই বিদ্যাবৃদ্ধির কোনঃপ্রাখর্যও ছিল না। গোয়োরি"ঃ হিমলার ও 
মার্টিন বোরধ্খান হিটলারের শুন্য স্থানে জার্মানর ভাগ্যাশয়ামকের আসনে বাঁদবার 
জন্য ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উচ্চাকাজ্ষী ছিলেন। নুততরাং হিটলারের শেষের 
[নগুলতে এঁদের কার্ধকলাপ চন্রাস্ত প্রবণ হইয়া! উঠিল । 

মার্টিন বোরম্যান চার বছর ধরিয়াঃঅপেক্ষমাণ ছিলেন গোয়েরিংকে ধ্বংস করার 
জন্য । কিন্ত কোন উপযুক্ত স্বুযোগ পান নাই | এবার সেই সুযোগ আদসিল"। বিস্ত 
এদিকে সময় খুব সন্কীর্ণ। কারণ, [িটলার*যে কোন দিন মারা যাইতে পারেন । কিন্ত 
ইতিপূর্বেই আইনগত যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাতে-হিটল'রের পর গোয়েরিংয়েরই 
ক্ষমতা লাভ করার কথা । নুতরাং[এই আইনগত অবস্থার যদ্দি কোন পারিবর্তন: না 
ঘটানো যায়, তবে গোয়েরিংই হইবেন হিটলারের উত্তরাধিকারী এবং বোরম্যানের 
কপালে আর কোনাধন ক্ষমতা জুটিবে 'না। কিন্তু এতদিন পর তার ন্থযোগ 
আিয়াছে। গ্োয়েরিং তার টেলিগ্রামের দ্বারা বোরম্যানের ফাদে:প দিয়'ছেন। 
কেননা, কাইটেল ও জড়ল! ইতিমধ্যে বাস্কার-ছাড়িয়া চাঁলয়!-গিয়াছেন:এবং এখনও 
যেছুই [হন প্রন আছেন, তার! কেউ গোয়েবিংকে বাচাইবার জন্য মাথা! ঘামাইবেন 
নাঁ। এবাং বোরধ্যানের পক্ষে সুবর্ণ স্বযোগত্ীহল হিউলাবের কান ভাঙানি দেওয়ার । 
বোবনান প্রবষেই :ছিটলারের দু আকর্ষণ কারলেন গোয়োরিংয়ের টোপি গ্রামের দেই 
অংশটর উপর যেখানে রাজ ১*টার মধ্যে জবাব পাওয়ার দ্বাব ছিল। [তান 


ভূগর্তের 'আস্তিম শাশ্রয়ে হিটলার ১০৬৭ 


পরিষ্কার বৃঝাইয়া দিলেন যে, গাঘোরিংয়ের এটা চরমপত্ত্র বা 'আলটিমেটাম+। সেই 
সঙ্গে বোরম্যান হিটনারকে আরও ম্মবণ করাইয়া দিলেন যে, ৬ মাস আগেই গোয়োরিং 
সম্পর্কে এই সন্দেহ কর হইয়াছিল যে, তিনি ভিতরে তিতরে মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ 
বিবতির আলোচন! চালাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। স্থতরাং পারষ্কার বুঝা 
যাইতেছে যে, গোগ্পের" সেই চেষ্টা চালাইবার জন্যই ক্ষমতা দখল কারিতে 
চাহিতেছেন। এবার সন্দেহবাতিক গ্রস্ত হিটলারের গভীর সন্দেহ আবার মাথা 
চাড়া দিয়া উঠিল, বিগত ২*শে জুলাইয়ের ভয়াবহ হত্যা-চক্রান্তের কথা তিনি 
আদে। ভুলেন নাই! ম্ুতরা গোয়েপিংয়ের নিকট এক টেলিগ্রাম পাঠাই 
জান।ইয়া দেওয়া হইল যে, হটলার এখনও সমস্ত ক্ষমতা খাটাইবার অধিকার ও সামর্থ্য 
রাখেন, অতএব স্বাধীনভাবে কোন চেষ্ট। (যুদ্ধবরাতির ) চালানে! নিষিদ্ধ করা হইল। 

ত'ন পর্বপ্ত আলবার্ট স্পী1 বাঙ্কাবেঠ ছিলেন। হিটলার তং পাম:নই 
গোয়েবিংয়েব বিকদ্ধে তীর| রোষ প্রক'শ করিলেন এবং বলিলেন যে, গোয়েরিং অত্যন্ত 
দুস্ধা গ্রস্ত ও নেশা গ্রস্ত এবং তার কাজকর্মেও তিনি বর্থ হইয়াছেন । 

একথা বলার পরেই হিটলার কিছুটা শাস্ত হইলেন এবং বলিলেন_-গায়েরিং যদি 
আত্মসমর্পণেব কথা চালাতে চান, তবে, চালাতে পারেন । এখানে একমাত্র ব্যক্তির 
কথাহ বড় নন্ব।” 

এই মন্তবোর পরেই হিটলারের .মজাজ আবার বিগড়াইয়া গেল এবং বোরম্যানের 
প্রবোচনায় 'ই মর্মে এক টেলিগ্রাম গোয়েরিংকে পাঠানে। হইল যে, গোয়েরিং নাৎসশ 
পার্টি এবং ফুবাবের প্রীত বিশ্বাসঘাতকতা করিক়াছেন। এর একমাত্র শাস্তি হইতেছে 
মৃত্যুদণ্ড । তবে, নাৎসী পার্টি ও রাষ্ট্রে পুতি 1*নি দীর্ঘকাল দেবা করিয়াছেন4 
সুরাং তাকে এই শর্তে ক্ষমা করা যাইতে পারে, যি তিনি অবিলম্বে তার সমস্ত 
পদ থেকে ইন্তক্কা দন । হিটলার দাবী করিলেশ_-এর জবাবে গোয়োরিংকে আবিলম্বে 
উত্তর দিতে হইবে “হা কিংবা না" । 

কিন্ত বোরম্যান এই সুযোগে তব ধৃ* বৃদ্ধ খাটাইয়া ওবারস্যালজবার্গে অবস্থিত 
এস এস বাহিনশর নেতাদেরকে আর একখান] টেলিগ্রামে জানাইয়] দিলেন গুরুতর 
দেশপ্রোহিতাব।অপরাধে গোয়েরি' এবং কোল র ও লামার্সসহ তার সমস্ত পরামর্শ- 
দাতা ও উপদেষ্টার্দেবকে আবিলগ্ধে গ্রেপ্তারেব জন্য | সেদিন রাত্রি দ্বিগ্রহরের পর দলবল- 
সহ গোয়োবংকে গ্রেপ্তার এব" তাদের স্ব স্ব গৃহে আটক করা হুইল। হিটলারের পর 
বিনি অদ্ধিতয় ক্ষমতার আ্কারশ ছিলেন এবং জারন্জানখর ইতিহাসে যানি একমাস 
'রাইথ মার্শাল” ছিলেন, ধার বিলাসিতা, দ্াভ্িকতা এবং এশ্বর্য ছিল অপরিমিত, 
খিনি সমগ্রজার্মান বিমানবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাকে এভাবে চূড়াস্ত 
অপমানের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হইল। 

পরান বালিনে ঘোষণ। করা হইল ষে, স্বাস্থ্বোর কারণে গোয়েরিং তার সমস্ত পদে 
ইত্তক! দ্িয়াছেন। অর্থাৎ বোবম্যানেরই জয় হুইল এবং আবার হিটলারের 
উত্তরাধিকারণর প্রশ্নাটি দেখা দিল। (১২) 


(১২) ট্রেভর রোপার । পৃষ্ঠা ১৪৪-৪৫ 


১০৬৮ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


২৪শে এপ্রল সোভিয়েত বাহিনগ বার্লিন ঘিরিয়! ফেলিল এবং বাস্কার অবরুদ্ধ 
হইল। এই জময় বার্লিনবাসীদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য রটনা কর হুইল যে, 
জেনারেল ভেঙ্কের (৬6101) বাহিনশ পশ্চিম দ্দিক থেকে আগাইয়! আসিতেছে 
ধার্লিনকে উদ্ধারের জন্যে । কিন্তু এই সমস্তই ছিল মিথ্যা। গুজব মাতম । হিল র তার 
অবরুদ্ধ বাঙ্কারে যে অবস্থাব মধ্যে ছিলেন, তাতে বাহির্জগতেব সঙ্গে তাৰ সম্পর্ক 
প্রায় ছিন্ন হইয়া! গিয়াছিল 'এবং বাস্তব "বস্থ। সম্পর্কে তার ধারণাও ছিল সামানা । 
ইতিমধ্যে হিমলারের বদলে কনেল-জেনাবেল -হপ্নবাসিকে (1151)000) নিয়োগ 
কবা হইল এবং রেভডিও-টেলিফোনের যে সামান্য যোগাযোগ জেনাবেল স্টাফেব সঙ্গে 
ছিল, সেই স্থরহ ধরিয়া হিটলার পাগলের মত খাজ নিতে লাগলেন__-হইনরিসি, 
ভেম্ক প্রভৃতি কোথায়? কাইটেলই বা কি কাঁরতেছেন? কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্নের 
কোন জবাব পাওয়া গেল না। কেননা, সৈন্তবাহিনগুলি কার্যত ছরতঙ্গ হইয়া 
িয়াছিল এবং পারস্পরিক যোগাযোগ নষ্ট হইয়। বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। এা্দকে 
প্রচণ্ড গোলাবর্ধণে চ্যান্সেলারি ভাঙ্গিয়! পাঁড়তেছিল। এই দুর্যোগে মধ্যে রাত্রিবেলা 
প্রচার দপ্তর থেকে হিটলারের বংস্কারে খবর পৌছিল যে, হিমলার কাউন্ট বার্াডোটের 
মারফত পশ্চিমের সঙ্গে যুদ্ধীবরাতির আলোচনা চালাইতেছেন। বৃটিশ সংবাদ সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠান খয়টারের মারফত এই খবর বিদেশী সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছিল ।**" 


হিটলাবের পাতালপুরশর আস্তানায় এই সময় শেষ যে ছুই ব্যক্তি সাক্ষাতের জন্য 
আসিয়াছিলেন, তাদের একজন ছিলেন জার্মানীর সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন' মহিলা 
পাইলট (টেস্ট পাইলট )__নাম হারা রিৎস্‌ (78018 [6105০ ) এবং অপরজন 
হইতেছেন মিউানিক থেকে আগত সেনাপতি রিটার ফন গ্রশম ( [২1110 ৮০0. 
01610) )। ২.শে এপ্রিল সন্ধ্যা জীবন বিপর করিয়া হারা পিস কোনমতে 
বালিনের বাস্কারে পৌঁছিলেন বটে, কিন্ত যে বিমানে তারা আসিয়াছিলেন, রুশদের 
গুিবর্ধণে সেটি ঘায়েল হইয়াছিল এবং জেশারেল গ্রীমের একটি পা চর্ণ হইয়া 
গিয়াছিল। তার পায়ে খন অস্ত্রোপচার করা এবং ব্যাণ্ডেজ বাধা হইঙেছিল, তখন 
হিটলার সেখানে আসিয়। হাজির হইলেন এবং গ্রশমকে জানাইয়। দিলেন যে, 
গোম্সেরিং তার প্রতি এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এজন্য তাকে 
গ্রেঞ্চার এবং সমস্ত পদ থেকে বরখাস্ত কর! হইয়াছে এবং তার শুন্যপদে জেনারেল 
গ্রীমকে সমগ্র বিমানবাহিনপর প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করা হইল। এমন কি 
তাঁকে মার্শাল পদবশতে উন্নীত করা হইল। বলাবাহুল্য হয়, আহত গ্রীম হতবাক 
হইলেন। কেননা, এই আদেশ তাকে বেতারবার্ত! ষোগেও জানাইয়া! দেওয়া যাইত, 
তা” হলে এভাবে শক্রর গুলিতে তাকে আহত হইতে হইত না! কিংবা বাঙ্কারে 
শুইয়া থাকিয়া তিনটি মূল্যবান দিবসও নষ্ট করিতে হইত না। কিন্তু জার্মানির রণগ্রতু 
হিটলার চাঁহিয়াছিলেন তাকে ডাকিয়া আনিয়া তার মনের কথা জানাইয়। দিতে। 
অতএব গোয়োরংয়ের টেলিগ্রামটি তিনি বিমানবাহিনীর নৃতন সেনাপাতিকে পড়িয়া 
গুনাইলেন এবং ক্রুদ্ধ উত্তোঁজত স্বরে বলিলেন--গোয়েরিং এত বড কাপুরুষ যে, 
আমাকে না জানাইয়। শক্রর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে ।' 


তৃগর্ভের অস্তিম আশ্রয়ে হিটলার ১০৬৯ 


হঠাৎ তার মুখের শিরাগুলি ফুলিয়া! উঠিল এবং তার হাত-পা কাপিতে লাগল । 
হিটলার চিৎকার কারিয়া উঠিলেন-_এত বড় ম্পর্ধ। আমাকে সে চরমপত্র পাঠাইয়াছে ! 
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(অর্থাৎ সহজ কথায় হিটলারের বক্তব্য ছিল এই যে, এমন কোন অসম্মান, এমন 
কোন বিশ্বাসঘাতকতা, এবং এমন কোন ক্ষতি নাই, ষ"* তীর প্রাত করা হয় নাই! 
অতএব এখানেই শেষ )। 

এইসব কথ" বলিতে বলিতে হিটলারের চোখ অশ্রতারাক্রাস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
একে বার্নের উদ্ধারের জন্য হিটলারের প্রত্যাশিত পশ্চিম দিক থেকে জেনারেল 
ভেঙ্কেব অধশন ১২ নং আনি) কিংবা! উত্তর দিক থেকে জেনারেল হেইনারাঁচর 'অধীন 
শ্চুলা আর্মিগ্রপ কিংবা দক্ষিণ দিক থেকে জেনারেল বুশের (88356) অধীন *নং 
বাহিনগর কোন সৈন্যদলই আগাইয়। আদিল না বা আসিতে পারল না। কারণ এই 
সমস্ত সৈন্তবাহিনগব কোনই শক্তি-ছিল না এবং সেগুলি ছিরভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। 
হিটলার তার উত্তপ্ত মাস্তিষ্কেব কল্পনায় এই সমস্ত প্রত্যাক্রমণের স্বপ্ন দোখিতে ছিলেন। 
অথচ ২৮শে তারিখ পর্যস্ত অপেক্ষা করার পরও তার্দেরুকোন খবর পর্ধস্ত পাওয়! 
যাইতেছিল না । 

২৬শে এপ্রল রাত্রি থেকে রুশ কামানের গোল! সোজাস্ুপ্জ চ্যান্সেলারির উপর 
আসিয়া! পঁড়তোছিল এবং বাস্কার সহ সমগ্র এলাকা যেন কীপিয্বা উঠিতে লাগিল । 
আর বাঙ্কারের অভ্যন্তরে ধাএ1 ছিলেন, তার্দেরকে কেন্দ্র কাঁরয়া' যেন পাগলামির দৃত্তের 
অবতারণা হইল । নাচ, হল্লা ও মদ্যপান ইত্যাদির মত্ততা দেখা দিল। অর্থাৎ 
জণবনের এক বেপরোয়। রূপের উদঘাটন হইল- প্রত্যক্ষদর্শী মহিলা পাইলট হান্না রিংস+- 
এর বর্ণনা অনুসারে । 

পেই অবস্থায়ও জেনারেল গ্রশম «বং হারা রিৎস হিটলারকে অনুরোধ করিলেন 
বার্লিন ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে । কিন্তু হিটলার আগের মতই অস্বীকৃত হইলেন 
এবং ঘোষণ1 করিলেন যে, রুশরা বার্ন দখল করিয়া নিলে তিনি এবং ইভা! ব্রাউন 
একত্রে আত্মহত্যা কারবেন এবং তাদের দেহ আগুনে পোড়াইয়। ফেল! হইবে-_এই 
ব্যবস্থা তিনি পাকা করিয়া রাখিয়াছেন । তখন হারা রিংস এবং জেনারেল গ্রীমও 
বাস্কারে অবস্থানের এবং হিটলারের সঙ্গে মৃতাবরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
[হিটলার তাদেরকে এক শিশি করিয়া বিষ দিলেন সঙ্কটজনক অবস্থায় ব্যবহারের জন্য | 

ইতিমধ্যে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিল এবং রুশরা বার্লিনের অভ্যন্তরে আরও 
আগাইয়া আসিতে লাগিল। ২৮শে এপ্রল তারিখটি বাঙ্কারের বাসিন্দাদের পক্ষে 
নিদারুণ হইয়া উঠিল। কারণ, এদিন রাত্রে বি বি সি-এর সংবাদে প্রচারিত হইল 
যে, হিমলার সুইডিশ সরকারের মাধ্যমে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের ণিকট জার্মানীর 
আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়াছেন । এই সংবাদ ষেন বাস্কারের অভ্যন্তরে বস্ত্রপাত 
ঘটাইল এবং প্রায় সকলেই হিম্লারের [বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে চীৎকার কারিয়া 


১০৭, ছ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


উঠিলেন। হিটলার এই সংবাদে স্তন্ভিত হইয়া গেলেন । কেননা হিমলাবকে তিনি 
সবচেয়ে বিশ্বস্ত বণিয়! মনে করিতেন। অথচ তার এই নীস্তা ও বিশ্বাসঘাতকতা ? 
গোয়েরিং তবু হিটলারের কাছে 'ন্ুমাত চাঁহয়াছিলে” সরকারী ক্ষমত লাভের জন্য । 
কিন্ত হিমলার ততটুকু শিয়মকাহুনের জন্য পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নাই। হিটলারের 
অজ্ঞানসারে আত্মসমর্পণের চক্রান্ত কারয়াছেন। হিটলারের এপন অন্দে হইল 
সকলেই তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও বিশ্বাপধাতকতা করিতেছে । অন্তথা বার্লিশকে 
উদ্ধারের জন্য কোন পৈন্যবাহ-শ আগাইয়া আদিল না কেন? হিটলাব ক্রোধে 
জলতে লাগিলেন। হিমলারের এই বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য 
ব্যাপার বলিয়! তার কাছে প্রাতিভাত হইল সুতরাং ২৮২৯ রাভ্রবেনা হিমলারকে 
পদচ্যুত .এবং তার উত্তরাখিকারের দাবি বাতিল করিয়া তিনি দলিলপত্র স্বাক্ষর 
কারলেন। 


এঁদকে হিমলারের ঘটনায় হিটলারেব স্দিগ্ধ মন আরও সন্দেহাতুর হইয়া! উঠিল । 
হেরমন .ফকগেলিন (76৪০1617) ছিলেন হিটলারের দরবারে হিমলারের প্রাতিনিধি। 
হিটলারের সন্দেহ হইল যে, ফেগেলিনও নিশ্চয়ই হিমলারের প্রস্তাবিত আত্মসমর্পণের 
চক্রান্তের ঙ্গে জড়িত আছে। অন্যথা [ঠটলারের কাছে অন্তরমতি না শিয়াই সে 
বাস্কাব থেকে এবং তার দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে পালাইতে চাহিয়াছে কেন? কার্ধতঃ 
সে ২শে তারিখে নিঃশবে বাঙ্কার থেকে সপিয়া পড়িয়াছিল। পবার্দন অপরাহ্ে 
িটলাবের সেটা নজরে আল এবং 'তক্ষণাৎ তিনি এস এস বাহিন*্র একটি দলকে 
পাঠাইয়া দিলেন ফেগেলিনকে ধাঁ য়া আনার জগ্ত। প্রকাশ যে, গেস্টাপোর অধিকর্তা 
মুয়েলারের নিকট সে স্বীকার করিয়াছিল যে, হিমলার ও খার্ণাভোটের মধ্য 
সাক্ষাতের কথা সে জানিত। .ফগেলিনকে গ্রেঞ্চার এবং পদচাত কবা হইল। 
হিটলারের প্রণস্থিণ ইভা ব্রাউনের ভগ্রীকে সে বিবাহ করিয়াছিল সুতকাং তার 
আশা ছিল ইভা ব্রাউন নিশ্চয়ই হিটলারের প্রাঙ্হিংসা থকে তার গগ্লীপতিকে 
বাচাইবার চেষ্টা করিবে । কিন্ত ইভা কোন চেষ্টাই করিল না। বর" হানা রিংসের 
কাছে কাদে কাদে স্বরে সে বল্ল পন্দাহা বে।োরা আডলফ ! সকলেই তাকে তাগ 
করিয়াছে । সকলেই তার প্রতি বিশ্বাসঘাঅকতা করিয়'ছে। ববং ১* হাজার 
লোকের প্রাণ -যাউক সেও ভালো, তবু জার্খানী তাকে (হিটলাবকে ) যন না 
হারাম্ব ।” 

হিটলারের রক্তপিপাসা জাগিয়া উঠিল। ফুরারের হ্বকুমে সশস্ত্র প্রহরশরা 
ফেগ্িনকে বাস্কারের বাইরে চান্সেলারির বাগানে নিয়া গেল এবং সেখানে গুলি 
কবিয্বা মারিয়া ফেলিল :*.. 

একে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হিটলার জেনারেল গ্রীমের কক্ষে মাসিলেন এবং 
তাঁকে তার শেষ হুকুম দিলেন-_ 

প্রথমতঃ জার্মান বিমানবহরের সাহায্ো চ্যান্সেলারি মাক্রমণকারশ রুশসৈম্তদের 
ঘ'াটির উপর বোম বর্ষণ করিয়া ঘাটিগুলি ধ্বংস করিয়া! দি.ত হইবে। দ্বিতী়তঃ 
হিমলারের মত জঘন্য বিশ্বাঘধাতককে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করিতে হইবে । হিটলার 
চিৎকার করিয়া বলিলেন_-”একজন বিশ্বাসঘাতককে নিশ্চয়ই আহার শুন্য পদ্ধে 
বঁসিতে (দওয়' হইবে না| সেই ব্যবস্থা তোষাকে অশ্্বাই পাকা করিতে হইবে 1৮ 


তৃগর্ভের অস্ভিম আশ্রয়ে ছিটলার ১০২১ 


জেনারেল গ্রীম (01610) এবং হান্না রিংস (8610$08) বালিনের তৃগর্ডের আশ্রয় 
থেকে রুশ আক্রমণের গুরুতর বিপদ মাথায় শিয়া বিমানষোগে যাত্রা করিলেন । 
ইভা ব্রাউন তার বোন মিসেস ফেগোলিনের কাছে একখানা চিঠি লিখিয়া হানা 
বিংসের হাতে দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু চিঠিটা! এত বাজে ছিল যে, বিংসের [কট 
তা, অপাঠ্য মনে হইয়াছিল। কিন্ত ইভা যখন সেই চিঠি লিখিতেছিল, তখন ইভার 
ভগ্রীপতি ফেগেলিনেব মৃতদেহ চ]াক্মেলারির বাগানে গেরে দেওয়া হইতেছিল। 


নবম পর্ব 
পঞ্চম অধ্যায় 
মুসোলিনীর চরমদ্ড 8 উপপত্ীসহ নিহত 


হিটলার ঘখন বালিনের ভূগর্ভে তার আস্তিম আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুর্ব 
ও পশ্চিম দুই দিক থেকে জার্মানী যখন ক্রমশঃ চুড়ান্ত পতনের মুখে পাঁড়তেছিল, 
তৎন তার মিতা ও সমরসঙ্গী এবং ইউরোপে ফ্যাসিজমের প্রথম প্রািষ্ঠাতা মুসোলিন” 
কি অবস্থায় ছিলেন? একথা আগেই উল্লেখ (ষষ্ঠ পর্ব, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কর! 
হইয়াছে যে,১৯৪৩ সালের সেপ্টে্বর মাসে হটলারের নির্দেশে স্কোরজেনি (31012619) 
কর্তৃক বন্দী মুসোলিনশীর (১৯৪৩, ২৫ জুলাই ইতালর রাষ্জা কর্তৃক পদচ্যুত ) উদ্ধারের 
পর উত্তর ইতালীর লেক গারডা অঞ্চলে একটি নতুন ফ্যাসিষ্ট রিপার্রিকান গবর্মেণ্ট 
স্থাপন করিয়াছিলেন। রোম থেকে ৫** মাইল দ্বরে স্তালো নামক ক্ষুদ্র শহরে এই 
সরকারের দণ্চর প্রতিষ্ঠি 5 হইয়াছিল । এজন্যে এই নতুন সরকার 'স্যালে! রিপাব্িক' 
নামে পরি চত ছিল। আসলে এটা কোন স্বাধীন ও সার্বভৌম গবর্ণমেন্ট ছিল না 
এবং মুসোিনশ নিজেকে এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান বলে ঘোষণা! করলেও এর বিন্দুমাত্র 
স্বাধীনতা ও শাসনকার্ধ চালাইবার ক্ষমতা ছিল না। এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে নাৎ্দ" 
জার্মানীর কবলিত এবং হিটলম্র ও তার প্রতিনিধিদের ইচ্ছান্পারে পরিচালিত-_ 
ষঁদও স্যালো রিপারিকের তথাকথিত কয়েকজন মন্ত্রীও ছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসোলিনা 
এস এস জার্মান গুগ্ডাবাহিনীর দ্বারা পাববেষ্টিত ছিলেন। যানি বিশ বছর ধরিয়! 
ইতালপর ভাগ)বিধাতা এবং আস্তর্জাতিক জগতের একজন নেতা! ছিলেন, তার পক্ষে 
এই অবস্থা বরদাস্ত করা নিশ্চই সম্ভব ছিল না। অথচ মুসোণ্লণীর পক্ষে 
স্বাধীনভাবে কিছু করারও উপায় ছিল না। মুসোলিনী তখন নিতান্তই হতাশ ও 
ভগ্রন্বাস্থ্য । তবৃ, নাৎসগ জার্মানদের অসম্মানজনক ও অপহনীয় কবল থেকে তিণি 
ব্রাণ পাইতে চাহিলেন। 

১৯৪৪ সালের শেষভাগে ইতালশতে মিত্রপক্ষের অগ্রগাতি গুরু হইল এবং জার্মানদের 
গোথিক লাইন নামে প্রতিরক্ষার বৃহ ভাঙ্গিয়া গেল এবং উত্তর ইতালী ক্রমশঃ 
বিপদের মুখে পড়িল। জার্খান ও ইতালীয় ফ্যা্সিষ্টর1 একত্রে বাধার্দানের কথা চিন্তা 
কারতে লাগিল। কিন্তু বাত্তবে তেমন কিছু ঘটিল না। তখন ১৯৪৫ সালের আরস্তে 
ইতালীম্ব ফ্রল্টে মিত্রপক্ষের নতুন অভিযানের ফলে ইতালীর জার্মান নায়কেরা 
বৃদ্ধাবসানের কথা ভাবিতে লাগিলেন। কারণ, তখন ইউরোপের সর্বত্রই ফ্যাসিষ্ট 
নেতাদের অধিকাংশ বৃণঝতে পারিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে আর জয়লাভের আশা নাই । 
কিন্ত বলশে ভক রাশিয়ার ভয়ে তারা তখত ছিলেন এবং এজন্ত নানা স্থত্র ধরিয়া 
বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষের নিকট যুদ্ধীবরাত ব| মাত্মপমর্পণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। 
গোয়েরিং হিমলার, রিকেন্ট্রপ এবং কালটেনক্রনার প্রমুখ বাঘ! বাঘা নাস? নেতারা 
সুইডেন, মান্রিদ ও সুইজারল্যান্ডে তাদের প্রাঁতানাধ বা অন্থচরদের পাঠাইয়! [কিংবা 
নিরপেক্ষ দত মারফত শাস্তি স্থাপনের জন্ত আলোচনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
[বিশেষভাবে ইউরোপে নিরপেক্ষ নুইজারল্যান্ডের ভৌগোলিক সংস্থান সুবিধাজনক 


স্বুসোলিনীর চরম দওড নি 


বলিয়া এবং সেখানে মার্কিন গোয়েন্দা শিরোমাঁণ আলান ভালাসের প্রধান দগ্তর 
প্রতিষ্ঠিত থাকায় পশ্চিম মিত্রশীক্তির সঙ্গে যুদ্ধাবসানের চেষ্টা চলিতে লাগিল। 
মুসোলিনগও এই স্থযোগে জার্মান হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার কথা চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । কারণ, উত্তর ইতালণ ছিল অত্যন্ত শিল্পসম্বদ্ধ অঞ্চল এবং তখন পর্যস্ত 
মিত্রপক্ষের অধিকারের বাইরে। কিন্তু ইতালীরফ্যাপসিষ্ট-বিরোধশ দেশপ্রেমিক যোদ্ধার! 
কিংবা পার্টিজান গেরিলারা ক্রমশঃ শক্তিশালগ হইয়া উঠিতেছিলেন । এদের মধ্যে 
কমিউা*জ্টরা ছিলেন বিশেষ শক্তিশালশী এবং ৬টি আযান্টি-ফ্যাসিষ্ট দল এমনভাবে 
গডিয়] উঠিতে লাগিল যে, তার? শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছাইয়! ফেলিলেন ইতালপয় 
জার্ম।শ ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে। পার্টিজানদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭* হাজারে দাড়াইল এবং 
এদের সঙ্গে বনু স্ত্রীলোক বা মাহলারাও যোগ দিয়াছিলেন। নাং ফ্যাসসিষ্টদের যুদ্ধ- 
ষাত্রায় বাধ! দেওয়ার জন্য তারা উত্তর ইতালশর বড় বড় শিল্প-কলকারখানাগ্ালিতে 
এবং “রলওয়েতে ধর্মঘট বাধাইয়! দিলেন। আর সেই সঙ্গে হাণাদারি গুপ্ত আক্রমণ 
€ সাবোটাজ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । ফলে, ইতালণয়-জার্মান ফ্যাসিষ্টরা পার্টিজান- 
দের বিরুদ্ধে অতাস্ত ভয়াবহ ও বর্ধর প্রতিহংস৷ চরিতার্থ করিতে লাগিল। এখানে 
শত শত "লিভিস্‌*-এর স্থট্টি হইল এবং একটি গ্রাম থেকেই ১৮০* লোককে হত্যা কর৷ 
হইয়াছিল ।(১) 
উত্তর ইতালশর কলকারখানা ও শিল্পোৎপাদনের গুরুত্বের জন্য এই অঞ্চলটা 
কাঁমউনিস্টদের দখলে গেলে পশ্চিমী শক্তিগুলির রাজনৈতিক ভাঁবস্যত্রে পক্ষে বিপদের 
কারণ ঘটবে । সুতরাং এই পারণতি [িবারণের জন্ত হয়তো ইঙ্গ-মাকিন পক্ষ ফ্যা'সিষ্ট- 
দেব সঙ্গে শান্তি আলোচনায় রাজী হইতে পারেন, এমন চিন্তা ঢুকল নাতসশ নেতার্দের 
মাথায়। এমন কি ক্ছুকালের জন্য হিটলার এবং সেই সঙ্গে মুসোলিনীর মান্তিছবেও 
এই কল্পনার ঢেউ খেলিয়! গেল। আর ভ্যাটিক।ন বা' খ্রীষ্টান ধর্মগুরু পোপের দপ্তরেও 
ফ্যাসষ্ট যুদ্ধেব ধ্বংস ও ত্রাপ এবং রক্তশাত ও বিপ্রব থেকে উত্তর ইঙালণকে রক্ষা 
করার জন্যে উদ্বেগ দেখা দিল ।"-.(২) 
কিন্ত জার্মাণদের পক্ষ থেকে এই সমস্ত শাস্তি প্রচেষ্টায় মিত্রপক্ষ তেমন কিছু সাড়া 

দিলেন না এবং সোভিয়েত রাশিয়া উত্তর ইতালশর জার্মান নায়কদের এই সমস্ত প্রচেষ্টা 
সন্দেহের চোখে দেখিলেন এবং চার্চলের নিকট আপাত্ত জানাইলেন। বিশেষভাবে 
প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের মৃতু!র পর এই আপত্তি আরও তীব্র হইল-_যাঁদও মুফোলিনীর 
মনে রুজভেণ্টের মৃত্যু সংবাদ কিছুটা আশার সঞ্চার করিয়াছিল এবং অন্যান্য ফ্যাসিষ্ট- 
দের মত তারও মনে হইয়াছিল যে, অতঃপর সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তি- 
বর্গের বিচ্ছেদও ঘটিতে পারে । অবশ্ত ফ্যাসসিষ্ট শক্তিবর্গের বিপর্যয়কর অবস্থার জন্াই 
এই সমস্ত রঙীন কল্পনা তাদের পক্ষে সান্ত্বনা স্বরূপ ছিল 1". 

এদিকে মুসোলিনশর সঙ্গে জাঙানদের বিশেষ বনিবন! হইতেছিল ন!। উত্তর 


(১) দি সেকেন্ড গ্রেট ওয়ার, নংম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭০১-৩৭০৩ 
(২) 105 1,850 0855 ০? 17105501101, ৬. 19581005 0408010, 


1962, 6. 262. | 


১০৭৪ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ই তহাস 


ইতালণর স্তালো! রিপার্রিকে জার্জানীর নৃতন দত রুডলফ র্যান (২0৫০1 1২21)7) 
অত্যন ধূর্ত কূটনৈতিক ছলেন এবং তানি মুসোলিনগর গাঁতাবিধির উপর নজর 
রাখিলেন। অধিকন্ত এস এস বাহিশশব কমান্ডার জেনারেল উলফ (1১107) সামরিক 
প্রতিনিধি হিপাবে মুপোলিনীর শাস্তি প্রচেষ্টা সংক্রান্ত কার্ধাবলশ সম্পর্কে অত্যন্ত 
সতর্ক ছিলেন। মার্শাল গ্রাৎীসয়ানীকে মুপোলিনী পছন্দ কবিতেন না| কিন্ত হিটলার 
তাকে মুসোলিণীব নতুন সরকাবের সমরসচিব ও সেনানীমগুলশর প্রধানের পদে 
নিয়োগ কারিতে বাধ্য করিলেন ।(৩) শনুরূপভাবে গুইডো বৃফারান (941৫9 
90111 ) স্যালো রিপাবলিকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যাঁদও 
বৃফারনি একজন পাক রাজনীতিক ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, তবু মৃর্দোলনী তার 
নিয়োগ বাতিল করিয়া দি'লন। কিন্তু কি কারণে তাকে বরখাস্ত করা হইল, তা স্পষ্ট 
বুঝা গেল না। ন্ুতরাং জার্মান মহল মুসোলিনগর উপর খুব অপন্ত্ট হইলেন এবং 
জার্খানীর সঙ্গে মুসোলিনীর দৈনন্দিন সম্পর্ক ধুব খারাপ হইতে লাগিল । (৪) 
রা ০ 


মুসোলিনী হিটলারী গ্রাস থেকে নিজেকে উদ্ধার করার কথা শাবিতে লাগিলেন 
এবং কিভাবে একটা ইতালীয় রাজনৈতিক মীমাংসার" দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান 
ঘটানো! যায়, সেই চিন্ত। তার মাধায় ঘৃরিতে লাগিল। হিটলারের কাছ থেকে তিনি 
ক্রমশ দুরে সরিয়া যাইতে চাঁহলেন এবং পশ্চিম শাক্তিবর্গের সঙ্গে একট! আপোস 
মীমাংসায় আধার জন্য মিলানের মার্ক বিশপের মারফৎ প্রাষ্ট্রের প্রধান হসাবে” 
লিখিতভাবে একটি আবেদন পাঠাইলেনশ এই আবেদনে তিনি উত্তর ইতালশকে 
ধবংস, রক্তপাত ও কমিউনিস্ট বিপ্লব থেকে রক্ষা করার, এমন কি রিপার্রিকান ফাসিষ্ট 
পার্টি তাজিয়! দেওয়ার প্রস্তাব পর্যস্ত করিলেন। কিন্তু ৬ই এপ্রিল (১০৪৫) পর্যস্ত 
অপেক্ষা করয়াও তিনি তার আত্মসমর্পণের প্রস্তাবের কোন জবাব পাইলেন শা। 
আধিকন্ত এ দিনই তিনি ইতালশয়-জার্মান বাহিনশর পক্ষ থেকে স্ুইজারল্যাণ্ডে যুদ্ধ 
বিরাতর আলোচনার সংবাদ শুনিতে পাইলেন । অবশ্য এই সংবাদ মিথ ছিল না! 
এবং এই শাস্তি প্রচেষ্টার নাম ছিল “অপারেশন সানরাইজ'। মুসোলিনশ এই সংবাদে 
হতভম্ব হইলেন এবং জার্মান রাষ্ট্রদূতকে ডাকিয়! আনিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে চাছিলেন। 
কিন্তু ডঃ রুডলফ র্যান জানিয়াও না জানার ভান করিলেন এবং সামারক প্রাতিনিধি 
উলফকে ডুচের বিরক্তি ও অসন্তোষ সম্পর্কে সাবধান করিয়াছিলেন ।(৭) 

এখানে পাঠকবর্গকে আর একবার ম্মরণ করাইয়] দেওয়া যাইতেছে যে, মুসোলিনীর 
অবস্থা নিতান্তই শোচনশয় ছিল। উত্তর ইতালণর লেক গারডার পশ্চিম তীরে যে ছোট্ট 
স্তালো শহরে তার “গবর্নমেন্ট? প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেটা সম্পূর্ণ রূপেই জার্মানদের 
কবলিত ছিল এবং লেক গারডা, লেক কমো, স্যালে৷ ইত্যাদি জায়গাগুলি ছিল 
ইজারল্যান্ড, আল্পস, বিখ্যাত ব্রেনার গরিব, অস্টিয়! ইত্যাদি সহিত সীমাস্ত 
অঞ্চলে, ১৯৪৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ইতালপর আত্মসমর্পণ এবং ১৩ অক্টোবর ইতাল?, 

(৩) ডুচে-_রিচার্ড কোলিয়েব, পৃষ্ঠা ২৮০ 

(৪) দি লাষ্ট ডেইপ্গ অব. মুনোলিনা, পৃঃ ২৭৯ 

(৫) দি লাস্ট হান্ড্েড ডেইজ,, পৃষ্ঠা ৫৩ 


মুসোলিন্ীর চরম দণ্ড ১০৭৫ 


কর্তৃক জার্যানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরেই ইতালণী উত্তরে ও দক্ষিণে ভাগ হইন়্া- 
গিয়াছিল দক্ষিণ ?'কট' ছিল মিত্রপক্ষের দখলে ৷ -৯৪৪ সালের ৪ঠ1 ভূন মিত্রবাহিনী 
রোম দখল কারয়! নিম্বাছিল | অর্থাৎ জার্মানরা রাম ছাডিয়। উত্তর ই হালপতে চলন 
গিয়াছিল। তাবপর .বকেই উন্তব ইতালখতে বাকণ ইতালীয় ক্যাঁলই ও জার্মান- 
দের বিরুদ্ধে পার্টিঞজান ও গরিন! বাহন সংগঠিত হইতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত 
তারাই বিখ্যাত মিলান শহর সহ জার! উত্তর ইতালণ ছাইয়া ফেলিয়াছিল । 

থই অণস্থার মধো সুপোলিনশ স্তালে। শহরে সার্মানদের আশ্রয়ে শস্বাধীন” সরকার 
গঠন করিলেন । কিন্ত তখন [তান দেহে ও মনে ভাডিয়' পঁডিয়াছিলেন। কারণ 
কার্ধতঃ তখন তিনি ফুবাবেব ইতালীয় এজেক্টে পাঁবণত হইয়াছিলে- নং ভারই চাপে 
পড়িয়া ভেবোনা জেলে তার জামাতা কাউন্ট চিয়ানো (প্রাক্তন পরবাষ্টর মন্ত্রী ) ও 
অন্যান্যের বিচার প্রহন ও প্রাণহনন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অথচ কন্যা এডডাকে তিনি 
ভালোবাদসিতেন কিন্তু এই ভালোবাপার জোবেও তিনি ভাব জামাতাকে বিশ্বাস- 
ঘাতকতার অভিযোগ থেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না এবং কাধতঃ কন্যার কাছে 
মুপ দেখাইতেও সাহস পাইতেছিলেন না। মন্দভাগিনশ কাউন্টেস 'ড্ডা শোকে, 
দুঃখে, ক্ষোভে ভাঙ্গিয়া পণ্ড়গাছিলেন এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্েব জন্ত পিতা 
মুসোলিনকে আত্মহত্যার জন্য বলিয়া পাঠা*য়াছিলেন। কিন্তু আম্চর্য এই যে, 
মূসোলিন"র স্ত্রী জার্খান পক্ষপাতশ ছিলেন, তার জামাতা কাউন্ট চিয়ানোর উপব তুদ্ধ 
হইয়াছিলেন এবং তীর প্রাণদণ্ড সমর্থন করিয়াছিলেন ! 

আধিকস্ত এই সময় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উহ্নস্টোন চািল কমন্সসভার এক বক্তৃতায় 
তীব্র কঠে মন্তব্য করিলেন যে, নিজের জামাতার বক্তে হাত কলঙ্কিত করিয়া 
মুসোলিনী আবার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা দিতেছে ! 

চাচিলের এই মন্তব্য মুসোলিনীকে গভীরভাবে আহত করিয়াছিল । সুতরাং 
12ান এক যাজকের কাছে প্রার্থনা! করিলেন তর “মাত্মার শান্তিব জন)? '£বং 
*শগবানের সঙ্গে তার মাজ্মাব ংযে'গ বিধানের “১ষ্টা কবাব জন্য ।,১,*) 

কিন্ত ভগবানের দরবাবে মুসোলিনশ: শাস্তি প্রার্থনার কি দশা হইয়াছিল, তা 
জানার সুযোগ ছিল না । তবে ১১ই এপ্রিল, ১৯৪৮, এট! জানা গেশ ষ, পশ্চিমণদের 
নিকট হার যুদ্ধ বিরিতির বা শান্ঠিব "স্ত ব প্রত্যাখখাত হইল । সুইজারল্যান্ডে 
ডালেসের দপ্তর থেকে ভ্যাটিকানের মাবফং মুংসালিনশকে জানাসয়া দও"া হইল যে, 
একমাত্র নিঃদর্ত 'াত্ুসমর্পণ ছা$" মিত্রপক্ষের নিকট খাব কিছু গ্রহণধোগা নহে। 

ঝা ঝ ক 

লেক গারডা ও স্টালো থেকে মদোলিনী এবার তার গবর্ণমেন্ট মিলানে 
স্থানাস্তরত কঠিতে চাহিলেন এবং ১৬ই এপ্রল সকালে তার 'মান্ত্রসভার” নিকট 
সে কথা ঘোষণা করলে-। অবশ্ত তার আগে তিনি বলিয়াছিলেন যে, 
যদি "শষ যৃদ্ধ চালাইয়া মরিতেই হয়, তবে, তানি স্বদেশের ভূমিতেই মারতে চান 
এবং উত্তর দিকে ভালটেলিনাতে তিনি তার শেষ যুদ্ধ করিতে চান। কিন্তু তার এই 
প্রস্তাবে বাধা দিলেন মার্শাল গ্রাংসিয়ানী। কারণ, তার মতে জার্মানীর সম্মতি 
ছাড়া এমন কার্ধ কর! উচিত নয় | আর বাধা দিলেন ইতালণতে জার্ানীর সামরিক 


ডে ডুচে--রিচার্ড কোলিয়র, পৃ ৩৩ 


১০৭৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


প্রতিনিধি এস এস জেনারেল উলফ। আঁখিকন্ত উলফ মুসোিনীকে যুদ্ধাবরাতির কোন 
আলোচনা চালাইতেও নিষেধ করিলেন। কারণ, এটা মানিয়া নিলে মুপোলিনশর 
দ্বাধীন সত্তা ক্বীকার করিতে হয়, যেটা ছিল জার্মানশর স্বার্থের একাস্ত বিরোধাী। 
নে জেনারেল উলফ ইতালী সম্পর্কে আলোচনার জন্য বার্দনে আহত 
হইলেন ।*** 

কিন্ত ডুচে মিলানে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ আয়োজন কবিলেন। তিনি মনে 
মনে স্থিব করলেশ এই যুদ্ধের এক1 “ইতালশয মীমাংসা” করিতেই হইবে । সুতরাং 
মলানে গিয়া তিনি পার্টজানদের কমিটির সঙ্গে অথবা পশ্চিমীদের সঙ্গে যুদ্ধ 


বিরতির আলোচনা কাথবেন গিংবা শেব পর্ষস্ত ভলটোরিনাতে গিয়া জশবনের শেষ 
সংগ্রাম চালাইবেন। 


আগেই বল! হইয়াছে মুসোণ্নণী হিটলাবের কাছ থেকে দ্বরে সাঁরিয়া যাইতে 
চাঁহতেছিলেন। কারণ, তিঁশি বৃঝিয়াছিলেন যে, তিনি যেন মাকড়শার জালে 
আটকা পঁিয়াঙেন। অপর পক্ষে হিটলারও ২৯৪৩ সালেব জুলাই মাসে ইতালীতে 
মুসোলিনীব ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আশে থেকেই মুসোলিনীর সম্পর্কে 
মোহমুক্ত হইতোছিলেন। সেই সময় তান তাব অস্তবঙ্গদ্ের সঙ্গে প্রাইভেট 
আলোচনা! প্রসঙ্গে স্বীকার কবিয়াছিলেন যে, মুসোলিনীর সঙ্গে তাব “অচ্ছেছ্য বন্ধুত্ব 
সম্ভবতঃ ভূন হঃখাছিল। 'ম্পষ্টতঃই প্রতীস্বনান হইতেছে যে, ইতালশীর সঙ্গে আমাদের 
িত্রতা আমাণ্ব শত্রুদের পক্ষে আধিকতর সুবিধাজনক হইয়াছিল। আমাদের সর্ব- 
প্রকার চেষ্টা সত্বেও যদি এই যুদ্ধে আমরা হারিয়া যাই, তবে, বৃঝিতে হইবে দেই 
পরাজয়ের জন্য ই ঠালীর সঞ্গে মিত্রত! কম দ্রায়ী ছিল না। ইতালী আমার্ধের সবচেয়ে 
বেশী উপকাবে মাসিতে ৫পারিত, যদি সে এই সংঘর্ষে যোগদান না কারত।* কিন্তু 
তবু হিটলার এখনও ইতালশর জন্য ষেন একট: “সহজাত প্রেরণা" বলেই বন্ধুতা অন্থতব 
করেন। কিছ মামি নিজেকে দোষী বলিয়। সাব্যস্ত করি এজন্যে যে, আমি যুক্তির 
কথা মানি শাঈ_যার জন্যে ইতালীর সঙ্গে বন্ধুতায় আমাকে নির্মম করিয়া 
তুলিম্বাছিল।*() .. 

কন্ত মুমোতিনীর সঙ্গে এই ধানর্মম বন্ধুতার বা পাশাবক মিত্রতার' (কোন কোন 
লেখক যেমন-_ এফ ডব্লিউ ডিকিন £ই ক্ষেত্রে 'ক্রটাল ফ্রেগুশিপ+ শব্ধটি ব্যবহার 
কবিয়াছেন ) আযৃও শেষ হইয়া আিতেছিল ।:১৮ই এপ্রল সন্ধ্যা সাতটায় মুসোলিনণী 
জার্মান নিরাপত্ত। বাহছিণণর পাহারায় ৫টি মোটরগাড়শী এবং একটি মালভতি 
ট্রাকের কনভয় যোগে মিলানের দিকে রওন! হইলেন এবং রাত্রি *্টায় মিলানের 
নগররক্ষীব “্দপ্তব বা আবাসই ছিল মুসোলিনার শেষ কর্তৃত্বের আশ্রয়স্থল এবং 
এখানে তিণি ম্লানের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ আলাপ-আলোচনা করিলেন। 

কাডিশল সুস্টারের (9০45067) মধ্যস্থতায় মিলানে আর্কাবশপের প্রাসাদে 
মুসোলিনীব সঙ্গে পার্টিজান বাহিনশর ভ্তাশনাল কমিটি অব. লিবারেশন-এর 
প্রতিনিধিদ্ব দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা হুইল। মুসোলিনীর দিকে তাকাইয়া 
কার্ডিনালের মনে হুইল যে, “এক নিদারুণ বিপর্যয়ে মুসোলিনী যেন স্তব্ধ হইয়া 
গিয়াছে । জ্বু কার্ডিনাল তাকে একটু চাঙ্গা কারতে চাঁহলেন এবং বলিলেন ষে, 


(৭) দি লাস্ট হানড্রেড ডেইজ, পৃ ৫৩০ 


মুফোলিনীর চরম দণ্ড ১০৭৭ 


ইতালীকে আর অনাবশ্যক ধ্বংসের মধ্যে টানিয়! না নিয় তার উচিত আত্মসমর্পণ 
করা। কিন্তু জবাবে মুসোলিনী বলিলেন যে, তিনি ৩,০* কালোকুর্তা সৈম্তসহ 
ভালটেলিনাতে গিয়া শেষ যুদ্ধ চালাইবেন। কিন্তু কার্ডিনাল তাকে ম্মরণ করাইয়া 
দিলেন যে, ডুচের মনে যেন কোন মোহ না থাকে, তিন হাজার দূরের কথা, তিনশত 
ক'লোকুর্তাও তান পাইবেন কিনা সন্দেহ । ম্বসোলিনগ জবাব দিলেন যে, তার 
কোন মোহ নাই, তবে তিন শতের চেয়ে কিছু বেশী পেতে পারেন । 

ইতিমধো মুসোলিশশর সঙ্গে যুদ্ধীবরক্তির আলোচনার জন্য ছি বারেশন কমিটির 
তিশজন বিশিষ্ট প্র'তনিধি আলিয়া হা্ছির হইজ্নে। কিন্তু সেঈ সময় হঠাৎ মার্শাল 
গ্রাথসিয়ানি মুসোিনীর ছুইজন মন্ত্রীসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। কাণ্ডনালের 
প্রস্তাব অনুসারে তার। সকলে একটি বড় গোলটেবিলের চারাদকে আসন গ্রহণ 
করিলেন। মুসোিনী যেন কিছুটা অধৈর্ধের সঙ্গে িবারেশন কমিটির সদশ্দের 
জিজ্ঞাসা করিলেন-আপনাদের প্রস্তাব কি? 

পার্টিজানদের মুখপাত্র মারাজ্জা (৬ 011221) জবাব দিলেন_- “খানাদের প্রস্তাব 
খুব ছোট্র এ৭ং হ্থানার্দিঃ়। আমরা শুধু 'াশনাব আত্মসমর্পণের দ্রা'ৰ ববতে ও গ্রহণ 
করতে এসেছি।, 

মুসোলিনী বাধ। দিয়। বলিলেন_-'আমি কিন্ত সেজন্য মাসি নি। আমার চ্ঙ্গে 
কথা ছিল আমরা একত্রে মিলে শর্তাদি সম্পর্কে আশোচনা কববো। আমি 
এসেছিলাম আমার ধোকল্ন, তাদের পরিবারবর্গ ও ফ্যাসি্ই মিলিশিয়ার 
রক্ষাকবচ দ্রাবি করার জন্য | তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে সেটাও আমার জানা দরকার | 
আমার সরকারের কর্মচারীদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য অবশ্থই গ্যারেশ্টি 
দিতে হবে এবং আমাব সৈন্যের ষদি আত্মসমর্পণ করে, তবে, তার্দেরকে যুদ্ধবন্দীর 
মর্যাদা দিতে হবে । 

তখন একজন পািজান প্রতিনিধি বলিলেন--'এগুলি বিস্তৃত আলোচনার বিষয় । 
সেই আলোচন! করার অধিকার আমাদের আছে।' 

ডুচে তখন বালিলেন--“বেশ কথা, তবে, আমর। 'একটা মীমাংসার সর্তে পৌছুতে 
পারি। 

তখন মার্শাল গ্রাংপিয়ানি হঠাৎ যেন লাফাইয়া উঠিলেন--“না, না, ডুচে। 
আপনি তা করতে পারেন না। জার্মানদের প্রতি আমাদের বাধ্যবাধকতা আছে। 
তাদের সম্মতি ও পরামর্শ ছাড়া আমরা এভাবে আত্মসমর্পণের কোন চুক্তিপত্রে সই দিতে 
পারি না। কর্তব্যের ও আত্মমর্ধাদার নিয়ুমকানুনগুলি আমরা তুলিতে পারি না।, 

তখন পার্টিজান প্রাতিনিধিরা বলিলেন, “জার্মানদের কিন্ত তেমন কিছু নিয়ম- 
কানের বালাই নেই। গত চারাদন ধরে আমরা তাদের আত্মসমর্পণের সর্ত নিয়ে 
আলোচনা করাছ ! যে কোন মুহূর্তে তাদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে ।, 

মুসোলিনী তখন ব্যথিত ও ক্ষুন্ধচিত্তে উঠিয়া ঈাড়াইলেন এবং বলিলেন “মাগে 
আমি জার্মান কন্সালের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা! করিতে চাই এবং বলিতে চাই 
ষে, জার্মানশ ইতালার প্রাত বিশ্বাসঘাতকত। করেছে।” 

এই কথা বলিম্ন। মূসোঁলিনী সেই কক্ষ থেকে বাহির হইয়া! গেলেন। সেইাদন 
সন্ধ্যা ৮টার সময় মুসোলিনী ক্যাসি মিলিপিয়ার ইউনিফর্ম পিয়া আবলম্বে মিলান 


১০৭৮ ছ্িতীয় মহাযুদ্ধের তিধাপ 


ত্যাগ করিয়া! .কামো আভিমুখে যাত্রা করিলেন ; গঙ্গে মার্শাল গ্রাথীসয়ানি, জার্মান 
সশস্ত্র গ্রহরণী খবং ** গাড়শ বোঝাই লোকজন। 

মুসোলিন'র “ক মন্ত্রী আরেক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কারলেন--“আমর; কোথায় 
যাচ্ছি?” উত্তবে সেই ভদ্রলোক বলিলেন “ঈশ্বর জানেন, বোধ হয় ষমপুরশতে ।' 

নিয়তির অনাতিক্রম্য বন্ধনের মত ক্লার -পতাচ্চিও (মুসোপিনীর উপপত্বী) আর 
একটি গাড়ীতে মাসি হাজির হইলেন। 

কঃ গা ক 

কোমো হদের ৫ মাইল দক্ষিণে সুবিধাবাধী মাশাল গ্রাৎসয়ানী মুসোলিনীর দলবল 
ছাঁড়য়' জার্খান এস এস সা'মাস্ত বাহনীর সদরে আসিয়া আশ্রয় নিলেন। আর 
মূপোলিন কোমোতে পৌছয়! হার স্ত্রীকে এই মর্ষে এক বার্তা পাঠাহ লেন ষে, [নি 
তার জীবনের শেষ পর্যায় এবং “বহয়ের শেষ পৃষ্ঠায় পৌছিয়াছেন। ন্থতরাং তার 
স্ত্রী যেন ঠার আনচ্ছাকৃত সমস্ত অপরাধের জন্য তাকে ক্ষমা করেন। আর ০সই সঙ্গে 
মুসোলিশী তার স্ত্রী:ক (ডোনা র্যাচেপি ) পরা*শ 'দ্লেশ বাচ্চা ছুঈটি সহ আবলন্বে 
স্ুইজারল্যাণ্ডে চ'লয়। যাইতে এবং "খানে শিখ শতুন্ভাবে জীবন আরম্ত 
করিতে ।*** 

২৬শে এপ্রণ ভোর হওয়ার আগেই মুসোলিনশ তীর ক্ষুদ্র একটি দলসহ কোমো 
হদের পশ্চিম তীর ধরিয়া রওন। হইলেন এবং কোমে' থেকে ২৫ মাইপ দৃবর একজন 
স্থাণীয় ফ্যাঁস৪ই আঁঞ্সারের গৃহে আশ্রয় নিলেন তার পার্টি-সেক্রেটারি প্যাভোলিনশর 
৩ হাজার কালোকুর্ত। সৈম্দহ আগমণ্রে অপেক্ষায় । মুফোলিনী ঘুমানয়। 
পাঁডয়াছিলেন, জাগিয়। উঠিয়া দোখিব্নে তার উপপত্বী ক্লারা পেতাচ্চি দুইটি বর্মাবৃত 
গাড়ী এবং কয়েক কোম্পানী রিপার্রিকান সৈম্তপহ আয়! হাজির হুক্ষেন কিন্তু 
এত বড় কনভয় সহ সেখানে অপেক্ষা করা বিপজ্জনক। স্মৃতরাং তিনি "অন্ত রাস্তায় 
গাড়গগুপ্'ক ঘুরা*য়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে তার প্রণয়িনগসহ একটি 
পৃথক গাড়ীতে চভিয়! পশ্চিম দিকে ম্ুঠজারশ্যাণ্ডের সীমানা অভিমুণে রওনা 
হইলেন। তার জার্মান প্রহরী এস এপ লেঃ বারজার 13112 7) এবং বাকণ কনভয় 
তার পিছু পিছু অনুসরণ করিশ। রাস্তায় একটি ছোট্ট হোটেলে অবস্থান কালে 
মুসোলিনী রেডিও যোগে প্রচারিত এই মর্মে একটি বার্তা শুনিতে পাইন্ন যে, বৃটিশ 
বাহিনশর ০8 জেনারেল মার্ক ক্লার্ক ক্রমাগত জয়াভিধানে আগাইয়া আদিতেছেন এবং 
উত্তর *তালণর সর্বত্র পার্টিজানদের অভ্ার্থান ঘটিতেছে।... 

মুসোলিনী সেখান থেকে সন্ধ্যাবেলাই ভ্যালটেলিনার দিকে রওনা হইতে 
চাঁহলেন। কিন্তু জার্খান নিরাপত্তা রক্ষী লেঃ বারজার বাধ! দিলেন এবং 
বলিলেন যে, পার্টিজানরা নিশ্চয়ই রাণ্ডায় প্রতিবন্ধকতা সৃট্টি করিয়া রাখিয়াঙ্ছে। 
ত৷ ছাড়া তার দলবলের ৬লাকজনেরাও ক্লাস্ত। সুতরাং সেই রাতে সেগ স্থানপয় 
হোটেলে অপেক্ষা করাই ভালো । পরাদন ভোরবেল৷ বরং রওনা হওয়া যাঃবে। 
মুসোলিনী রাজী হইলেন। 

সী রঃ রী 

কার্ধতঃ তখন বাকণশ ইতালীয় ফ্যাঁসিষ্টরা ও জার্ধানরা উত্তর দিকে সামান্ত অঞ্চল 

দিয্বা পরিআ্রাণেব পথ ধু'ঁজিতোছিল। পার্টিজান ও গ্েরিল। বাহিনপর সৈম্েরা এজন 


সুসোলিনীর চরম দণ্ড ১০৭৯ 


যথাসম্ভব সর্বত্র সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিল। কোমো হুদ অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টিজানদের 
ছিল আধিপত্য । তাদের নেতা ছিলেন সন্ত্রাস্ত বংশজাত কাউন্ট পিয়ের লৃইগি 
বেলেনি ডেল! স্টেল--সংক্ষেপে বেলেনি নামে পঁরিচিত। ২২ বছরের ন্ুশিক্ষিত ও 
পুশ যুবক । জার্মানদের হাত, এর পিতা নিহত হইয়াছিলেন। এর সহকারণ 
ছিলেণ ২* বছরের যুবক আরবানো ল্যাজারো, কিন্ত এরা কামিউশিস্ট পার্টির সন্ত 
ছিলেন না। এমন কি, কমিউনিস্টও ছিলেন না। কিন্তু একাস্তরূপে জার্মান ও 
ফ্যাসিঞ্& বিরোধশ ছিলেন। বেলন মধ্যরাভ্রে লেকের রান্তায় ডঙ্গোর দক্ষিণে প্রতি- 
বন্ধকতার স্থট্টি কাঁরলেন। থুগাঁদকে ফ্যাসিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি আলেকজান্দারো 
প্যাভোলিনী মুসোলিনশর হোটেলে আসিয়া পৌছিলেন বং বিরস বদনে ডুচেকে 
বাঁললেন যে, কালোকুর্তা সৈন্যদের অধিকাংশই কোমো৷ এলাকায় পার্টিঞাণদের কাছে 
আম্মজমর্পণ করিয়াছে । মুসো'লনপ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন যেন ভ্যালটোলনাতে 
তার প্রস্তাঁধত লড়াইয়ের জন্য কত জন কালোকুর্তাকে তিনি সংগ্রহ কারতে 
পারিয়াছেন ? প্যাভোলিনশ কিছুট1 দ্বিধা ও সক্কোচের সঙ্গ জবাব ধিলেশ ১২ জন ! 
এই জবাব থেকেই বোঝা যাইবে পরিস্থিতি কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতোঁছল। 
তথাপি মুসোলিনী ভোববেল! লেকের রাস্তায় জার্মান কনভয়ের সঙ্গে যোগ দিলেন 
সশমান্ত পার হইয়া ইতাশশ পরিত্যাগের জন্য। এই জার্মান কনভয়তে ২৮? ট্রাক 
ভতি জান্নান নৈন্য, একটি বর্মাবৃত গাড় জার্মান অধিনায়কের জন্য, আর ১৯টি 
যানধান,ছিল অ-সামরিক লোকজনে ভার্ত। কিন্তু কনতয়তে নানা ধরনের চুর 
অস্ত্রশপ্ত ছিল। মুসোলিনী নিরাপত্তার ধাতিরে আর্ীর্ড কারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
ঠার উপপত্বী ক্লারা পেতাচ্চি এবং তাব ভাই ও পরিবারের লোক্রোও স্পেনে যাওয়ার 
জন) কনভয়ের সঙ্গে যাগ ধিলেন। কিন্তু এই যাভ্ঞাপথেই শুরু হইল ইতালগয় 
বিয়োগান্ত নাটকের হশরো মসোলিনীৰ শেষ অঙ্ক। কাউন্ট বেলেনির পাটিঞান 
সৈনে)র। কনভয়ের পথ রোধ কিয়) দ্রাড়াইল। কিন্তু জার্মান কনভয় সামারক দিক 
থেকে এত বলশালশ ছিল যে, কাউণ্ট বেলেনির সাধ্য ছিল ন৷ প্রকাশ্য যুদ্ধের দ্বারা 
তাদের গতিরোধ করার । ন্ুতরাং বেলেনি চাতুর্ধ-দীতি অবলম্বন করিলেন এবং 
এমন ভঙ্গ দ্বেখাইলেন যেন সারা অঞ্চল জুঁড়িয়া পা্টিজান সৈন্য ও সমরশভির প্রচুর 
দাপট রহিয়াছে । বেলোনি ও তার অন্থচরেরা আগে থেকেই পথে নানা বকমের 
রোডব্রক (প্রতিবন্ধক) স্ষ্টি করিয়। রাশিয়াছিলেন। সুতরাং জার্মান কনভয়ের গতি 
রুদ্ধ হইল এ-ং বেলোনি আসিয়1 জার্ধান অধিনায়ক ক্যাপ্টেন অ;টা কিসশাটকে 
(80157811) নানা ভাবে জেরা কারতে লাগিলেন। জেরার মুখে [৯পনাট্‌ ষীকার করিলেন 
যে, তার দলে কিছু ইতালীয়ান আছে। কিন্তু তাদের জন্য তার কোন দায়িত্ব নাই। 
খন বেলোন আরও কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর এই সর্তে জার্মান কনভয়কে 
অগ্রসর হইতে 'দিলেন যে, তাদের দলের সমস্ত ইতালীয়ানকে তার হাতে ছাঁড়য়া দিতে 
হইবে। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বেলেনির কানে কানে বলিল যে, মুসো'লনী 
এই দলে রাহয়াছে। তাঁকে যেন ছাড়িয়া দেওয়া না হয়। 'মুসোনছ্িনশ এই 
লে ?_ __কথাটা:যেন বেলেনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না । ন্ত্বতরাং 
তান ল্যাজারোকে অস্ত কারতে বলিলেন। ল্যাজারোও কথাট!1 তেমন বিশ্বাস 


১০৮০ দিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 
করতে পারিতেছিলেন না। তখন নোগ্র নামক পার্টিজানদ্বের সাহায্যকারশ এক ব্যক্তি 
আসিয়া! ল্য'জারোকে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়৷ বলিল যে, “সেই বেজন্মাটা এখানেই আছে !, 

ল্যাজারে। উত্তর দিল--“তুমি কি স্বপ্ন দেখছ ? 

নেগ্র তখন দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল-_“না, না, অবিশ্বাসের কারণ নেই। লোকটা 
মুসোলিনীই বটে, আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি ।? 

«কোথায় 1, 

£এখানে একট" ট্রাকের মধ্যে | জার্মানদের ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে ।+ 

ল্যাজারোর তখনও বিশ্বাদ হইতোছিল ন1। সুতরাং বলিলেন যে, তোমার 1”শ্চয় 
ভুল হয়েছে। 

নেগ্র জৰাব দিল, 'না, তার তুল হয় নাই, জার্মানদের দলিলপত্র পরপক্ষা করার 
সময় একটা ট্রাকে কম্বল মুড়ি দেওয়া একটি লোককে আমি দেখেছি । তার পরিধানে 
লম্বা কোট, সেই -কাটের কলারে তার কান পর্যস্ত ঢাক] এবং তার মাথায় জার্ান 
হেলমেট ব। শিরস্ত্াণ, সেই শিরম্ত্রাণ দিয়! তার মুখ পর্যস্ত ঢাকা । আমি তার দলিল- 
পত্র দেখতে চে:য়ছিলাম, তখন ট্রাকের জার্মানরা আমাকে বাধা দিল এবং বোঝাল 
লোকটি মাতাল 1*-", 

তখন ল্যাজারে! শিজে অ গাইয়! গলেন এবং নেগ্রর বণিত ট্রাকে গিয়। ছদ্মবেশ- 
ধারশ লোকটির শিরপ্রাণ টান দিয়া খুলিয়। ফেলিলেন- দখা! দিল একটা মন্ত টাক 
মাথা, তার চোখ থেকে সানগ্লাস খুলিয়া নিলেন এবং লম্বা কোটের কলারটা নামাইয়! 
দিলেন__দেখ। গেল মুতিমান মুসোলিনশ স্বয়ং তার ছুই হাটুর মধ্যে একটা 'মোসন 
পিস্তল" চাপিয়। ধরিয়া! বসিয়া আছেন, পিস্তলের বাটটা তার চিষূকের কাছ পর্বস্ত। 

ল্যাজারো মুসো?লনীর পিস্তলটা কাড়িয়া নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আরও 
অন্্রআছে কি না? মুসোলিনী বিনা বাক্যব্যয়ে হার কোটের বোতাম খুলিয়া 
ফেলিয়া আর একটি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ল্যাজারোর হাতে দিলেন। ম্বসোলিনীকে 
ভশখত দেখাঃ তোছিল ন।, কিন্তু অত্যন্ত ক্লাস্ত দেখাইতেছিল । 

ছুই চার জন করিয়া একটি ছোট্ট জনতাও সেখানে জমায়েত হইতেছিল,__স্থানটি 
কোমে হ্রদের ডঙ্গো শহর । ল্যাজারে৷ তখন অত্যন্ত শান্ত কঠে ঘোষণা করিলেন £ 

“ইতালশীর জনগণের নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি ।” 

২৮শে এপ্রল মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করিয়। প্রথমে ডোঙ্গোর টাউন হলে লইয়া 
যাওয়া হইল। 

ক্লারা পেতাচ্চি এবং তথাকথিত ম্পেনীয় পাশপোর্টধারশ অন্তান্তকেও গ্রেপ্তার 
করা হইল। এর আগেই বেলিনিকে জানাইয়1! দেওয়া হুইল যে, মুসোলিনশকে 
গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । বোলানি মুসোলিনীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি 
এই এলাকার কমাগ্ডার এবং তান কথ! দিতেছেন যে, মুপোলিনীর কোন অনিষ্ট 
হইবে না। মুসোিনী শুধূ ক্লাস্ত কে বলিলেন “আপনাকে ধন্যবাদ” । 

ল্যাজারো মুসোলিনীর চামড়ার প্রকাণ্ড পোর্টফোপিও ব্যাগ ও অন্যান্ত জিনিস 
তল্লাস করিয়া কিছু গোপনীয় দলিলপত্র, ভেরোনা জেলের কাগজপত্র, হিটলারের 
কাছে লেখা [িঠিসমহ এবং ১৬০টি স্বর্মুত্রা ও ৫ লক্ষ তিরার ( ইতালীয় টাকা ) 
কয়েকটি চেক্‌ পাইলেন । 

ইতিমধ্যে মুসো'লনীর 'সরকারের' অন্যান সাক্ষরাও ধৃত হইয়াছিলেন। 


মুসোলিনীর চরম দণ্ড ১০৮৯ 


বেলেনি ভাবিয়া দেখিলেন ষে, মুসোলিনীকে এখানে রাখা বিপজ্জনক । কেননা, 
জার্মানরা তাকে আর একবার উদ্ধারের চেষ্টা কারতে পারে | কিংবা! শহরেব লোকেরা 
তাকে খুন কারতে পারে। সুতরাং সেই রাত্রির জন্ত মুসোপিনীকে কোন [নিরাপদ 
গোপন স্থানে লৃকাইয্া রাখিতে হইবে। পাহাড়ের উপর তিন মাইল দুরে সীমান্ত 
প্রহরীদের ব্যারাকে এবং সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত একটি গ্রামে- যেখানে সাধারণতঃ 
পাটিজানেরা আত্মগোপন করিয়] থাকে। 


নাঃ নী ঝা 

শেষ পর্যন্ত মুসোলিনশী ও তার উপপত্বী ক্লারা পেতাচ্চিকে সীমান্তবর্তা গ্রামের 
একটি গোপন আবাসে নেওয়া হইল। বেলেশি আগাগোড়া খুব ভদ্র আচরণ 
করতেছিলেন এবং ম্বসোলিনী ও পেতাচ্চি উভয়ের অন্থরোধে পরস্পরকে একত্র 
মিলিত হইতে দিলেন। বেনেনিকে সহান্ুভৃতিসম্পন্ন দেখিতে পাইয়া পেতাচ্চি 
কি ভাবে মুসোলিনীর প্রেমে পাঁড়িয়াছিলেন, সেই গল্প বলিলেন। ম্বসোলিনীর সঙ্গে 
তার প্রথম দেখা হইয়াছিল ১৯২৬ সালে, তখন তার বয়ম মাত্র তিশ বছর এবং 
মুসোলিনীর বয়স দ্বিগুণেরও বেশী। কিন্ধু তাকে দেখাইত সতেজ যুবকের মত-_ 
মুসোলিন*র সাহস, দৃঢ়তা এবং তার কঠোর পুরুষোচিত ব্যক্তিত্ব পেতাচ্চিকে মৃদ্ধ ও 
আভিভূত করিয়াছিল। অবশ্ত মুুসোলিনীর অনেক প্রোমকা ও উপপত্বী ছিল। 
কিন্ধ সেজন্য তার কোন ঈর্ষ| ছিল ন। | বরং পরবর্তা কালে স্বুসোলনীর প্রোমকাদের 
মধ্যে কেউ কেউ তার কাছে সাহায্যের জন্যেও আসত । পেতাচ্চি বিনা দ্বিধাস্ব 
তাদেরকে সাহাধ্য দ্িতেন। কারণ, তার গভীর বিশ্বাস ছিল যে, মুসোলিনণ 
বদয়ের উপর একমাত্র তারই আধিপত্য ছিল ।... 

পেতাচ্চি কথ প্রসঙ্গে এক সময বেলেনিকে অনুরোধ করিলেন যে, মুসোলনীকে 
মিত্রপক্ষের হাতে সমর্পণ করা হোক। বেলেনি উত্তরে বালিলেন যে, মিত্রপক্ষের 
সঙ্গে এই ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই। এটা সম্পূর্ণরূপেই ইতালীরই ব্যপার । 

এরপর ক্লারা পেতাচ্চি হঠাৎ একসময় কা দয় উঠিলেন এবং বাললেন-_-'আহমি 
বুঝেছে আপনার! তাকে গুলি করে মারবেন। এই কথা বলার পর কম্পিত হস্তে 
চোখের জল মিয়া পেতাচ্চ বেলোনকে অঙ্থরোধ ক'রলেন-_ 
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«আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, যুসোলিনীকে বাদি গুলি করে মারা হয়ঃ 
তবে শেষ মুহূর্ত পর্ধস্ত আমাকে তার কাছে থাকতে দেওয়া! হবে এবং তার সন্ধে 
আমাকেও গুলি কর! হবে। এমন অন্থরোধ কর! কি আমার পক্ষে কাড়াবাড়ি ?"-- 
আমি তার সঙ্গেই মরতে চাই ।” 

বেলেনি ম্বসোলিন”র প্রণায়িনীর এই গ্রভীর আবেগের জন্য বিচলিত হইলেন 
রে বালিলেন_'আমি শপথ করে বলছি যে, ম্বসোলিনীকে গুলি করার ইচ্ছা আমার 
নে 1, 

সেই রাতেই বোলিনি এবং আরও দুইজন পার্টিজান কোমে। হ্রদ থেকে ১৪ মাইম 


(৮) দি লাস্ট হাল্ড্েড ডেইজ, পৃষ্ঠা ৫৬৩ 
স্বিমহা। (৩) 


১-৮২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


দুরে মুসোলিনী ও ক্লারা পেতাচ্চিকে সঙ্গে নিয়! গাড়ীতে রওনা! হইলেন একটি গ্রামের 
দিকে এবং সেখান থেকে বৃষ্টির মধ্যে পায়ে হাটিয়া! পাহাড়ের উপর এক চাষা দম্পাতর 
তিন তলা সাদা বাড়ীতে পৌছিলেন। মারিয়া দম্পাঁত অবশ্যই জানিতেন না আশ্রয়- 
প্রার্থা এই দম্পতি কারা, অথচ চেহারা দেখিয়া তাদের সনেহ হইল পুরুষটি যেন 
মুসোলিনীর মত দেখিতে ! কিন্তু এই সামান্য চাষীর ঘরে মুসোলিনী ?--এও কি 
সম্ভব? সুতরাং তারা ধরিয়। নিলেন পুরুষটি একজন জার্ান বন্দী । তবে, এই সুন্দরণ 
স্বীলোকটি কে? সেকথ! ঠার! বৃবিয়া উঠিতে পারিলেন না । 

তাদের ছুইজনের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন শয়ন কক্ষ দেওয়া হইল। মুসোলিনী এবং 
ক্লারা শয়ন কক্ষ দেখিয়! ধুব খুশী হইলেন এবং আতিরিক্ত আর একটি বালিশ চাহিয়া 
নিলেন। মুসোলিনগ নাকি ছুইটি বালিশ ছাড়া ঘৃমাইতে পারিতেন না। ছুইজন 
সশস্ত্র গ্রহরশ তাদের জন্য মোতায়েন করা হইল। 

ষ্ী রঃ % 


এদিকে মিলানে পার্টিজানদের সদর দপ্তরে স্থির হইল মুসোলিশীকে িলানে 
ফিরাইয়। আন; হইবে এবং ইতালীয় কামিউ'নস্ট পার্টির নেতা পামিরো। তোগলিয়াতি 
গোপনে হুকুম পাঠাইলেন সোজাসুজি মৃুসোলিশশী এবং তার রক্ষিত'কে মৃত্াদণ্ড দান 
ও হুনন করার জন্য । এই আদেশ কার্ধকর করার-জন্য কর্মেল ভ্যালেরিওকে ভার দেওয়! 
হইল। ভ্যালেরিও একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে লড়িয়াছিলেন। 
২৮শে এপ্রিল ভোরবেলা! তিনি রওনা হইয়া গেলেন ১৫ জন সশস্ত্র পার্টিজান টসন্তপহ। 

বেলানির সঙ্গে যখন কর্নেল ভ্যালেরিওর দেখা! হইল, তখন বন্দীর্দেরকে মিলানে 
পাঠানো! নিয় মতবিরোধ হইল । কারণ, এদেরকে গ্রেপ্তার কর। হুইয়াছল বেলোনির 
সদর দপ্তর এলাকায় । তখন ভ্যালেরও কঠোর স্বরে বালিলেন জাতীয় মৃ্তি কমিটির 
সদর দগ্তর সর্বসম্ম তক্রমে নির্দেশ দিয়াছেন মুসোলিনী ও তার রক্ষিতাকে অধিলদ্ষে 
হনন করার জন্য এবং এই আদেশ কার্যকর করার ভার দেওয়া হইয়াছে ভ্যাল্রিওর 
উপর আমি এসেছি এদেরকে গুলি করে মারার জন্য।” 

অপরাহ্ন ৪ট'র সময় কর্নেল ভ্যালোরও ও তার সঙ্গীরা মুসোলিনী ও তার 
রক্ষিতাকে মারিয়। নায় কৃষক দম্পতির গ্রাম্যগৃহ থেকেব।হর কাঁএয়। নিয়! আিলেন। 
ভ্যালেরিও মুসোলিনীকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাকে উদ্ধার করিতে আনিয়াছেন। 
তারা একটি ভিলার লোহার গেটের সামনে আসিয়া ্াড়াইলেন এবং সামনে যেন 
কোন বপর্দের আশঙ্ক। করা হইতেছে এমন ভ্গী দেখাইয়! মুসোলিনী ও ক্লারাকে চুপি 
চুপি গাড়ী থেকে নামিতে এবং গেটের কাছে লৃকাইতে বাঁললেন। মুসোলনী 
ব্যাপারটা আন্দাঞ্জ করিতে পারিয়াছিলেন। ন্ুতরাং শঙ্কিত চিত্তে গেটের কাছে 
গেলেন এবং ক্লারাও তাঁকে অনুসরণ করিলেন। তখন চারিদিকে যেন অস্বস্তিকর 
1নন্তব্তা। হঠাৎ সেই নিন্তন্ধত! তঙ্গ করিয়! ভ্যালোরও চণৎকার করিঘ্প। উঠিলেন : 

শ্্াধীনতাকামণী ব্বেস্থাসেবী পৈন্তদের সর দপ্তরের নির্দেশক্রমে ইতালণর 
জনগণের প্রত আমি স্তায় বিচার করিতে বাধ্য ।” 


স্বসোলিনীর চরম দণ্ড ১৯৮৩ 


মূসোলিনী স্তব্ধভাবে দীড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু ক্লারা তার কোমলবাহু দিয়! 
মুমোলিনীর কঠদেশ জড়াইয়া ধারলেন এবং েঁচাংয় বালিলেন-_“না, তাকে মারিতে 
দেওয়া! হবে না।” 

ভাালেরিও আদেশ দিলেন -_ণ্যঘদি আপনিও মরতে না চান, তবে, কাছ থেকে 
সরে যান।? 

কিন্ত লারা .পতাচ্চি ডুচের ভানাঁ?কে স্থান নিলেন। ভ্যালেরও ১* ফুট দৃরে 
ফ্লাড়াইয় পাঁচবার গুলী কারিলেন। মৃসোলিনশ মাটির উপর পড়িয়া গেলেন। তার 
'উপপত্বী পেতাচ্চিকেও অনুরূপভাবে গুলশ করিয়। মারা হইল। মেজেগ্রা গ্রামের প্রান্তে 
এই হত্যাকাণ্ড ঘটিল। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন ফ্যাসিষ্ট বন্দীকে এবং মুসোলিনপর 
“সরকারের” ১৫ জন সদশ্তকে ভোঙ্গোতে গুলশ করিয়া! হত্যা কর! হইল। ১৯৪৪ সালের 
১২ই আগষ্ট মিলানের পিস্নাজো লরেটোতে জার্মানরা ,৫ জন ইতালশয়ানকে হত্যা 
করিয়াছিল একটি জার্মান লরণর উপর বোম' নিক্ষেপের জন্য । এই হত্যাকাণ্ডগলি 
ঘটল তারই প্রাতশোধস্বরূপ।-_-(৯) 

১৯ ব্ ১৯ 

ইতালীতে মিত্রপক্ষের সদর দ্তর থেকে মিলানের পার্টিজান সদর দণ্চরকে অন্থরোধ 
কর! হইয়াছিল ধৃত মুসোলিনশীকে মিত্রপক্ষের হাতে অর্পণের জন্ত । কিন্ত মিলানের 
কমিউনিই সদর দপ্তর এই অনুরোধ অগ্রাহ্থ করিয়! এক টেলিগ্রামে জানাইয়। দিল যে, 
গণ-আদ্দালতের বিচারে মুসোলিনীর প্রাণদণ্ড বিধান এবং তা! কার্ধকর করা হইয়াছে। 

২৯শে এপ্রল, ১৯৪৫, ভোরবেল। একটি লরশযোগে ২৩টি মৃতদেহ 'মলানে আনা 
হইল এবং মিলানের প্রকাশ স্থানে পিস়্াজে! লরেটোতে মৃতদেহগুলি লরণ থেকে 
খালাস করা হইল এবং সাজাইয়। 'রাথা হইল। ক্রমে সেখানে ভাঁড় জামতে লাগিল 
এবং মুসোলিনী ও ক্লারা পেতাচ্চির মৃতদেহের জঘন্যতম অসম্মান ঘটিল। কসাইয়ের 
দোকানের মাংস ঝুলাইবার হুক দিয়া মুসোিনী ও ক্লারার মৃতদেহ ঝুলাইয়া রাখা 
হইল--তাদের মাথা! নীচের দ্দিকে ও পা ছুইটি উপরের কে ঝুলিয়! রহিল, ক্লারার 
্ব'্ট নীচ থেকে মাথার দিকে ঝুিয়! পাঁড়য়াছিল। একজন মহিল1 সেট] তুলিয়া 
ধরিয়া বপ্ট দিয় ছুই পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু উল্লাসমত্ত উত্তেজিত জনতা 
ইতালশীর “সর্বময় প্রত্ুর মৃতদেহের উপর থু থু নিক্ষেপ কাঁরতে, ভূত! দিয়! লাথি 
মারিতে ও আন্ান্ততাবে অপমান করিতে লাগিল। আর একজন মহিলা অত্যন্ত 
উত্তেজিতভাবে মুসোলিন"র ম্বতদেহের উপর পাচবার গুলী নিক্ষেপ করলেন তার 
পাঁচটি পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্ত । কিন্তু এর চেয়েও অসম্মান ঘটিল 
মুসোলিনীর ম্বৃতদেহের__ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। একদা যে মুসোলিনী 
সুইমিং পুলে গান কারিতে নািলে যুবতণ নারীর! উদ্মত্ের মত তাকে ঘিরিয়া! ধারত, 
সেই মুদোলিনীর মুখের উপর স্ত্রীলোকের স্কার্ট তুলিয়া “দেহজল” নিঃস্থত 
করিল !-_(১) 


(০) দি লাষ্, ডেইজ অব. মুসোলিনী, পৃষ্ঠা ৩২৭ 
(১০) ভুচে-- রিচার্ড কাঁলয়ার, পৃষ্ঠা ৩৭১ 


১৮৪ দ্বিতীয় মহাযৃছের ইতিহাস 


২৩ বছর আগে যে মুসোলিনী রোম নগরণীতে মার্চ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং 
ফ্যাসিজমের ত্রাসের রাজত্ব প্রাতষঠ। করিয়াছিলেন, ৬২ বছর বয়সে তার সেই নাটকাঁয় 
ছিংশ জীবনের ভয়াবহ অবদান ঘটল। জেনারেল আইঞ্জেনহাওয়ার এই সংবাদ 
শুশিয়া মন্তব্য করিলেন_“হা ভগবান, দি ক্লস্কজনক মৃত 1৮...... 

স্ুসোলিনীকে এভাবে খুন করার জন্য চার্টিলন ক্ষো্ প্রকাশ কারিলেন। 
বিশেষভাবে একজন মহিলাকে হত্যা করার জন্ত তান সমগ্র ব্যাপারটাকে 
াপুরুষতা” ও “বশ্বাসাতকতা' বলিয়া নিন্দা কারলেন এবং নিজেই প্রশ্ন তুলিলেন 
এই মহিলা কি যুদ্ধাপরাধী ছিলেন ?-:(১১) 

কিন্ত ইতিহাসে মুপোলিনার মত অতযাচারণী ডিক্টেটরদের এই পাঁরণামই টিয়া 
ধাকে। চার্চিল এই ব্যাপারে যত ক্ষোভই করিয়া! থাকুন না ঞ্নে, মুসোলিনী 
হাত থেকে মৃক্তি পাওয়ায় ইতালীর জনগণ সর্বত উল্লাস প্রকাশ কারলেন। 


(১১) চাচিল, যষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬, 





নবম পর্ব 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
হিটলারের আত্মহত্যা : ইভা ব্রাউনের স্মরণ 


:€ এাপ্রল, ১৯৪৫, ইভা ব্রাউন বালিনে আিলেন হিটলারের সঙ্গে মিলিত 
হওয়ার জন্য । বিস্ত কে এই ইভা ব্রাউন, যাকে অ'গের অধ্যায়ে হিটলারের প্রণায়িন 
বলিয়া উল্লেখ কর হইয়াছে । যদিও ১২ বছরের আঁধককাল ধরিয়া ইভ৷ হিটলারের 
প্রণয়িনী ছিলেন, তরু জার্ানীর খুব কম লোকই তার নাম জানিতেন এবং তার 
চেয়েও কম লোঞ্চ হিটলারের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা! জানিতেন। কারণ, ইভা 
স্বর] আড়ালেই থাকিতেন এবং হিটলার তীকে প্রকান্তে আনিতেন না, কিংবা 
প্রকাশ্তে আত্মপ্রকাশ করিতে দিতেন ন1। এবং পাঠকবর্গ জানি হতাশ হইবেন 
যে, তিনি কোন ইতিহাসের নাক্সিকা ছিলেন না কিংবা যুদ্ধ ও বিপ্লবের দিনে 
যেমন বার পুরুষদের নামের সঙ্গে সময সময় খুব নাম করা সুন্দরী এবং বুদ্ধিতে 
ও হান্তে লান্তে উজ্জল কোন কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন! মাহলার কথা শুনা যায়, ইভা 
ব্রাউন আদৌ সেই জাতের মেয়ে ছিলেন না। তার কোন গ্লামার' ছিল না। কিন্তু 
তিনি স্থুপ্রী ও দশর্থাগ$গ ছিলেন। তার দেহ ছিল সবল সুঠাম এবং কেশ ছিল 
চম্পকবর্ণ। তথাপি জার্মানীর এত বড় রণপ্রভুর সঙ্গিনী হওয়ার মত যোগাতা বা 
গণাবলণীও তার ছিল না। হিটলার ছিলেন তার চেয়ে ২৩ বছরের বড়। তৰৃ 
আশ্চর্য এই যে, ইভা ও হিটলার পরস্পরের প্রাতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং ইভা 
ত্রাউটনের মত একটি সাধারণ মেয়ে হিটলারের জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে 
সহমরণ যাত্রার সময় পর্ধস্ত সর্বত্র পাঁরচিতি লাভ করিলেন এবং ইতিহাসে একটা স্থান 
করিয়াও লইলেন। 


ইভা ত্রাউনের জন্ম ব্যাভেরিয়ার একটি নিম্াবত্ত সাধারণ পারিবারে। তার পিতা 
ছিলেন একজন স্কুল মাস্টার । কিন্তু তার বাবা ও মা গোড়ার দিকে [হিটলারের 
সঙ্গে তার 'অবৈধ সম্পর্কের ঘোরতর বিরোধশ ছিলেন। হোক ন। হিটলার জার্মানীর 
সর্বময় প্রভূ, তবু তার সঙ্গে এই ধরণের অবৈধ সম্পর্ক আপাত্তকর। মিউীনকের 
হেনারক হফম্যান ([36101101) [702018100 ) ১৯২২ সাল থেকে হিটলারের প্রধান 
ফটোগ্রাফার ছিলেন এবং ইভা ব্রাউন তার সেই টুঁডওতে কাজ করিতেন। 
ফটোগ্রাফার হফম্যানই একদিন ফুরারের সঙ্গে ইভার পাঁরচয় করাইয়! দেন এবং 
ফুরার তার প্রতি আৰু হইলেন। এর আগে হিটলার গোঁলি রাউবল নামী তার 
ভাগ্লীর সঙ্গে "বহম প্রেমে” পাড়িয়াছিলেন। কিন্তু দশর্থ বিচ্ছেদ ও অন্যান্য কারণে 
সেই মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়াছিল এবং এই ঘটনারই ছুই এক বছর পরে ইভা! 
ব্রাউনের সঙ্গে হিটলারের পারিচয় ঘটিয়াছিল।--(১) 


্ (১) উইলিয়াম শাইরার-_পৃষ্ঠা ১৩১৯ 


১০৮৬ স্িতয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ইভা যাঁদও হিটলারের আলপাইন পার্তত্য নিবাদের মনোরম তিলাতে বাস 
করিতেন, তবু দশর্ঘকাল তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইত না। কারণ, হিটলারের ছিল 
অত্যন্ত কর্মবাস্ত জীবন । এই ধরণের দীর্ঘ বিচ্ছেদ মাঝে মাঝে ইভার কাছে অসঙ্থ 
মনে হইত। সুতরাং [তাঁনও হিটলারের আগেকার প্রণাঁয়নীর মত ছুইবান 
আত্মহত্যা করিতে উদ্ভত হুইয়াছিলেন। অবশ্য ক্রমে ক্রমে এই দশর্ঘ বিচ্ছেদ তার 
গা সহা হুইয় গিয়াছিল। মাপের পর মাস যুদ্ধের ভয্াবহ দিনগুলিতে হিটলার 
থাকিতেন তার বিভিন্ন রণশিবরে সেনাপতি, রাজনশীতাবদ ও মত্যান্ পদস্থ 
ব্যাক্ত'নব দক্ষ বান্ত। স্থৃতত্বাং এই সমন্ত শাবরে বা সর্দর দপ্তরে তার যাতায়াত 
ছিল নিষিদ্ধ । সুতরাং [িরূপায় ইভা ব্রাউন ওবারস্তালজবার্গেব বেরগহোফ, ভিলাতে 
সম্ভা ও চটকদার উপন্তাস পাড়িয়। কিংবা বাজে ফিল্ম দেখিয়া কিংবা সাতার কাটিয়া ও 
স্ব খেলিয় দিন কাটাইতেন। কোন কোন লময় নৃত্যও কারতেন। কিন্ত হিটলার 
সেটা পচ্ছন্দ করিতেন না । বালিনে পর্বস্ত তাঁকে কদাচিৎ আসিতে দেওয়া হইত। 
সুতরাং তার দখর্থ বিরহের দিনগুলি ছিল বিষগন। "হিটলারের মোটর গাড়ীর চালক 
এরিক কেম্পকা (81101) [61018 ) বলিতেন যে, জার্মানীতে তিন ছিলেন 
সবচেয়ে অস্থুখশ স্ত্রীলোক। তিনি তার জশবনের অধিকাশ সময় হিটলারের 
প্রতিক্ষায় কাটাইয়! দিয়াছেন। ফিল্ড মার্শশল কাইটেল হ্থারেমবার্গের আদালতে 
বছিয়।ছিলেন যে, ইভা ব্রাউন ছিলেন পরিচ্ছন্ন, মিষ্ট স্বভাবের স্ত্রীলোক। তার পা 
ছটি খুব হুন্দর ছিল। কিন্ত তিনি সর্বদাই আড়ালে ধাকিতেন, কদাচিৎ ঠাকে 
বাইরে দেপা যাইত। 
স্থৃতরাৎ মর্যাদার দিক থেকে ইভা ব্রাউন হিটলারের পত্বী ও ছিলেন ন।, উপসত্বণী ও 
ছিলেন না-_ছিলেন দুর্লভ মৃহূর্তের সঙ্গিনী । (২) ইভা কিন্ত হিটলারকে সমস্ত 
অন্তর দিয়া ভালোবাসিতেন এবং তার অন্ধ ভক্ত ছিলেন। হিটলাবের ব্যক্তিত্বের 
দ্বার ইভা একেবারে আচ্ছন্ন ছিলেন । 
এই প্রপঙ্গে হিটলারের একজন নামজাদ। মন্ত্রী আলবার্ট স্পীর লিখিয়াছিলেন 
ষে, পুরাতন পার্টি সহচরদের জঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সময় ইভা ব্রাউনকে উপস্থিত 
দেখা যাইত বটে, কিন্ধু ষে মৃহূর্তে রাইখের পদস্থ সম্মানভাজন ব্যক্তিগণ, যেমন 
ক্যাবিনেট মন্ত্রী প্রভৃতি দেখা করতে আসতেন, ইভা ব্রাউনকে তংক্ষণাৎ চিয়া 
যাইতে হইত। এমন কি গোয়েরং এবং তার পত্বী যখন আদিতেন, তখনও 
ইভাকে তার ঘরের মধ্যে অবস্থান কারিতে হইত। অর্থাৎ হিটলার তাকে খুব 
ংকীর্ণ সামাজিক গণ্ডর বাইরে গ্রহণ করিতে রাজশী ছিলেন না। হিটলারের 
শয়ন কক্ষের পাশের ঘরে যেন তাকে আটক বন্দীর মত থাকিতে হইত। ইভা 
এত ভয় পাইতেন যে, সাহস করিয়া! ঘরের বাইরে একটু বেড়াইতে যাইতেও 
পারিতেন না, হিটলার তার মনোভাবের প্রতি সামান্যই স্ুুবিবেচনার পরিচয় 
দিতেন। এমন কি, তার উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়াই হিটলার নারীজাতি 
সম্পর্কে মস্তবা করিলেন £ 


(২) পৃর্বোদ্কৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা--১৩২* 


হিটলারের আাতুহত] : ইভার সং মরণ ১০০৭ 


“একজন প্রধর বুদ্ধিমান লোক কি কোন আদিম বোকা মেয়ে মান্ুষকে গ্রহণ 
কারতে পারে? ভেবে ঘেখুন সমস্ত কিছুর উপরে যদি কোন স্ত্রীলোক আমার 
কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতো! আমার অবসর সময়ে আমি শাস্তি চাই." কিন্ত 
বিয়ে করা কখনও আমার পোষাবে না। যর্দ আমার একগাদা ছেলেমেয়ে থাকতো, 
তা? হলে আমার কি সমস্যা দাড়াতো, তা+ ও চিস্ত1 করে দেখুন ।৮*** 

*আমি আবিবাহত, এজন্য বু নারশ আমার প্রাতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে । আমার 
আন্দোলনের দিনগুলিতে অবশ্য এর খুব উপষোগীতা ছিল। এ যেন িনেমার 
কোন অভিনেতার বিয়ে করার মত। যে সমস্ত মেয়ে আগে তাকে পুজো করতো, 
বিয়ের পর থেকেই তার্ধের সেই আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে থাকতো । আগের মত 
সে আর তার্দের কাছে উপাস্য দ্বেরতার মত থাকত ন1। 

আলবার্ট স্পীর বলিতেছেন-_-ণহিটলার বিশ্বাস করিতেন যে, স্ত্রীলোকদের 
কাছে তার খুব যৌন আবেদন আছে। কিন্ত তানি বৃবিয়া উঠিতে পারিতেন না যে, 
তার এই আবেদন চ্যান্সেলর হিসাবে কিংবা এ্যাভলফ হিটলার হিসাবে । মহিলাদের 
উপস্থিতিতেই তিনি বুঢ়ভাবে মন্তব্য করিতেন যে, তিনি তার চাদিপাশে খুব 
রসিক ও বৃদ্ধিমতী স্ত্রীলোক পচ্ছন্দ করেন ন1 1১ 

ইভা ব্রাউনের রাজনশীতিতে কোন আগ্রহ ছিল না৷ এবং 1টলারের উপর 
তিনি কোন প্রভাব খাটাইতেও চাহিতেন না। কোন কোন সময় তরুণ সৈন্যদের 
সঙ্গে তিনি গভশর আগ্রহে নৃত্য করিতেন বটে, কিন্ত তিনি কোন মতেই আধুনিক 
পম্পাদুর (১৭৪৫ খ্রীষ্টাবে ফ্রান্সের রাজ] পঞ্চদশ লুইয়ের উপপত্বী, প্রভাব প্রাতিপাত্বি 
ও রাজনৈতিক বৃচ্ছিতে যিনি অসাধারণ ছিলেন ) ছিলেন না। দেদিক থেকে 
ইতিহাসে তার কোন স্থান ছিল না।--(৩) 

আমাদের দেশে এবং পশ্চিমেরও কোন কোন মহলে এক কালে প্রচলিত ছিল যে, 
হিটলার" 'ব্রন্মচারখয গোছের মানুষ ছিলেন। তার যেমন কোন নেশা 
ছিল না, তেমন কোন না€শর সঙ্গে তার কোন দৈহিক সম্পর্কও ছিল না। 
কিন্তু এই ধারণা তুল। মহাযুদ্ধের পর পশ্চিমের পত্র-পত্রিকায় ইভা 
ব্রাউনের সঙ্গে হিটলারের দৈহিক কিংবা যৌন সম্পর্কের কথা শ্বীকার করা হইয়াছে। 
বলা বাহুল্য ষে, জীবনের শেষ মুহূর্তে ইভার সঙজ্ে বিবাহের কয়েক বছর আগেই 
এই দৈহিক সম্পর্ক ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ অবৈধ সংসর্গ ছিল। 

রী ব্ কু 

হিটলারের নির্দেশগুলি ডোয়েনিৎস, শোয়েরনার ও কেসেলিং এই তিন সামরিক 
পুরুষকে স্ব শ্ব দপ্তরে পৌছাইয়! দেওয়ার জন্ত ২৮শে এীপ্রল পিটার ফন গ্রম ও 
মিল পাইলট রিৎস যখন বাস্কার থেকে বালিন ত্যাগ করিয়া আকাশ পথে উড়িয়া 
গেলেন, তখন রুশ গোলন্দাজি আক্রমণে সেই বিমানটি “পাখীর পালকের মত 
হেলিতেছিল, ছুলিতেছিল। তারা ২* হাজার ফুট উর্ধে উঠিয়! গেলেন রুশ আক্রমণ 


(2) 10506 10৩ 77010 61০7--916616 92651 ৮, বিকা146. 


টি ঘিতাঁয় মহাযৃদ্ধের ইতিহাস 


শ্রডাইবার জন্য এবং তারা নশচে তাকাইয়া দেখিলেন রাজধানশ বালিন যেন 
আগুনের সমৃত্রে জিতেছে ।"*' 

বালিনের পূর্বা্কে জার্ধানদের প্রচণ্ড প্রতিরোষ চুর্ণাবচুর্ণ করিয়া রুশ সৈনারা 
ছুর্বার গতিতে আগাইয়া যাইতে লাগিল এবং ফুরারের ভূগর্তের আশ্রক্দের উপর 
লালফফৌঁজের গোলাগুল ও বোষ' পড়িতে লাগিল। তখন জার্ধানপর ধ্বংস এবং নিজের 
আদ্র মৃত্যুর মৃখোমুখ দাড়াউয়া দেহে মনে বিধবস্ত ছিটলার ঘাষণ। কারলেন__ 
"ইভা ব্রাউন বালিনে আপিয়াছেন আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য | যেনারশ 
দর্ঘঝাল বিশ্ব্ত বন্ুত্বের পর আমার সঙ্গে স্বেচ্ছার মৃত্যু বরণের সঙ্বল্প কাঁরয়াছেন, 
তাকে আমি যথারীতি বিবাচ করার সিন্ধান্ত করিয়াছি। কারণ, তিনি আমার স্তর 
ছিসাবেই সহমরণে যাইতে প্রস্তত। ম্ুুতরাং আমরা ছুইজনেই চাই আগাদের মৃতার 
পর আমাদের দুইজনের দেহ যেন দ্রাহ এবং ভন্মীভৃত কর! হয়।” িটলার আরও 
ঝালিলেন যে, তীণ চান নাঃ তার ছেহ জীবিত বামৃত 'অবস্থায় শক্রর হাতে পড়,ক। 

দ্ধের অস্বাভাবিক ও বিপজ্জনক অবস্থার জন্য ২৮ এপ্রল রাত্রি ১টা থেকে ৩টার 
মধ্যে ( ইংরাজী মতে ২৯ এপ্রিল ) হিটলার অত্যন্ত সাধারণ ও সরল অনুষ্ঠানের মাধমে 
ইভা ব্রাউনকে বিবাহ করলেন । গোয়েবেলস্‌ ভাল্টার ভাগনার (18106 ₹/188761) 
নামে একজন সরকারী প্রশাসককে এই আিনব বিবাহে 'পোৌরপ্হত্য” করার জন্য 
ভাকিয়। আনিলেন এবং সেই বেচার] অকন্মাৎ এই ব্যাপার দেখিয়! বিস্ময়ে হতবাক 
হুইয়! গেলেন। তিনি ছাড়া এই বিবাহের আরও সাক্ষী ছিলেন গোয়েবেলস এবং 
€বারম্যান। বাক্ষারের প্রাইভেট অংশে *একটি ছোট্ট ম্যাপরুমে এই বিবাহ অনুঠিত 
ইইল। বর ও কনে উভয়েই দিব্য করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তারা সম্পূর্ণভাবে 
বিশুদ্ধ আর্ধবংশ সম্ভূত এবং বিবাহ বাতিল হুইয়! যাওয়ার মত তাদের কোন বংশগত 
€রাগ নেই, তারা স্বেচ্ছায় পরস্পরকে বিবাহের সম্মতি দিতেছেন। অতঃপর তারা 
€রাজষ্টারে নাম স্বাক্ষর কারলেন। কিন্ত কনে তার নাম ম্বাক্ষর করিতে গিয়া প্রথমে 
লিখিলেন 'ইভা ব্রাউন+ কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুল সংশোধনপূর্বক “বি, অক্ষরটি কাটিয়। দিয়া 
াখলেন 'ইভা হিটলার, জন্মগত পদবী ব্রাউন | 

এতদিনে ইভা! ব্রাউন জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে দাড়াইয়। হিটলারের পত্বী 
হিসাবে আইনগত ্বরতি ও মর্ধাদা লাভ করিলেন। এখন থেকে তিনি হইলেন “ফ্রাউ 
হিটলার১। এই সংক্ষিপ্ত বিবাহ অনুষ্ঠানের পর বিবাহ উপলক্ষে একটি ভোজের 
ব্যবস্থা হইল এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন ধোরম্যান, গোয়েবেলস ও ফ্রাড (মিসেস) 
গোয়েবেলস, হিটলারের দুইজন মিল সেক্রেটারি ও নিরামিষ রাধুনী এবং পরে 
আসিয়া যাগ দিলেন জেনারেল ক্রেবদ, জেনারেল বার্গডোরফ প্রভৃতি। আতারা 
আনুষ্ঠানিকভাবে শ্তাম্পেন পান করিলেন এবং কিছুক্ষণের জন্যে জার্মানীর ভয়াবহ 
অবস্থার কথ! ভুলিয়া গিয়া পুরানো! দিনের কিছু আনন্দের কথা নিয়া আলোচনা 
কাঁরলেন। হিটলার তার জীবনের কোন কাহিনপ উল্লেখ করিয়া! পুনরায় ঘোষণা 


কাঁরলেন যে, ন্যাশনাল সোসিয়েলিজম শেষ হুইয়! গিয়াছে । তার পুরাতন বন্ধুরা তার 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। সুতরাং তার পক্ষে আর বীচিয়া থাকিয়া লাত 


ছিটলারের আত্মহত্যা £ ইভার দ্হমরণ ১০৮৯ 


নাই। অতভাথর্দের কেহ কেহ এই সমন্ন অশ্রাসক্ত চোখে নিঃশব্ধে কক্ষ থেকে নিক্কাস্ত 
হইলেন। তখন হিটলারও পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন এবং তার একজন সেক্রেটারি 
ফ্রাউ গার্টরুড জওকে ডাকিয়া! পাঠাইলেন। হিটলার তার নিকট তার শেষ ইচ্ছাপত্র 
বা উইল ভিকৃটেট করিলেন । প্রন্কৃতপক্ষে তিনি দুইটি দলিল তৈয়ার কারিলেন-_ 
একটি ব্যক্তিগত এবং অপরটি রাজনৈতিক । এই দলিলে মিথ্যা, অর্ধামথ্যা, অপপ্রচার, 
নাৎসী মতবাদের গুণগান, ইতিহাসের [িকাতি ইত্যার্দি ঘটাইলেন এবং নিজের 
বার্থতার জন্য অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইলেন। তথাপি ভাবষ্যৎ বংশধরদের জন্য তিনি 
ভাব শেষ আবেদন? রাখিয়া গেলেন ।"'* 
রাজনৈতিক দলিলে দুইটি অংশ ছিল। প্রথমটি সাধারণ রকমের এবং দ্বিতীয়টি 
সুন্র্দি্ই ধরনের। 
রাজনোতক দাঁললের গোড়াতেই তান যৃদ্ধের জন্য সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করিলেন ; 
“একথা তা নয় ষে, আমি কিংবা জার্মানীতে অপর কেহ ১৯৩৯ সালে বুদ্ধ 
চাহিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে প্ররোচনা দিয়াছিলেন কিংবা এই যৃদ্ধ চাহয়াছিলেন 
একমাত্র সেই সমস্ত আস্তর্জাতিক রাজন*তিক ধূরদ্ধরগণ, ধার! ইছদ্রীবংশ সন্ভূত কিংবা 
ধারা *হদীদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কাজ কিতেছিলেন। নিরস্ত্রীকরণের জন্য 
আমার অর্ধপ্রকার প্রব্তাবের পর ভাঁবষ্যৎ বংশধরগণ শিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে যুদ্ধের 
দা্িত্ব চাপাইয়! দিতে পারিবেন না।***শতাব্ধীর পর শতাবী চলিয়া যাইবে, 
আমাদের শহরগুলির ধ্বংসম্তপ ও স্াতস্তস্ত হইতে সেই সমস্ত লোকের প্রতি দ্বণা 
সর্বদাই নতুন করিয়! দেখা দিবে, যারা শেষ পর্যন্ত এর জন্য ধায়ী ছিল। আস্তর্জাতিক 
ইন্দরশীবাদ্দ ও সেই মতবাদের সাহাধ্যকারী যারা তাদেরকে এজন্য আমাদের ধশ্যবাদ 
দেওয়া উচিত্ত। 
অতঃপর হিটলার পোলিশ-ার্যান যুদ্ধের দ।য়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়। বণ্ছলেন ে, বুদ্ধের তিন দিন আগেও তিনি পো'লশ-জার্মান 
সমস্তার একট যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলপগ্ডের শাসকচক্র এই 
যুদ্ধ চালাইয়াছিল্নে একদিকে বাাজ্যক কারণে এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ইছদণ- 
বার্দের প্রোপাগাগডার চাপে। 
যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বোম। বিধ্বস্ত শহরগু?লতে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জনা এবং তার 
নিজ হাতে ইছদীঘের হত্যাকাণ্ডের জন্য সমত্ত দাত্িত্ব [তিপি ইচ্ছদ্রীর্দের ঘাড়েই 
চাপাইয়া দিলেন। তারপর তান গর্ণনা কারলেন কেন তান বালিনে অবস্থানের 
জনাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন £ 
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অর্থাৎ__সমস্ত বাধাবপাত্ত সত্বেও ৬ বছর ধাঁরয়া সংগ্রামের পর এই যুদ্ধ একটা 
জাতির গ্থান্তত্ব রক্ষার লড়াই হিসাতে নিশ্চই একদিন ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবাস্থিত 
এবং সাহা'দকতাপূর্ণ বালি চিন্ছিত হইবে | যে শহর এই রাষ্ট্রের রাজধানশ তাকে " 
আমি ত্যাগ করিনা যাইতে পারি ন11"*যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ লোক এই শহরে অবস্থান 
কাযা নিজেদের ভাগ্যকে জড়াইয়াছেন, আমিও তাদের সঙ্গে সেই একই ভাগ্যের 
অংশশর্দার হইতে চাই 1, 

স্মতরাং আমি স্থিব 1দদ্ধান্ত কবয়াপ্ছ বালিনে আস্থানের এবং দেখানে স্বেচ্ছায় 
তা বরণের.**আমিঃঅত্যন্ত প্রুল্লাচত্ে মৃত্যু বরণ করিতেছি। কারণ, আমি জাল 
ষেআম'দের কষকের। ]এবং শ্রামকেরা অপারিমেয় কর্ম সম্পাদন ও উদ্যাপন করিয়া 
গিয্রাছেন'এবং আমার নামের সঙ্গে যুক্ত যুববাহিনী ইতিহাসে অপূর্ব অবদান রাখিয়া 
গিয়াছেন।” 

দলিলের শেষের দিকে তিনি জার্যানদেরকে সংগ্রাম পারত্যাগ -করিতে নিষেধ 
করিলেন এবং ভরল। দিলেন যে,জার্মান সৈন্যদের এবং তার শিজের ত্যাগ হ্বীকারের 
ফলে যে বীজ:বপন করা হইল, তাতেই একপ্দন জাতশয় জমাজতঙ্র আন্দোলনের 
এবং একটা সতাকার এঁক্যবদ্ধ জাতির পুনর্ন্ম ঘটবে । 

বর্তমান যুদ্ধে জাতির এই [বিপর্যয়ের জন্য হিটলার আর্মি এবং তার আঁফদার 
বাহিনীকে দায়শ ও পিন্দা করলেন এবং ভাঁবষ্যতের জন্য এই উপদেশ দিলেন যে, 
কোন ভূমি বা স্থান ত্যাগ করার চেয়ে মৃত্যুববণ বরং বাঞ্ছনীয় ।*** 

এই রাজনৈতিক টেষ্টামেন্টেব দ্বিতীয় অ'শ প্রথম. অংশের তুলনায় আরও বেশী 
কঠোর এবং নিন্দাত্মক ছিল। এই বিবৃতির গোড়াতেই বলা হইল £ 

“আমার মৃত্যুর আগে আমি পার্টি থেকে প্রাক্তন রাইখ মার্শাল হেরমন 
গোয়োরিংকে বিতাড়িত করছি,এব' ১৯৩১ সালের ১লা সেপ্টেম্বব রাইখস্ট্যাগে আমার 
বক্তৃতায় এবং ১৯৪১ সালের ২৯ জন আমার এক ডিক্রির দ্বারা গোয়েপিংয়েব হাতে 
যে সমস্ত অধিকার অর্পণ করিয়াছিলাম, সেগুলি প্রত্যাহার কয়! নিতেছি। তার 
খুন্স্থানে আমি গ্রাণ্ড আযাডাঁমরাল ডোয়েনিংসকে রাইখের প্রেসিডেপ্ট এবং 
সশস্ত্র বা হনীসমুছের সুপ্রীম কমাগ্ডার পদে নিয়োগ করিতেছি ।” 

গোয়েরিংয়ের পর হিমলারের পালা । কারণ, হিমলারও যে. পণশ্চমের মিত্রপক্ষের 
নিকট আত্মলমর্পনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই সংবাদও ইতিমধ্যে হিটলারের 
নিকট. পৌছিয্নাছিল। অতএব হিমলারকেও অন্থরূপভাবে পদচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত 
করা হুইল। যেহেতু *রাজনশততিকর! তার প্রত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, আর্মি 
(স্থলবাহিনী ) তার প্রাতি বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে, এস এস বাহিনী তার প্রাত 
বিশ্বাসবাতকতা করিয়াছে, সুতরাং সেই অবস্থায় একমাত্র নৌবাছিনশর নায়ক 
সার উত্তরাধিকার পাইবেন । যদিও নেতি বা নৌবাহিনীর কার্ধকলাপ সর্বদাই খুব 
উচ্চন্তরের ছিল না। তথাপি অন্তত তার! নাৎসশবাদের প্রত অন্ুরক্ত [ছলেন। 


(8) 90161, 2. 1336. 


ছিটলায়ের আত্মহত্যা! : ইঙার সহ্যরণ ১০৯১ 


“ভাঁবধ্ুতে জার্খান আমি অফিসারের! যেন নোভর মত সম্মানাহ হইতে পারেন **** 

অর্থাৎ হিটলারের পর কে 1-_-উত্তারধিকারের এই জটিল প্রশ্নটির এভ.বে মাীমাংস। 
করা হইল-_নৌঅধিনায়কের হাতে ক্ষমতা অর্পণের ভ্বারা। ঠার ইচ্ছাপত্রে বা 
টেষ্টামেণ্টে আবার ঘোষণ! কর হইল :" 

“আমার মৃত্যুর আগে আমি হেইনারখ [হিমলারকে পার্টি থেকে, ্বরাষ্টরমস্ত্রীর 
-পর্দ থেকে, এস এস রাইখ ফুরারের এবং শনন্তান্ত সমস্ত দপ্তর থেকে বিতাড়িত করছি। 
তার পরিবর্তে পার্টি-প্রশাসক কার্ন হ্যান্কিকে (11 [780106) রাইথফুরার এস এস 
এবং জার্মান পুলিশের প্রধান পর্দে এবং পার্টি প্রশাসক পল গিজলারকে (2৪০। 
015107) স্বরাষ্ট্রমন্্রীর পদে নিয়োগ করছি। 

*গায়েরিং ও হিমলার আমার অজ্ঞাতসারে এবং আমার বিনা অনুমণ্ততে শক্রর 
সঙ্গে গোপনে আলোচন। করিয়াছেন, রাষ্ট্রের ক্ষমত! অবৈধভাবে দখলের চেষ্টা 
কারয়াছেন--:কবল ব্যাক্তগতভাবে আমার প্রতিই বিশ্বাঘাতকত। করা হয় নাই, 
আমার্দের দেশ এবং আমাদের সমগ্র জনগণের প্রতিও অপারিমিত কলঙ্কের কারণ 
ঘটানো হইয়াছে ।” 

এভাবে বিশ্বাসঘাতকদের ব্যবস্থা *রিয়া এবং তাদের স্থানে নতুন উত্তরাধিকারণ 
নিয়োগ করিয়া হিটলার তার অবর্তমানে একটি নৃতন গবর্ণমেপ্টও গঠন করিয়। 
গেলেন। জার্মান জাতি যাতে এই যুদ্ধ সর্বাত্মকভাবে চালাইয়] যাইতে পারেন, 
সেজন্য সম্মানার্থ লোকদের দ্বারা একটি গবর্ণমেন্ট গঠন করা হইল এবং ১৯টি 
ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদে তাধ তার নিজন্ব লোকদের মনোনীত করিলেন । যাঁদও 
নিয়মানুসারে এই দায়িত্ব বর্তান্! উচিত ছিল পরবর্তাঁ গবর্ণমেণ্টের উপর, তথাপি 
হিটলার তার পচ্ছন্দনই লোক নিয়োগ করিয়া গেলেন। ডোয়েনিৎসকে রাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট, সশস্ত্র বাহিনণর সুপ্রীম কমাগ্ডার, যুদ্ধন্ত্রী ও নৌ-বাছিনর প্রধান 
সেনাপতির পদে নিয়োগ কর] ছাড়াও হিটলার তার অন্যান্য গৌড়! ভক্তদেরকেও 
নৃতন ক্ষমতার পদে "নয়োগ করিলেন। যেমন, গোয়েবেললকে করা হইল রাইখের 
চান্সেলর, মার্টন বোরম্যানকে পার্টি চ্যান্সেলর, অস্ট্রিয়ার কুইসলিং ও হল্যাণ্ডের 
পীডনকারণ সেইস-ইনকোয়ার্টকে (59935-170081) পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নিয়োগ 
করা হইল । অর্থাৎ একদা হিটলার যে পিরকেক্ট্রপকে জার্খানীব দ্বিতীয় বিসমার্ক 
(রুশ-জার্ধান অনাক্রমণ [চাঁক্ত স্বাক্ষরের পর) নাধে আঁভাঁহত কাঁরয়াছিলেন, 
তার সেই প্রিয় পররাষ্ট্র মগ্রীকেও জীর্ণ-বস্ত্রের মত ত্যাগ কর' হইল। আর ফিল্ড 
মার্শাল শোয়েরনারকে দৈন্যবাহিনশ্র প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করা হইল । 
কারণ, হিটলারের তখনও আশা! ছিল 'য, শোয়েরনার হয়তো বোহেমিয়ার প্রাতিরক্ষার 
বৃদ্ধে সাফল্য অর্জন কারতে পাঁরবেন। [িকেন্ট্রপের মত আলবার্ট স্পীরকেও 
( অস্ত্রসঙ্জার মন্ত্রী ) নৃতন মন্ত্রিসভা! থেকে বাদ দেওয়া! হইল। 


উইলের মধ্যে হিটলার তার শেষ নির্দেশ দিয়া গেলেন যে, ধাদের উপর রাইখের 
নুতন ভার অর্পণ করা হইল, তার সর্বতোভাবে নাৎসশ প্রশাসন, নাৎসণ যুদ্ধ 
এবং নাসীবাদকে রক্ষা করিবেনই । “সর্বোপার তারা অত্যন্ত কঠোরতাবে রক্ষা 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


কারবেন জাতি সংক্রান্ত আইওলিকে (80181 18৬5) এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে 
প্রতিহত কারবেন সারা ছুনিয়ার জাতিসমুছের বিষ্দানকারী আত্তর্জাঁতক 
ইছদশীবাদকে ।৮ 

মৃত্যুর আগেও হিটলারের জাতিবিদ্েষ কি ভয়ঙ্কর ছিল, উইলের এই কথাগাঁল 
তার জলম্ত প্রমাণ । 

উপরের বর্ণিত এই রাজনৈতিক উইঞ্ের পর হটলারের ব্যার্তগত উইল তেমন 
[কিছু চমকপ্রদ ছিল না। এই উইলের দ্বারা তিনি তার ব্যক্তিগত সম্পাত্ত পার্টিকে 
এবং পাটি না থাকিলে রাষ্ট্রকে দান করার নির্দেশ দিলেন। যাঁদ রাষ্ট্রও না 
থাকে, তা” হলে কি হইবে, সে কথা আর [তান উল্লেখ করিলেন না। যে সমস্ত 
চিত্রকল। তার সংগ্রহশালায় ছিল, সেগুলির দ্বারা তিনি তার জন্মভূমি লিঞ্জ 
(দানিস্ুব নদ তীরস্থ ) শহরে একটি পিকচার গ্যাল।রি স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন 
এবং উইলের একিকিউটার হিসাবে 'নযুক্ত করলেন মার্টিন বোরম্যানকে। 
ইভ' ত্রাউনের মাকে এবং হিটলারের ব্যক্তিগত কর্মচারী ও সহকারশ'দ্গকে 
হিটলারের সম্পাত্ব থেকে দান করার আঁধকারও মার্টিন বোরম্যানকে দেওয়া 
হইল। 

উইলের উপসংহারে হিটলার পুনগায় ঘোষণা করিলেন যে, আত্মসমর্পণ 
বা পরাঞ্জয়ের লজ্জা এড়াইবার জন্য তান ও তীর স্ত্রী গেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিতেছেন। 
১২ বছর ধারয়া তিনি যেখানে রাষ্ট্রীয় কার্ষপরিচালনা কাঃয়াছেন, সেখানেই যেন 
অবিলম্বে তাদের দুইজনের মৃতদেহ দাহ কর হয়। 

ভোর রাত্র ৪টার সময় দলিলগুলি প্রস্তত এবং স্বাক্ষরত হুইল। প্রত্যেঞটি 
ঘ্লিলের তুনটি ক্রয় কপি প্রস্তত হইল। কারণ, এগু'ল জার্মানীর নিকট 
এত মুল্যবান ছিল যে, ভাঁবস্যৎ বংশধরগণ যেন এগুলি থেকে বঞ্চিত না হয়। দলিলের 
সাক্ষী রহলেন গোয়েবেলস, বোরম্যান, ক্রেবস এবং বার্গভোরফ | 

দলিল স্বাক্ষরের পর হিটলার বিশ্রাম করিতে গেলেন। (৫) 

কিন্ত বোরম্যান ও শোয়েবেলসের বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। কারণ, বোরম্যান 
অত্যন্ত ক্ষমতালোতঁ, উচ্চাকাজ্ষণ লোক ছিলেন। তিনি এই স্থযোগে তার মতলব 
হাসিল করিতে চাহুলেন। আর গোয়েবেলস্‌ হিটলারের প্রতি এত অন্গরক্ত ছিলেন 
ষে, ফুরারের মৃত্যুর পর তিনি আর বাচিয়। থাকিতে চাছিলেন না। সুতরাং দুইজনে 
ছুই ভিন্ন পন্থা অবলম্বন কারিলেন। 

বোরম্যান বার্সেটস্গ্যাডেনে আগেই নির্দেশ পাঠাইয়া! গোয়েরিং ও তার দলবলকে 
এস এস বাহিনীর খারা গ্রেঞ্ধার করিয়াছিলেন। এক্ষণে আর একটি রেিও-বার্তা 
পাঠাইয়া তানি এস এস সদর দপ্তরকে হুকুম দিলেন *২৩শে এ্রপ্রলের বিশ্বাপধাতক- 
দ্িগকে*__অর্থাৎ গোয়েরিং এবং তীর বিমানবাহিনপণর স্টযাফকে খতম করার জন্য | 

কিন্ত সদর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি বোরম্যানের হই ধরনের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা! 


(৫) ট্রভর রোপার, পৃষ্ঠা ১৮১-১৮৩ 


হিটলারের আগ্ুহত্যা; ইভার সহমরণ ১০৯৩ 


প্রয়োগের অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিলেন না। স্থতরাং গোয়ের" ঘাতকের 
হাত থেকে বাচিয়া গেলেন এবং বোরম্যানের মতলব ফানসিয়া গেল । 

অপরা্কে গোয়েবেলগ এবং তার পত্বী আগেই স্থির করিয়াছিলেন যে, হিটলা! 
হুর জার্মানীতে তারা বাঁচিয়। থাকিতে চাহে না। স্থুতবাং হিটলারের নিষেধ সত্বেও 
তিনি ফুরারের রাজনৈতিক উইলের সঙ্গে একটি নিজস্ব পরিশিষ্ট জুডিয়! দিলেন এবং 
তাতে ঘোষণা করিলেন যে, জীবণে তিনি কোন দিন ফুরারের একটি আদেশও 
অমান্ত করেন নাই। এবাব তান ফুরারের শেষ আদেশ অমান্য কারিতে 
কিন্ত বাধ্য হইলেন ।কেননা, ফুরারের মৃত্যুর পর তার এবং তার পরিবারের আর 
বাচিয়। থাকার কোন অর্থ হয় না । সুতরাং তারাও বালিনের ভূগর্ভে থাকিয়া মৃত্যুবরণ 
করিবেন। ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ডঃ গোয়েবেলস তার এই ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর 
দিলেন ।*"' 

২৯শে এ্রাপ্রল বেলা ৮টার সময় তিন জন বিশেষ দ্বুত মারফত রুণ লাইন ভেদ 
করিয়া হিটলারের এই মুল্যবান দলিলগুলি ফিল্ড মার্শাল শোয়েরনার এবং গ্রাড 
এ্যাডমিরাল ডোয়েনিংসের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। ছুপুরবেল। এই 
তিন জন বিশেষ দত ভয়ঙ্কর বিপর্দের ঝুকি মাথায় নিয়! তাদের গস্তব্স্থলের দিকে 
রওন! হইয়া গেলেন। বলাবাহুল্য যে, সোভিয়েত বেষ্টনশ ভেদ করিয়। তাদের এই 
দুর্গম যাত্রা! অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল। 

হিটলার শেষ মৃহূর্তে ২*শে এপ্রল রাত্রে সামরিক হাইকমাণ্ডের প্রধান ফিন্ড 
মার্শাল কাইটেলের নিকট একটি পত্র পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন । তখন সম্মিলিত 
জেনারেল স্টাফের সদর দণ্তর ছিল 90101951৮-70150510 বা শেলসভিগ হলস্টেইন 
প্রদেশের প্লোয়েন (01960) শহরে | হিটলারের নির্দেশে কর্নেল কন বিলো (8610) 
কাইটেলের দপ্তরে এই চিঠি ডেলিভারি দেওয়ার জন্য বালিনের সেই বিপর্ধয়কর 
অবস্থার মধ্যেও রওনা হইয়া গেলেন। এই শেষ চিঠিতেও হিটলার যথারধীতি 
বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করিলেন। সেনাপতি ও পদস্থ ব্যক্তিদের নিন্দা 
কাঁরলেন, কিন্ত সাধারণ জার্ান সৈন্য ও জনগণের অপরিমিত ত্যাগ শ্বীকারের উচ্চ 
প্রশংসা! কারলেন। চিঠির উপসংহারে তিনি তার “মেইন ক্যাম্পফের' (আত্মজশংন?) 
বার্ঁত জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পুনরাবৃত্তি করিয়া! লিখিলেন ঃ 

“এই যুদ্ধে জার্মান জনগণ যে অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাতে আমি বিশ্বাস 
করি না যে, এই ত্যাগ ম্বীকার বৃথা গিয়াছে। বরং এখনও আমাদের লক্ষ্য হওয়া 
উচিত জার্মান জনগণের জন্ত পূর্বাদকে ভূমি দখল করা ।”--(৬) 

অর্থাৎ হিটলার তার জীবনের সর্বাত্মক সর্বনাশের মুখে ঈড়াইয়াও পবরাজ্য গ্রাস 
এবং সোভিয়েতের প্রত বিষ ভূলিতে পারিলেন না ! 


রী ১, কী 
কাইটেলের উদ্দেস্তে লেখা হিটলারের শেষ চিঠি নিয়া! কর্নেল ফন বিলে! যখন: 
বালিনের বাস্কার থেকে রওন! হইয়া! গেলেন, হিটলার তার আগেই জীবনের আস্তিম 


৬) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৯৫ 


১০৯৪ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইতিহাস 


মূহুর্তের জন্য তৈরণ ছইতেছিলেন। কিন্ত সেদিন ২নশে এপ্রিল অপরাহ্ে হিটলারের 
নিকট আর একটি ভয়ঙ্কর ছুঃদংবাদ পৌঁছিল। তার এতাঁধনের সহযোদ্ধা ও মিত্র 
এবং ইটালণর প্রাক্তন ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটর বেনিটো মুসোলিনণ তার উপপত্বী ক্লারা 
পেতাচ্চিসহ উত্তর ইটালশর পার্টিজান যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়িয়া নিহত 
হইয়াছেন। (পূর্ববতী অধ্যায় ত্রষ্টব্য)। হিটলার সম্ভবতঃ মুসোলিনীর নিধন 
হওয়ার বিস্তৃত সংবাদ জানিতেন না। কিন্তু যতটুকু জানিলেন, ততটুকুই গার 
আত্মনাশের ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অপরাহছে তিনি তার প্রিয় 
আ*' শেসিয়ান কুকুর ব্লকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিলেন । অবশ্ত তিনি নিজ হাতে 
এই কাজ করেন নাই। তার এক সার্জেনকে দিয়া বিষপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। 
বাঙ্কারের অন্য দুইটি কুকুরকেও গুলি করিয়া মারা হইল । 

তারপর হিটলার তার দুই মাঁহল! সেক্রেটারিকে ডাকিয় পাঠাইলেন এবং জরুরশ 
অবস্থায় ব্যবহারের জন্য তাদের দুইজনকে দুটি বিষের বড়ি দিলেন। অবশ্য ফুরার 
[িষঞ্ন চিত্তে মন্তব্য করলেন যে, বিধায়লগ্নে তিনি এর চেয়ে কোন ভালো উপহার 
দিতে পারিলেন না ঝিয়] ছুঃখিত। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদেরকে এই বলিয়া ধন্যবাদ 
দিলেন ষে, তার জেনারেলের চেয়ে তার! অনেক বেশি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছেন । 

ক্রমেই হিটলারের জীবনের শেষ জন্ধ্যা ঘনাইয়া আদিল । তিনি তার সেক্রেটারি 
গার্টরুড জঙওকে তার অবশিষ্ট দলিলপত্র পোড়াইয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন এবং 
সেই সঙ্গে এই নির্দেশ দিলেন যে, পরবর্তা আদেশ না! পাওয়1 পর্ধস্ত বাঙ্কারের কেউ 
যেন ঘ্বমাইতে না যান। স্বভাবতঃই সকলে ভাবিলেন যে, এবার তিনি শেষ বিদায় 
নিবেন, কিন্তু ৩*শে এপ্রন রাত্রি আড়াইটার আগে তেমন কিছু ঘটিল না। প্রত্যক্ষ- 
দর্শীর! বলিয়াছেন যে, ফুরার & সময় তার প্রাইভেট কক্ষ থেকে সাধারণ ভোজনাগারের 
দিকে গেলেন। সেখানে তখন জন! কুড়ি লাক, ধার্দের আঁধকাংশই ছিলেন 
[হিটলারের পার্খ্৮র ও মহলা, তাদের প্রত্যেকে৭ সঙ্গে হিটলার করমর্দন করিলেন এবং 
অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলিলেন। তার চোখ তখন বাণ্পার্ড ছিল। ফ্রাউ জঙ্ডের মতে 
এহটলারের চোখ তখন বাঙ্কারের প্রাচীর ভেদ কগয! বহুদূরে তাকাইয়াছিল' । এর- 
পর হিটলার পুনরায় তার কক্ষে চলিয়া গেলেন। 

তখন আচগ্বিতে এক তাজ্জব দৃশ্তের অবতারণা হইল। বাক্কারের পাতালপুরশর 
ক্যান্টিনে বাকী লোকগুলি জড়ো হইয়া উদ্দাম নৃত্য ভূড়িয়া দ্িল। তারা যেন 
মরীয়! হইয়া উঠিল, কেননা যে কোন মুহূর্তে তারা রুশদের হাতে পাড়িয়া খুন হইতে 
পারে। এদিকে হিটলারের বস্তম্গ্টির শাসনও আর নাই। স্ৃতাংব তারা যা খুশী 
তাই করিতে পারে । এক সময় সেই উদ্দাম উল্লাস এত বাড়িয়া উঠিল যে, ফুরারের 
কক্ষ থকে সেই উল্লাস কমাইবার নির্দেশ আদিল । কিন্তু সেই নির্দেশ অগ্রা্থ হইল 
এবং সারারাত ধরিয়। তারা নাচিতে লাগিল ।--(৭) 

এটিকে বার্লিনের ও মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল । কারণ, পরদিন রুশ সৈগ্ারা চ্যাঞ্চে- 
লারির মাত্র কয্েক মহল্প। দ্বরে আসিয়া! পৌঁছিল। কিন্ত এই অবস্থায়ও কিছু ছু 


(৭) শাইরার-পৃঠ। ১৩৪৪ 


শহটলারের আস্হত্য! :,ইভার সহমরণ ১৯৫ 


সেনাপতি বাঙ্কারে আসিদ্ব! সামরিক রিপোর্ট দ্িলেন--যদিও রিপোর্ট দেওয়ার কিছুই 
ছিল না। কারণ, বার্লিন রক্ষার আর কোন উপায়ও ছিল না। হিটলার নিবিকার 
চিত্তে এই বিপর্যয়কর অবস্থার কথা গুনিলেন এবং অন্তিম লগ্নের জন্ত প্রস্তত হইলেন। 
বেল! প্রায় ২টার সময় তিনি তার লাঞ্চ খাইলেন। কিন্তুতীর সপ্ত বিবাহিতা ইভার 
কোন ক্ষুধা ছিল না। ন্ুুতরাংএহটলার যথারীতি তার ছুই সেক্রেটারি ও পাচিকার 
সঙ্গে তার জখবনের শেষ আহার গ্রহণ করিলেন। কোন কথাবার্তা তিনি 
বলিলেণ ন1। 

বেল। আড়াইট। নাগাদ হিটলারের" এস এস * এ্যাডনজুটান্ট চ্যান্সেলারর গ্যারেজের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও হিটলারের ব্যক্তিগত সোফার এরিক "কেম্পকাকে “নির্দেশ 
পাঠাইলেন চ্যান্সেলোরির বাগানে ২** লিটার পেট্রোল: পাঠাইবার জনাযঠ এরিক 
কেম্পক গ্রতিবাদ করিয়] বলিলে*-__-এই শ্দ্রাকুন সময়ে এত পেট্রোল (পায়: যাইবে 
না। কিন্তুহুকুম-আদিল যেভাবেই হোক যোগাড় করিতেই হইবে। তখন.১৮০ 
লিটার পেট্রোল সংগৃহশত হইল এবং বাক্কারের: জরুরী নির্গমন পথে এই 
পেট্রোল রাখা হইল। যখন হিটলারের,'চিতাগ্রির আয়োজন করা হইতোঁছিল, তখন 


তিনি তার শেষ আহার গ্রহণ কারয়া ইভা ব্রাউনকে ডাকিয়। আনিলেন এবং তার 
ধনিষ্ঠতম পার্্চরদের কাছ থেকে শেষ বিদায়. দিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ডঃ 
গোয়েবেলস, জেনারেল ক্রেবস্‌ এবং বার্গডফ, আর সেক্রেটারিগণ ও পাচিক্য। কিন্ত 
স্থন্দরণ ও ব্যক্তিতবশালিনগ মাহলা শ্রীমতী গোয়েবেলস: সেই সময়*উপ।ম্থত ছিলেন না। 
[তিনিও ইভার মত স্বামীর সঙ্গে. একত্রে মৃত্যু বরণের জন্য কৃতসন্কল্প ছিলেন বটে, কন্ত 
তার ৬টি নিষ্পাপ শিশু সম্তানকেও সেই সঙ্গে হত্যা করিতে হইবে, এই চিন্তায় তিনি 
বিচলিত ছিলেন। গতঙ৬ দিন যাবৎ তার এই শিশু. সন্তানেরা বাঙ্কারের পাতাল 
পৃূরশতে আনন্দে খেলা করিতেছিল। অবোধ শিশুর] জানিতে পারিল না তাদের 
অপৃষ্টে কি পারণতি অপেক্ষা করিতেছে । কয়েকার্দন আগে তান: ক্রাউালন হান্সা 
রিৎসের কাছে বলিয়াছিলেন-_“হান্না, যদ আমি সন্তানদের জন্য দুর্বলতায় ভেঙ্গে' পড়ি, 
তবে, তুমি আমাকে সেই চরম মুহূর্তে সাহাষ্য করে! । তার! তৃতীয় রাইখের এবং 
ফুরারের। সুতরাং তারাই ষদি না থাকে, তবে, আমার: সম্ভতানদেরও আরও বেঁচে 
থাকার দরকার নাই ।” 
মিণেপ গোয়েবেলদ তার একল। ঘরে" .নিঞ্গেকে' সামলাইবার জন্য আপ্রাণ “চেষ্টা 
কঁরিতেছিলেন। 
কিন্ত হিটলার ও ইভার এই সমস্ত সস্তা ছিল' না। তাদের, একমাত্র কাজ ছিল 
নিঞ্জেণ্বে জীবন নাশ। ক্ুতারং:সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়।। তারা নিজেদেরঃঘরে 
চালনা গেলেন । & কক্ষের বাইরে যাতায়াতের পথে ছিলেন ডঃ গোয়েবেলস, ব্যেরম্যান 
এবং আরও কয়েকঞ্জন। . কিছুক্ষণ পর. তার! :একটটি রিভলভারের গুলীর আওয়াজ 
গুলিলেন এবং আর একটি গুলীর শবের জন্ত অপেক্ষা করিলেন.। কিন্তু সেই শব্ধ 
আর পাওযা। গেল না।' সুতরাং ধানিকট। লময় পর তার! ফুরারের আবানকক্ষে পবেশ 
কাঁরলেন। তারা দ্বোখিলেন সোফার উপর ফুরারের রক্তাক্ত মৃতদেহ পাঁড়য়৷ আছে 


১৩৯৬ দ্বিতখয় মহাযুদ্ধেং ইতিহাল 


তিনি তার নিজের মুখে গুলশ করিয়া আত্মহত্যা কায়াছেন। ঠার পাশেই ইভার 
মৃতদেহ পড়িয়া আছে । আর মেঝেব উপরে দুইটি রিভলভার পড়িয়া আছে। ই 
তার রিভালভার ব্যবহার করেন নাই । তান বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন । 

তখন সময় অপরাহ্থ ৩৩০ মিনিট সোমবার, ৩*শে এপ্রল ১৯৪৫। এাডলফ 
হিটলারের ৫৬ তম জন্ম দিবসের ১* দিন পবৰ এবং তৃতীয় রাইখের ভাগ্য বিধাতা 
হওয়ার ১ বছর ৩ মাস পব। 

(পরবর্তীকালে রাশিয়ানরা কিন্তু প্রচার করিয়াছিলেন যে, হিটলার [শ্জ হারে 
গুলী করিয়। “বীরের মত” আত্মহত্যা করেন নাই। এই কাঁহনণ মিথ্যা । তাঁনিও 
বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। অবশ্ত এই বিতর্কের কোন চূড়ান্ত মীমাংসা 
হয় নাই।) 

বাঙ্কারে হিটলারের কর্ষচারশর! চ্যাব্জেলারির বাগানে হিটলার ও ইভার মৃতদেহ 
বহন কারয়া লইয়া গেলেন । হিটলারের মুখ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এজন্য একটি 
কম্বলে তার মৃতদেহ ঢাকিয়। নেওয়! হইয়াছিল। চ্যাব্দেলাঁ,র বাগানে তখন রুশদেব 
গোল! আসিয়। পড়িতেছিল এবং সেই গোলা বর্ষণের শব্ধ ছাড়া এত বড় '&ীতহাসিক" 
মৃত্যুর জন্ঘ আর কোন সাড়া শব্ধ ছিল না। গোলাবর্ধণের এক ফাকে বিরতির সময় 
হিটলার ও ইভার দেহে পেট্রোল ঢালিয়! দিয়! আগুন ধরাইয়া দেওয়। হইল এবং 
সেই প্রজ্জবলিত শিখা উধের্ব উঠিতে লাগিল। জরুরণ প্রবেশ পথের আশ্রয়ে দাড়াইয়! 
গোয়েধ্লেস এবং বোরম্যান শবানুগামশদের ভূমিকায় এযাটেনশনের ভঙ্গশতে দ্াড়াইয়। 
রহিলেন এবং ভান হাত উধের্ধ তুলিয়া নাৎসী কায়দায় স্তালুইটু বা অভিবাদন 
জানাইলেন। 

তখনও লালফৌজের গোলায় চ্যাব্সেলারর বাগান বিধ্বস্ত হইতোঁছল এবং 
হিটলার ও ইভার দেহ আগুনে পুঁ়িয়া ভম্মীতৃত হইতেঁছিল। 

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বালয়াছেন যে, দৃশ্তটা বীভৎস ছিল !-(৮) 

আর চার্চিল মন্তব্য করিয়াছেন যে, রুশ কামান গর্জন ক্রমশঃ প্রবল থেকে প্রবলতর 
হইয়া হিটলারের চিতাবহছিকে এবং সেই সঙ্গে তৃতণয় রাইখের পরিণাম.ক 
ভয়ঙ্কর করিয়! তুলিয়াছিল !_ (৯) 


(”) ট্রেভর-রোপার-_ পৃষ্ঠা ২০৪ 
(৯) চাচিল- বষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ--৪৬৪ 


নবম পৰ 
সগ্ুম অধ্য।য় 
ললফোৌজের দখলে বালিন 


খাস বালিন নগরগ দখলের যুদ্ধ যাত্র৭ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালের 
২৬শে এ প্রল থেকে ২বা মে-র মধ্যে বালিন নগরণ লালফৌজ কর্তৃক বেষ্টিত 'এবং জার্মান- 
বাহিনশ ধ্বংস হইল। উত্তব, উত্তব-পূর্ব, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে মার্শাল 
জুকোভ, মার্শাল রোকোসোভস্কি এবং মার্শাল কোনেভ বিশাল পসৈন্ঠবাহিনী (মোট 
সৈন্যসংখ্যা ২৫ লক্ষ ) ও প্রভূত অন্ত্রস্ভার ( জার্মানীর তুলনায় কয়েক গুণ বেশী ) নিয়া 
জার্মানীকে তিন দিক দিয়া বেষ্টন করিল এবং ২৬ এ্রাপ্রল থেকে বালিনের বিরুদ্ধে 
বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে যেঝেষ্টনী ্থঈ হইল শাৎসশ বাহিনশ কিছুতেই 
সেই বেষ্টশশ ভাঙ্গিয়। বাহির হইয়া! আসিতে পারিল না এবং ২রা মে-র মধ্যে তারা 
খতম হুইয়া গেল। লালফৌজ বালিন দখল করিয়া নিল । 

কিন্ত এখানে পশ্চিমের মিপেক্ষের তরফ থেকে এই মনর্য একটা আভিযোগ 
উঠিয়াছিল যে, স্ট্যালিন বা রাশিয়া! মিত্রপক্ষীয় হাইকমাণ্ডের ॥সঙ্গে চাতুরী 
খোলয়াছেন। কারণ, সোভিয়েত সুপ্রীম কমাগ্ডার ইন্-চশফ ১লা এপ্রিল ১০৪৫, 
মিত্রপক্ষীয় হাই কমাগুকে জানাইয়া ছিলেন ষে, মে মাসের দ্বিতীয় অর্ধভাগের আগে 
তার! বালিনের বিরুদ্ধে অভিযান আরস্ত করিতে পারিবেন না-অবশ্য যদি ইতিমধ্যে 
এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের পক্ষে অন্ত কোন অবস্থা দেখ। না দেয়। 

একথ1 সত্য যে, এত বড় অভিযান সংগঠিত করার জন্য মে মাসের প্রথম অর্ধ-ভাগ 
কাটিয়া যাইত এবং রাষ্থ্ীর প্রতিরক্ষা কমিটিও অনুরূপ পারিকল্পনা করিতেছিলেন। কিন্ত 
ইতিমধ্যে পরিস্থিতি অন্যরূপ ধারণ করিল। মিত্রপক্ষের তরফ থেকে চার্চিল বালিন 
দখলের জন্য মতলব আটিলেন এবং গোড়! থেকেই তিনি এই ফন্দিবাজশী কারতেছিলেন। 
সুতরাং স্ট্যালিনকেও তার আগেকার সিদ্ধান্ত পাণ্টাইতে হইল। 

ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই £ ইয়াণ্টা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, জার্মানশর 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর মিত্রপক্ষীয় তিন শক্তি- বৃটেন, (আমেরিকা ও রাশিয়া 
জার্মানগতে তিনটি দখলশকৃত এলাকা স্থাপন করিবেন এবং একথা ধরিয়া লওয়া 
হইয়াছিল যে, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ জার্মানীর পুর্বাংশ অধিকার করিবেন। কিন্ত 
জার্মানীর পতনের মুখে চাচিল বিগড়াইলেন। তার চিরকালের কমিউনিষ্ট বিদ্বেষ 
যেন মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। তশর ইতিহাস পুস্তকে (ষষ্ঠ খণ্ডে) তানি লিখিয়াছের 
যে, পৃ রণাঙ্গনের যুদ্ধে জার্মানীর দমরশাক্ত ধ্বংস হইয়া যাওয়ার ফলে “কাঁমউনিষ্ 
রাশিয়! ও পশ্চিমের গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের মৌলিক পারিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে।” 
স্থৃতরাৎ পশ্চিমী শক্তিবর্গের উচিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা। যথা__ 
(১) সোছিয়েত রাশিয়া যুক্ত ছুনিয়ার (ফ্রী ওয়ার্ড ) পক্ষে মারাত্মক বিপদরূপে দেখা 
দিয়াছে। (২) সোভিয়েতের আরও সম্থধাদকে আগাইয়! যাওয়ার [বিরুদ্ধে আবিলম্বেই 
একটি নতুন রণাঙ্গন খুপিতে হইবে এবং (৩) এই রণাঙ্গন ইউরোপের যত পূর্বাকে 
সম্ভব, তওদুরে প্রতিষ্ঠা করতে হইবে ।” 


দ্বিমহা (৩)--৬ 


১০৯৮ তায় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


তখনও প্রোসডেপ্ট রুজভেপ্ট বাচিয়! ছিলেন। ১লা এীপ্রল, ১৯৪৫, চাল 
রুজভেল্টকে এই মর্মে এক তারবার্তা পাঠাইলেন প্রুশরা নিঃস.ন্দহে গোটা অষ্রিয়। 
দখল কাঁয়া নিবে এবং ভিয়েনাতে প্রবেশ করিবে। এরপর যাঁদ তারা বালিনও 
দখল করিয়া নেয়, তবে, ভাবধ্যতের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপত্তির স্ট্টি হইবে। সুতরাং 
রাজনৈতিক দিক থেকে আমি মনে কার ধে, জার্সানীর যত পূর্বে সম্ভব আমাদের 
আগাইয়া। যাইতে হইবে এবং বালিনও আমাদের দখল করিয়া নিতে হুইবে। 
সামরিক দিক থেকেও এটাই হইবে সারণান নীতি |» 

কিন্তু চালের এই সমস্ত প্রস্তাব মার্কিন সরকারশ মহল কিংবা পশ্চিম রণাজনের 
মিত্রপক্ষের সুগ্রীম কমাগ্ডার আইজেনহাওয়ার গ্রহণ করিলেন না এবং তিনি 
লালফৌজ ও সোভিয়েত রাশিয়ায় সঙ্গে সন্ভাবের সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাছিলেন। 
কারণ, সেটাই ছিল প্রোসডেন্টের নীতি। অপর পক্ষে রুজভেল্টের প্রধান পরামর্শ্দাতা 
হারি হপকিদ্দ মস্ত্য করিয়াছেন যে, ধেদি সম্ভব হইত, তবে আমর! বালিন 
দখল করিয়া নিতাম এবং আমার্দের সৈগ্ভবাহিনীব পক্ষে সেট! একটা বড় জয় 
হইত।১ (১) 

চার্চিল তার বইতে আরও লিংলেন যে, তান লর্ড মণ্টগোমারশকে নির্দেশ 
দিয়াছিলেন যে, ধূত জার্মান অস্ত্রশস্ত্র যেন সাবধানে রাখা হয়। কেন না, ইতালশ 'ও 
ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়তে হইতে পারে। আঁধিকন্ত কমিউনিষ্ট 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে "মুক্ত ছুনিয়া9' পক্ষ থেকে নতুন অভিযানের হন্য জার্মানদের হাতে 
অস্ত্র তুলিয়া দিতেও হইতে পারে। 

পাঠকবর্গের মনে রাখা দরকার, তখনও জার্মানী সরকারীভাবে আত্মসমর্পণ করে 
দাই । কিন্তু হিটলার-িরোধী -কায্মালিখনের অন্ততম অংশীর্দার সাম্রাজ্যবাদী ও 
কমিউনিষ্ট বিছেষী চার্চিলের মনোভাব কিরূপ জঘন্য ছিল ! 

কিন্ত স্ট্যালিনের উপরে টেক্কা! মারা চার্চিলের পক্ষেও সহজ ছিল না। তিনি ও 
তার সহুকর্মীগণ পূর্বাহ্েই এই সমস্ত অহ্মান কারয়াছিলেন এবং মিত্রপক্ষাঁয় 
গ্রতীক্রিয়াশীল মহলের মতলব সম্পর্কেও সন্দেহ করিয়াছিলেন। সুতরাং বর্পিন 
সম্পর্কে তাদদের মতলব ব্যর্থ করার জন্য সোভিয়েত হাইকমাণ্ড মে মাসের দ্বিতীয় 
অর্ধভাগের জন্ত অপেক্ষ: না করিয়। এপ্রল মাসের মধ্যভাগেই বার্লিনের দিকে অভিযান 
কাঁরতে বাধ্য হই.লন-_ঘিও তখন পর্যন্ত প্রস্ততি সম্পূর্ণ ছিল না। (২) 

ধ নী রী 

একথা স্বীকার কারতেই হইবে যে, বালিন রক্ষার জন্য জার্মাণরা মরিয়া! হইয়া 
লড়াই করিয়াছিল এবং অপারিমেয় দৃঢ়তার পাঁরিচয় দিয়াছিল। মার্শাল আইভ্যান 
কোনেভ লাখিয়াছেন_ বালিনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের বাড়ণগুলি অবরোধ যুদ্ধের 
কেন্দ্রে পাঁরণত হুইয়াছিল। পার্থদেশ রক্ষার জন্ত ৪ মিটার পুরু দেওয়াল তৈরাঁ 
হইয়াছিল, যেগুলি আবার ট্যাঙ্কমার! প্রাতিবদ্ধকে পরিণত হইয়াছিল। বিশেষ ভাবে 


০) রবার্ট ই শেরউড-_ পৃষ্টা ৮৮৪ 
(২) দি গ্রেট মার্চ অব পিবারেশন-( *্ জনারেল টেলেগিন ) পৃষ্ঠ ২২৬ 


লালফৌজের দখলে বালিন ১০৯৯ 


বালিনের মধ্যভাগে কংক্রশটের তৈরশ অত্যন্ত শক্ত শেলটার বা আশ্রয় নির্মিত হইয়াছিল 
এবং বিশেষ ধরনের এমন সমস্ত বাস্কার তৈরণশ হইয়াছিল যেগুলিকে অনায়াসে বিমান, 
ট্যাঙ্ক ও পর্দাতিকর্দের আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাইত। প্রণিরক্ষার জন্তু 
বালিনের শহর সীমানার মধ্যে প্রায় ৪** বাঙ্কার 1নার্মত হইয়াছিল এবং কোন কোন 
বাস্ক'র ৬ তল! পর্বস্ত উ'চু ছিল, এই সমস্ত প্রত্যেকটি বাস্কারে ৩.০ থেকে হাঞ্জার সৈন্ 
বাধ! দিয়াছিল। (৩) 

২৭ এপ্রল বালিন শহরের কেন্ত্স্থলে যৃদ্ধ শুরু হইল এবং শত্রসৈম্ত পূর্ব থেকে 
পশ্চিমে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে আর উত্তর থেকে দক্ষিণে ২ থেকে ৫ কিলোমিটারের 
সঙ্কীর্ণ একফালি জমির মধ্যে আটকা পড়িল। ২৮শে এপ্রিল যে সমস্ত আহত জার্মান 
সৈন্য ও অফিসার এবং হাজার হাজার স্ত্রীলোক ও শিশু প্রাণভয়ে শহরের ফ্রিডারিশ 
রাস রেলষ্ট্েশনের ভূগর্ে আশ্রয় িয়াছিল হিটলারের আদেশে এস এস বাহিনশ 
সেই পাতালপুরণর আশ্রয় জলপ্রাবনের দ্বারা ডুবাইয়া! দিল! হিটলারের নৃশংসতার 
যে সীম! ছিল না, এটি তার অন্যতম দৃষ্টাস্ত ;-** 

৩০শে গ্রাপ্রল ভোরবেল! থেকে রাইধষ্র্যাগ দখলের বৃদ্ধ আরম্ভ হইল। কয়েক 
ঘণ্টা ধরিয়! এই হিংস্র যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। প্রত্যেকটি মেঝে ও প্রত্যেকটি কক্ষে 
প্রাণঘাতী সংঘর্ষ হইল। জি কে জাগিটোভ, এ এফ লাসমেক্ষো, ভি এন 
ম্যাকোভ এবং এস পি মিনিন- কমিউনিষ্ট পার্টির এই কয়েকজন সাস্ত এই 
আক্রমণে নেতৃত্ব দ্রিলেন এবং সাব-মেসিনগান ও হাতবোমা হাতে নিয়া তারা 
শক্রর ভিতর দিয়! পথ কাটিয়া ছাদে গিয়া উঠিলেন এবং লাল পতাকা উড়াইয়া 
দিলেন। 

আর ১ল1 মে ভোরবেল! ৭৫৬ তম রেজিমেণ্টের দুই জন স্কাউঠ এস এ ইয়েগোরোভ 
এবং এম ভি কাঞ্টারয়া পোভিয়েত রণ-পতাক (১৪৫1৩ 810061 ) উড্ডীন কারলেন 
রাইধষ্ট্যাগের সম্মখভাগের উপরিস্থিত ভ্রিকোণ স্থানটিতে-_রাইথষ্ট্যাগ দখলের এই 
বৃদ্ধের সময় আর একদল সোভিয়েত সৈন্য গিয়া পৌছিল ইম্পিরিয়েল চ্যান্সেলারিতে। 
এই চুড়াস্ত জয়ের পর বার্লিন দখলের যুদ্ধ শেষ হইল ২র! মে। 

[হিটলারের 'হাজার বছরের রাইখের* উপর সেই «বর্বর বলশেভিকদের, লাল 
পতাকা উড্ডন হুইল, যার্দেরকে সম্বলে সংহার করার জন্য হিটলার ও তার নাৎস" 
সৈম্তবাছিনণ চার বছর ধারয়। মান্ষের ইতিহাসের হিংশ্রতম বুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। 
সেই রাইখষ্্যাগ, সেই চ্যাব্জেলারি একং সেই বালিন নগরণর নুবিখ্যাত রাজপথ উপ্টর- 
ডেন-লিল্ডেন ও টিয়ারগার্টেনসহ প্রায় ১০* বর্গমাইল এলাকা! ধাঁরয়া আগুন ও ধ্বংস 
পারব্যাপ্ত হইল--যে বালিন নগরণীকে হিটলারের 'অজেয় বাছ্ছিনধ' পৃথিবীর বৃহত্তম 
সাম্াজ্যের রাজধানতে পারণত করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্ত তার আগেই 
হিটলার চরম পরাজয় ও চুড়ান্ত অগম্মানের মধ্যে গোটা জার্ধান জাতিকে ফেলিয়। 
রাখিয়। তৃগর্ভের নিরাপদ আশয়ে প্রণায়নীসহ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এর 
চেয়ে ইতিহাসের প্রচণ্ড বিদ্রপ আর কি ভইতে পারে? 


পারার 


(০) 960:568 ০? 1)6 98০০0 ড/০110 ড/৪1- 7. 226. 


১১০০ তীয় মহাঘৃদ্ধের ইতিহাস 


যাঁদও বালিনের যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যান্য ভয়াবহ রণক্ষেত্রের মতই ইত্হাসে 
প্রাসছ্ধি অর্জন করিয়াছে, তথাপি বার্লিন বিজয়শ বীর মার্শাল জুকোভ শ্বয়ং কিন্ত 
এই যুদ্ধকে লোনিনগ্রাদ, মস্কো বা ষ্্যালিনগ্রাদের এতিহাসিক যুদ্ধের অনুরূপ বলিয়। 
স্বীকার করেন নাই। এই প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রেই ভুকোভ অসাধারণ রণদক্ষতার 
পরিচয় দিয়াছিলেশ এং অনন্ত সাধারণ খ্য।তি ও জনপ্রয়তা অর্জন করিয়াছিলেন । 
তবে ওডের নদী তীর থেকে বাত্রিখেল! এই ধরনের যুদ্ধকে তিনি এক নতুন টেকনিক 
বঞ্চিয়। বর্ণন' করিয়াছেন এবং বিয়াছেন যে, ত্রমাগত ৬ রাত্রি তিনি ঘুমাইতে 
পাবেন নাই। (৪) 

কিস্ত-জুকোভের এই মতামত সত্বেও মহাযুদ্ধের সোভিয়েত সরকাঞ্ধ ইতিহাসে 
বালিনের যুদ্ধকে অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সরকারশ 
ইতিহাসের মতে এই বৃদ্ধে উভয় পক্ষে মিলিয়! ৩৫ লক্ষ লোক জড়াইয়া! পড়িঞ্কাছিল 
এবং অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ৫* হাজার কামান ও মর্টার, ৮০০, ট্যাঙ্ক ও মোবাইল গান্‌ এবং 
» হাজারের বেশ বিমান নিয়োগ করা হুইয়াছিল। বালিনের এই যুদ্ধে লালফৌজ 
৭০টি জার্মান পদাতিক ডিভিসন ১২ টি বর্মাবৃত এবং ১১ টি মোটরাক্মিত ডিভিসন 

ংস কারয়াছিল। ৮ ইমে জার্মানীর সরকারশভাবে আত্মসমর্পণের আগে ৪ লক্ষ 

৮০ হাজার জার্মান টসন্য, ১৫*০ ট্যাঙ্ক, ৪০০ এর বেশণ বিমান এবং ১* হাজার 
কামান রুশদের হাতে ধর] পড়িয়াছিল। বালিনের বিরুদ্ধে এই রণাক্রিয়ায় কেবল 
মার্শাল জুকোভের অধশন ১ নং বেল্োক্কশিয়ান ফ্র্টই যোগ দেয় নাই, ১ নং 
উক্তাইনিয়ান এবং ২ ৮ বেলোরুশিয়ান ফ্রণ্টও যোগ দিয়াছিল। িস্ত এই রণাক্রিয়ার 
অস্ত্রসম্ভারে রুশ বাহিনী জার্মানদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশী শক্তিশালী ছিল। 
তথাপি জার্মানরা নাৎসশ "প্রাপাগাণ্ডার প্ররোচনায় পাঁডয়। মরিয়া হুইয়! একেবারে 
শেষ পথস্ত যুদ্ধ চালাইয়াছিল । ১৬ এপ্রল থেকে ৮ই মের মধ্যে জার্ম নর" রুশ বাহিন্শির 
প্রচণ্ড ক্ষতি করিয়াছিল । বালিন যুদ্ধে রুশ পক্ষে হতাহত ও নিখোজ মিলিয়! ৩ লক্ষ 
৫ হাজার সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল-_-ওভের ও নেইসশ নদীর ব্যুহ ভেদ করিতে গিয়! এবং 
বালিন শহরের অভ্যন্তরের যৃদ্ধে এই সমস্ত ক্ষত সাধিত হইয়াছিল । ২ হাজার ট্যাঙ্ক, 
১২ শত কামান ও ৫২৭ টি বিমান নষ্ট হইয়াছিল। একমাত্র বার্পনেব যুদ্ধে যখন 
রাশিয়ার এই ক্ষত হুইয়াছল, তখন সারা ১৯১৫ সালে ইজ-মার্কন পক্ষের ক্ষত 
হইয়াছিল মাত্র ২ লক্ষ ৬* হাজার সৈন্য। একমাত্র রাইখগ্র্যাগ দখলের যৃদ্ধেই রুশ 
পক্ষের কয়েক হাজার না হইলেও কয়েক শত সৈন্য নিহত হইয়াছিল। 

মার্শাল ভূকোভের মতে বার্লিনের রপক্রিয়ায় ৫ লক্ষ জার্মান সৈন্য নিষুজ হইয়াছিল । 
এর মধ্যে ৩ লক্ষ সৈন্য বনী হইয়াছিল। ১ লক্ষ ৫* হাজার নিহত হইয়াছিল এবং 
বাকী সৈন্যের! পালাইয়! গিয়াছিল। ওডের নদীর যৃদ্ধেই ভার্মানরা তাদের সমস্ত 
বিমান বিধ্বংসী ক'মান নিয়ে গ করিয়। ফেলিয়াছিল। স্ুতরাং বার্পিনকে বিমান 
আক্রমণ থেকে রক্ষ। করার কোন ব্যবস্থা! জার্মানদের ছিল ন1।--€€) 


অপ 


(৪) 41658210061 16111) ৮১. 890 
(৫) এ পুস্তক, এ পৃষ্ঠ 


লালকৌঞ্জের দধলে বানিন ১১৯১ 


সন্ত্রক [হিটলারের আম্মত্যাথ পর তৃতীয় রাইখের পরিচালনার কিছু কিছু 
দ্বায়িত্ব মার্টিন বোবম্যান ও গোয়ে লদের ঘাড়ে আসিয়া পর়িল। ফুরার তার শেষ 
'ইচ্ছাপত্রে' গ্রাণ্ড এ্াডামরাল ডোয়োনৎপকে তীর উত্তবাধিকাপী নিধৃক্ত করিয়া 
গিয়াছেন বটে, কিন্ত সেই নির্দেশপত্র তখনও [বিশেষ বার্তাবাহুীশী মারফৎ ডোয়েনিংষের 
নিকট পৌছানো সম্ভব ছিল না। বোবম্যান নিজেই ছিলেন ক্ষম তালোভশ। স্বৃতরাং 
চ্ডাস্ত ক্ষমতা ভোগ্সেনিৎসের হাতে তুলিয়া! দিতে তিনি তখনও কিছুটা ইতত্ততঃ 
কবিতোছলেন। তথাপি কোন উপায় ছিল না। সুতরাং শেষ পর্স্ত রেডিওযোগে 
[নিয়গলখিত বার্তা তিনি পাঠাইলেন £ 

গ্রাণ্ড এ্াডমিরাল ডোয়েনিৎস। প্রাক্তন রাইখ মার্শাল গোয়েরিংয়ের বদলে 
ফুরার আপনাকে তার উত্তরাধিকারশ নিধুত্ত কাঁরয়াছেন। লিখিত আদেশ নিয় 
বার্তাবাহণ আপনার কাছে পেঁ ছুধার পথে । আপাঁন আঁবিলম্বে অবস্থা অন্থ্যায়ণ ষে 
কোন প্রয়োজন"য় ব্যবস্থা মবলম্বন করিবেন ।” 

লক্ষ্য করাব এই যে, এই বার্তার মধ্যে কোধাও হিটলারের মৃত্যুর কথা উল্লেখ 
করা হইল না। ডোযেনিংস তখন ছিলেন উত্তর দি.কর সমস্ত জার্ধান বাহিনধর 
অধিনায়কত্বে এবং তিনি কোনদিন ভাবেন নাই যে, তান হিটলারেব উত্তরাধিকারী 
হইবেন। .স সময় তার সদর দপ্তব ছিল গ্লেদপভিগের (3011913%18) প্লোয়েন শহরে এবং 
তার ধারণ। ছিল যে, হিমলার হইবেন হিটলারের উত্তরাধিকারশী। স্থৃতরাং বোরম্যান 
প্রোরত বেডিওবার্তা পিয়া তানি কিছুটা হতবৃদ্ধ হইলেন । কিন্ত জীবনে তান 
কোন দিন হিটলারের অবাধ্য হন নাই। স্ুুতবাং এযাডলফ হিটলার তখনও বাচিয়া 
আছেন, এই বিশ্বাসে তিনি ফুরাবের উদ্দেশ্তেই এই মর্মে এক বার্তা পাঠাইলেন যে, 
তাঁর প্রত তানি শর্তহখন আনুগত্য প্রকাশ করিতেছেন এবং যাঁদ ভাগ্যবশে তিনি 
ফুরারের উত্তরাধিকার রূপে রাইখ পরিচালন র দায়িত্ব পাইয়া] থাকেন, তবে, তান 
যথাসম্ভব বালিন থেকে তাকে উদ্ধারের এবং জার্মান জনগণের এই অভ্ভুতপূর্ব বার ত্বরণ 
যুদ্ধ চালাইয়] যাইবেন।."* 

সেই রাত্রে গোয়েবেলদ ও বোরম্যানের মাথায় আর একটা বৃদ্ধ খেলিয়া গেল। 
তারা বার্পনে রুশ পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধীবরতির আলোচনা চালাইবার কথা চিন্তা 
কারলেন। জেনারেল ক্রেবস, যিনি আমি জেনারেল ফের প্রধান ছিলেন, তানি 
একদা! মস্কোতে জার্মান দ্বৃতাবাসে ছিলেন এবং সোভিয়েত নেতার্দের পারিচিত 
ছিলেন। তি?ন রুশ ভাষাও জানিতেন। ন্ুুতরাং তারা ক্রেবসকে রুশ শিবিরে 
পাঠাইয়! যুদ্ধাবরাঁতর আলোচনা ধেমন চালাইতে চাহিলেন, তেমান ডোয়েনিংসের 
গবর্ণমেণ্টে যোগদানের জগ্ত যাতায়াতের নিরাপত্তার প্রস্তাবও করিলেন। যি রুশ পক্ষ 
এটা মানিয়। লন, হবে বিনিময়ে তারা বার্পনশহরকে রুশদের হাতে সমর্পণ করিবেন । 

সুতরাং ৩০শে এপ্রন মধ্যরাত্ির পর ( ইংরাজী মতে ১লা ষে ) জেনারেল ক্রে'স 
সোভিয়েত সেনাপতি জেনারেল চুইকোভের দপ্তরে গেলেন একজন অফিসারসহ সাদ! 
পতাকা উড়াইয়া! এবং আ'বচলিত কণ্ঠে যেভাবে কথাবার্তা গুরু কারলেন, নিঃসন্দেহে 
তা অভিনব : 


১১০২ দ্বিতগয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


"ক্রেবস্‌-_আজ ১লা মে, আমাদের দু'দেশের পক্ষেই মহাছুটির দিন! 

( ইউরোপে ১ল! মে তারিখটি আস্তর্জাতিক শ্রমদ্দিবসরূপে পালিত হুইয়! থাকে । ) 

চুইকোত-_ আমাদের দেশে অবশ্যই আজ মহাছুটর দ্িন। তবে, আপনাদের 
ওখানে অবস্থা ঠি রকম, বল! বড কঠিন ।%(৬) 

যে জার্মান টৈন্ত ও সেনাপতির! রাশিয়ার অভ্যন্তরে অত্যাচারের চুডাস্ত করিয়াছে, 
তাদের পক্ষ থেকে রুশ পক্ষের সেনাপতি চুইকোভের সঙ্গে এভাবে যুদ্ধাবরতির কথা- 
বার্তা আরম্ভ করা একটা অদ্ভুত ব্যাপাব ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্ত দীর্ধকাল ধায়! 
আলোচনা কর সত্বেও ক্রেবস্‌ স্থৃবিধা কারতে পাঁরিলেন না কারণ, সোভিয়েত 
পক্ষ ফুরারের বাঙ্কাব ও সমগ্র বা'লিনের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করিলেন :-"' 

ক্রেবদের প্রত্যাবর্তন দের দেখিয়া বোরম্য'ন ও গোয়েবেলস অত্যন্ত আস্থির বোধ 
কারতেছিলেন। বিশ্ষেতঃ গোয়েবেলসের তখন সপরিবারে আত্মহত্যার সমস্ব 
নিকটবর্তী হইত্ডেছিল। সুতরাং বালিনের অবরুদ্ধ বাক্কার থেকে গোয়েবেলস্‌ অপবাহু 
৩১৫ মিনিটের ( ১লা মে) সময় শেষ রেডিও বার্তা এযাডামরাল ভোয়েনিংসের নিকট 
পাঠাইক্েন এবং তাকে প্থুব গোপনে” জানাইয়] দিলেন যে, “ফুরার গতকল্য অপরাহ্ণ 
সাড়ে তিনটায় মারা গিয়াছেন এবং ১৯শে এগুলের টেষ্টামেণ্টের দ্বারা আপনাকে 
রাইখের প্রেসিভেষ্টেব পে নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন , আপিন আপনার ইচ্ছান্্যায়ণ 
সমগ্র সৈগ্ভবাহিনশ ও সংবাদপত্রের নিকট এই ঘোষণব প্রকাশ কারবেন।” 

এই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের পর গোয়েবেলস দম্পতী ১লা মে সন্ধ্যায় আত্মহত্যার 
জন্ প্রস্তুত হইলেন। ফুরারের কুকুরগুলিকে যে ডাক্তার বিষযোগে হত্যা করিয়া- 
ছিলেন, সেই চিকিংসকই গোয়েবেলসের ৬টি নিরপরাধ শিশু সম্তানকে ( বয়স ১২, 
১৯৪ ৯, ৭১ ৫ এবং ৩) বিষপ্রয়োগে নিধন করিলেন। সেই শিশুর! তখন নিশ্চিন্ঠ 
মনে বাঙ্কারের প্রাঙ্গণে খেল। করিঠেছিল! তারপর গোয়েবেলস্‌ দম্পতি বাঙ্কারের 
বাকী লোকজনদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী গোয়েবেলসের 
নির্দেশক্রমে বাঙ্কারের বাগানে এস এস বাহিনীর একজন সান্ত্রী পিছন দিক থেকে 
মাখায় গুলী করিয়৷ গোয়েবেলস্‌ দম্পাতকে হত্যা কারলেন। অতঃপর মৃতদেহ 
গুলির উপর পেট্রোল ঢালিয়া দিয়া এগুলিকে দাহ করার চেষ্টা করা হইল। কিন্ত 
দাহ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই রুশ টসন্েরা বাঙ্কার দখল করিয়া নিল এবং হিটলারের 
ভ্বনবিখ্যাত প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসের ও তার পাঁরবারের দগ্ধ দেহাবশেষ তাদের 
হাতে ধরা পড়িল, যার্ধের সাবাড় কর সম্পর্কে গায়েবেলস্‌ চার বছর ধরিয়! এত 
ক্রুর প্রোপাগাণ্ড' চালাইয়াচিলেন 1১০, 

১লা মে রাত্রিবেল! ফুরারের বাক্কারে যন আগুন ধরিয়। গেল, তখন বাকণ 
৫1৬ শত ( আঁধকাংশই এস এস বাহিনীর ) লোক সেই ভূগর্ভ থেকে পালিয়ে যাবার 
চেষ্টা করিল। মার্টিন বোরম্যান তখন "টাচ আপন বাচা, নীতি অনুসারে বাস্কার 
থেকে মুত হুইয়! পালাইবার চেষ্টা! করিলেন। কিন্তু হিটলাণর ড্রাইভার কেম্পকার 
[বাতি অনুসারে দেখা যায় ষে, বোরম্যান রুশদের নিক্ষিপ্ত গোলায় গুরুতর আহত 


0৬) উইলিয়াম শাইরার, পৃষ্ঠা ১৩৪৮ 


লালফোৌজের দখলে বালিন ১১০৩ 


হইয়! রাস্তার একটি সেতুর নীচে মরিয়া পাঁড়িয়াছিলেন। (কিন্ত যুদ্ধের পর 
বোরম্যান সম্পর্কে দীর্ঘকাল এই ধাবণ! প্রচলিত ছিল যে, তিনি পালাইয়। দক্ষিণ 
আমেরিকায় চলিয়া! গিয়াছিলেন। ) 

এদিকে জেনারেল ক্রেবসও চুইকোভের সঙ্গে আলোচনায় বার্থ হইয়া অপরাহ্ে 
বাঙ্কারে ফিরিয়া আঁপয়াছিলেন এবং তিনি ও জেনারেল বার্গভোর্ক (হিটলারের 
পার্শচর ) পালাইবার চেষ্টা না করিয়া! আত্মহত্যা করিয়াছিলেন ।****** 

এভাবে হিটলারণ জার্মানীর নেতৃত্ব হত্যায়, আত্মহত্যায়, অপমৃতাতে, পলায়নে, 
পরাজয়ে এবং হতাশায় ও বিদ্বেষে ছত্রভঙ্গ হইল এবং ভাঙ্গিয়া পড়িল কিন্তু তধনও 
সরকারণভাবে মিত্রপক্ষের নিকট জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ বাকণ ছিল। 

নী নী নী 

যুদ্ধ, চিরকালই নিষ্্র, নির্মম এবং বর্বর | তবু, যুদ্ধ পারচালনার নেতৃত্বের মধ্যে 
যাঁদ কিছুটা আদর্শ, নীতিবোধ এবং ন্যাযধর্ম থাকে, তবে বিজিত দেশের উপর 
অত্যাচার ও অনাচারের মাত্রা অনেকটা! কম হইয়া থাকে। কিন্তু ফ্যাসিষ্ট 
ৃদ্ধযাঞ্জায় নীতি ও নিয়মকান্থনের বালাই মাত্র ছিল না। ফলে হিটলার 


ফ]া, চক্র পোলাণ্ডে, সোভিয়েত রাশিয়ায় এবং ইদীদের বিরুদ্ধে (অগ্থান্ত 
দেশেও বটে) যে অমাঞ্জ্ষক এবং জঘন্তম অপরাধ ও অত্যাচার 


কবিয়াছিল ইতিহাসে তার কোন তুলন। ছিল না। লালফৌজকে এই 
নিদাক্ূণ আভিজ্ঞতার ভিতর দিয় আদতে হইয়াছিল। ম্থৃতরাং ১৯৪৫ সালে 
পতনোন্থখ জার্ধান ভূমিতে লাল ফৌজেব প্রবেশের আগে সোভিয়েত নেতৃত্বকে এই 
দিকটা! বিশেষভাবে চিন্তা করতে হইয়াছিল। সে ভিয়েত বাহিনপ/ অন্য তম খ]াতিমান 
এবং প্রাঁতভাবান সেনাপতি মার্শাল রকোসোভাস্ব লিখিয়াছেন যে, তার ফ্রণ্টের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট মিলিটারি কাউন্সিল উপলা্ধি কারয়াছিলেন যে, পোভিয়েত রাশিয়ার আঁধিকৃত 
এলাকাগুলিতে নাৎসশ টপন্তদের ভয়'বহ অত্যাচারের জন্ত লালফৌজের গৈস্টেরা 
স্বতাবতঃই কুদ্ধ এবং প্রাতশোধ গ্রহণ উন্ুখ ছিল। 1দ্ এই ক্রেধওত্বণ' যাতে 
সমগ্র জার্মান জাতির বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষ ও প্রাতিশোধে পরিণত না হুক, সেদিকে 
নজর দিতে হইবে। সুতরাং আমাদের প্রচার করিতে হইল যে, * আগাদের যুদ্ধ 
ছিটলারের আমির বিরুদ্ধে, জার্মানির সমস্ত অ-্সামরিক জনগ-ণর বিরুদ্ধে নয়। 
এবং যখন আম দের দৈম্তেরা জার্ানীর স"মাস্ত আতক্রম করিল, তখন ক্র-ণ্টর 
ালিটার কাউন্সিল সৈম্ত ও সেনাপাতিদ্বের উদ্দেস্টে এক অভিনন্দন বাণীতে এই 
নিং্দশনাম! জারী করিলেন যে, জার্মাননীতেও আমরা মৃক্তিফৌজ [হসাবে প্রবেশ 
কগ্রতোঁছ। হেড আসি জার্মানীতে আসিয়াছে জার্ধান জনগণকে নাৎসী চক্কাস্ত ও 
িষহুষ্ট প্রোপাগাণ্ডা থেকে উদ্ধারের জন্ত। ্ুতরাং মিঁপটার কাউন্দিল সমস্ত 
সেনাপতি ও টসন্তপ্ের উদ্দেস্তে আহ্বান জানাইতেছেন সোভিয়েত বাহিনীর উচ্চতম 
শৃঙ্খল] ও মর্ধাদ1 রক্ষ! করার জন্য 1১৭) 


(৭) & 30101678 001)--79/0889$98% 9. 10০৪০০%/, 1970, 2. 288 


১০৫ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


রকোসোভোস্কি অতঃপর ।লখিয়াছেন 'য, আমাদের ঠসন্যদের নিকট এই ঘমুক্তি 
মিশনের, (1৯1155100 01 11961801010 ) উদ্দেশ্য অনবরত প্রচার ও ব্যাখ্যা কারতে 
হইয়াছিল এবং 'আমি অবশ্থই ম্বীকার করিব যে, আমাদের সৈন্যের] জার্মান ভূমিতে 
দত্যকার মানবিক দয়া ও উদারতা দেখাইয়াছিলেন।, 

অবশ্ত মক্কোর খাস সদর দপ্তর হইতেও সৈন্ত ও সেনাপতিদের উপর এই মর্মে এক 
নির্দেশ আল যে, জার্মান জনগণের সঙ্গে মানবিক আচরণ করিতে হইবে । এবং 
ওডের ও নেইসণ নদশর পশ্চিমে জার্মানদের দ্বারা! পারচাণ্লত সরকারের প্রতিষ্ঠা দিতে 
হুইবে। (৮) 

এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জান্তর্জাঁতক খ্যাতিসম্পন্ন সোভিয়েত 
পাঁহত্যিক ইলিয়া এরেনবৃর্গ এবং অন্তান্ত কয়েকজন লেখক জার্মানদের পাশাবকতার 
বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যে শি্দারুণ উত্তেক্গনাপূর্ণ প্রাপাগাণ্ডা চালাইয়া 
আছিতেছিলেন, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশে ১৪ই এপ্রল থেকে তাও বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইল এবং এরেনবুর্গর এই সমস্ত লেখ পিয় তীত্র বিতর্কেরও 
স্থঙি হইয়াছিল। 

বলাৎকারের কাহিনী 


কিন্ত সোভিয়েত সৈন্ঠবাহিনধর মর্যাদা, নৈতিক মান এবং উচ্চতম শৃঙ্খল বজায় 
রাখার উদ্দেশ্টে সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ধত উপদেশ ও নির্দেশই দেওয়া! হইয় 
ধাকৃক না কেন, জার্মান ভূমিতে প্রবেশের প্রথম উত্তেজনায় রুশ সৈন্যদের অনেকেই 
সই সমস্ত উপদেশ ও পির্দেশ ভুলিয়া গেলেন এবং জার্মান সৈন্যের! রাশিয়াতে ও 
অন্যত্র যে সমস্ত ভয়ঙ্কর অত্]াচার করিয়াছিল, সেগুলি তারা ম্মরণ করিলেন। ফলে, 
জার্মান ভূমিতে আক্রমণের গোড়ার দিকে তারা কোন কোন এলাকার ঘরবাড়ী ও 
সম্পত্তি, এমন কি গোটা শহর পর্যন্ত জালাইয়া দিলেন ও লুটপাট করিলেন । আর বনু 
নারশর উপর বলাৎকার এবং অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল |--ধই সমস্ত কথা 
লিখিয়াছেন স্বয়ং আলেকজান্দার ওয়ার্থ, রুশ-জার্মান যুদ্ধে ধার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
ছিল অপরিসীম এবং ধার পুস্তক নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক । (৯) 

মিঃ ওয়ার্থের নিকট একজন রাশিয়ান মেজর স্বীকার কীরয়াছেন যে, অনেক জার্মান 
স্বীলোকের উপর রুশ সৈন্তেরা বলাৎকার করিয়াছিল ঠিকই, তবে একথাও সত্য যে, 
জার্ধান মেয়েদের অনেকেই ধরিয়া লইয়াছিল যে, 'এবার রুশদের পলা, স্থৃতরাং 
বাধা দিয়া কোন লাভ নাই ! বরং তারা যেন এজন্য প্রস্ততই ছিল। প্রায় চার বছর 
ধরিয়া রেড আমির লোকের! যৌন ক্ষুধায় কাতর ছিল। অবশ্ত অফিপাঃদের, বিশেষ 
ভাবে ফিল্ড-আফসারদের তেমন কোন অস্ুবিধা ছিল না । কেন না, তাদের হাতের 
কাছেই কোনও না কোন ণফল্ড-ওয়াইক্*-__যেমন সেক্রেটারি, টাইপিষ্ট বা নার্স ইত্যাদি 
সহজলভ্য ছিল। কিন্তু সাধারণ টন্যদের তেমন স্থুযোগ ছিল না।..' 

(৮) গ্রেট প্যাট্রিয্টটিক ওয়ার 'অব্‌ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন-_পৃষ্ঠা ৮৩ 

(০) [05812 /৯১ ড/91 (1941--1945)--4১15580061 91910, 780 0008 

140৫, 1965, [,000০--0. 863 


লালফৌজের দখলে বালিন ৯১০৫ 


এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে আমাদের যৌন উপবাস সৈন্তেরা ৬,।৭, বছরের 
বৃদ্ধাদের উপরেও বলাৎকার কারয়াছে। এ িষয়ে কাজাক ও অন্যান্য এ"শয় টিক্‌ 
সৈহ্াদের রেকর্ড* সবচেয়ে খারাপ । (১০) 

পরে এই সমস্ত বিষয় নিয়া মিঃ আলেবজান্দার ওয়ার্থ যখন মার্শাল শোকোলো 
ভস্কির মত পাদস্থ সামরিক নেতার পঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন তান জব'ব 
দিয়াছিলেন-_পহা, অনেক নোংর! জিনিস ঘটেপ্ছল। কিন্ত আপনারা কি আশ! করেন ?- 
আপিন নিশ্চয়ই জানেন জার্মানরা রুশ বৃদ্ধবন্দীদের উপর কি কাণ্ড করেছিল, কি ভাবে 
আমাদের দেশকে ধ্বংস ও লৃঠ এবং লোকজনকে হত্যা ও ফ্েয়েদের উপর বলাৎকার 
করেছিল? মৈানেক কিংবা আউশেভিৎস বন্দীশি'বরগুলি কি আপনি 
দেখেছেন? আমাদের প্রত্যেঞ্টি সৈন্ঠের ডজন ডজন কমরেড মারা পড়েছে। সুতরাং 
তাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতভাবে জার্মানদের সঙ্গে কিছু হিসাব নিকাশ মিটাবার 
দরবার ছিল। অতএব জয়লাভের প্রথম উল্লাসে আমাদের সৈন্যরা কিছু কিছু জার্মান 
নারণর জশবন উত্যক্ত করে তোলার মধ্যে কিছুটা আত্মতৃপ্চি খুঁজে পেয়েছিল । তবে, 
এখন (অর্থাৎ জুন, ১৯৪৫ ) আর সেই অবস্থা নেই এস্বং একথাও সত্য যে, জার্মান 
স্বীলোকদের সকলেই অক্ষতষোনী কুমারণ ছিল না।” (১১) 


পশ্চিমের আরও কোন কোন লেখক আধিকৃত বালিন ও জার্খানশতে এবং অন্থত্র 
রুশসৈম্যদের উচ্ছজ্খল আচরণ ও অনাচারের কথা বিশেষ জোরের সঙ্গেই উল্লেখ 
কঁরয়াছেন। কিন্তু এদের লেখার মধ্যে আতিরঞ্রনের বিশেষ সম্ভাবনা । কেননা, 
এর! গ্রায় সকলেই সোিয়েত-বিরোধশ এবং বালিন লালফৌজের দখলে যাওয়ায় 
এদের ক্ষোভেরও সীমা ছিল ”1। সুতরাং বিজয়শ সোভিয়েত রাশিয়ার মর্ধাদা! ক্ুপ্ 
করার জন্ত এর! বেশ কৌশলে [নিন্দা রটনা করিয়াছেন। যেমন, মাক্িন যৃরাষ্ট্রের 
[বিশিষ্ট লেখক কর্নেলিয়াস রায়ান তার একটি গনপ্রিয় সামরিক গ্রস্থের গোড়াতেই 
লিখিয়াছেন : 

“প্রায় ছয় বছর যুদ্ধের পর বালিন মুলতঃ নারণপ্রধান শহরে পাঁরণত হইয়াছিল 
এবং এই শহরের উস্র যৌন আক্রমণের আশঙ্কা কালোছায়! বিস্তার করিয়া! রহিল ।” 

অর্থাৎ লেখক কৌশলে সোভিয়েতের সুনাম হাস করার জন্য বুঝা ইতে চাহিয়াছেন 
যে, বাপিনের উপর লালফৌজের আক্রমণ যেন “যৌন আক্রমণের+ সমান বিপজ্জনক 


অতঃপর মিঃ রায়ান উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ'রভ্ের সময় বালিনের 
লোক সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ ২১ হাজার। কিন্তু যুদ্ধের জন্য সেই সংখ্যা কমিতে কমিতে 
শেষ পর্যন্ত দাড়াইল ২৭ লক্ষে এবং এর মধ্যে ২* লক্ষই ছিল স্ত্রলোক। অপর 


(১০) পুরোদ্ধত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৬৩ 
(১১) পুর্বোদ্কত দুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৮১ 


৯১০৬ সিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


পক্ষে পূর্বাদক থেকে দলে দলে-_মোট প্রায় ৫ লক্ষ আশ্রয়গ্রার্থা সোভিয়েত 
অধিকৃত এলাকাগুলি থেকে বালিনের দিকে পালাইয়া আদিতেছিল এবং তাদ্রর 
অধিকাংশই বালিন ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে ছুটিতেছিল। এই সমন্ত উদ্বান্ত নরনারণ 
সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ভয়াবহ কাছিনী ও গুজব প্রচার করতে লাগিল এবং সেই সমন্ত 
গুজব মুখে মুখে ছড়াইয়] পাঁড়লে বালিনে ত্রাসের স্থষ্টি হইল। (১২) 

অবশ্ত রুশ সৈন্ত সম্পর্কে এই ত্রাস হৃষ্টির জন্য তিনি রাশিয়াতে এবং বািভিন বন্দী- 
নিশাসে জার্মানদের ভয়াবহ অত্যাচারকেও দায় করিয়াছেন । মিঃ রায়ান 
লিখিয়াছেন £ 

[15511 09001 01 055 03818103 89 00000 11006191616] 09 & ০911210 
89110 800দ15086, 90006 03610101075, ৪6 19890, 1009৬ ৪1) ৪১০০ 0০ 29 
9611081) 09019 1380 1061)8৬6৫ ০০ 909৬15৫5011) ৪00 ৪০০ (159 (6171015 
8710 901০0 200010199 00100010060 09 (005 118100 1২61010 10 ০0109010018 010109 
(০810039. 0%61: 361110) ৪3 006 ২03518179 ৫19৩ ০01095915 1081) ৪ 10181)(- 
17881191) [681 001116 (08 651081160060 ৮9 ৪0 0109 81005 1106 18210 01 
(08105886. ০১৩) 


ধোঁভয়েত-বিরোধ) হওয়া সত্বেও মিঃ রায়ান জার্মানদের ভয়াবহ অত্যাচার, 
এবং রুশদেের উপর তার প্রতিক্রিয়ার কথা ফিংব "জার্মানদের অপরাধ বোধের” কথা 
গোপন করিতে পারেন নাই । তর তান তার পুস্তকের বু জারগায় কশ সৈন্য কর্তৃক 
জার্মান নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বু কাঁহুনী (৪৫৩ থেকে ৪৬৩ পৃষ্ঠা) বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন এবং পুস্তকের একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় নিজেই প্রশ্ন কারয়াছেন -কত নারণর 
উপর বলাৎকার কর! হইয়াছিল এবং নিজেই জবাব দিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট সংখ্য। কেউ 
বাঁপতে পারে না। ডাক্তারদের মতে ২* হাজারও হইতে পারে, আবার এক লক্ষও 
হইতে পারে। 


দিঃ রায়ান তার ঘটনাবল”র বর্ণনায় আত্মপক্ষ সমর্থনে ৪৬৩ পৃষ্ঠার পাটীকায় 
সোভিয়েত মতামত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তার মতে সোঁভয়েত এীতিহ্থাঁসকের! 
ক্বীকার কারয়াছেন ষে, বালিনের পতনের সময় রুশ সৈচ্ঠেরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে 
চলিয়! গিয়াছল এবং বলাৎকার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ওডের নদণী পর্যন্ত সোভিয়েত 
বাঁছনীর অগ্রগাঁতির পথে যে সমস্ত বন্দীশাবর মুক্ত করা হইয়াছিল, প্রাক্তন যুদ্ধ- 
বন্দীঝ। তাদের উপর অত্যাচারের বদল! নিয়াছিল। সামারক বাহন" পাত্রিক! 
“রেড ্রার'-এর সম্পাদক হ্বয়ং গ্রন্থকারের িকট ম্বীকার করিয়াছেন যে, আমাদের 
সৈল্টেরা শতকরা ১০* ভাগ ভদ্রলোক হইতে পারেন নাই স্বাভাবিক কারণেই । কারণ, 


(১২) 106 1981 88(06-4091061808 [২580১ 99০৮০ 9০9০0%8,৩% 301 
1967, 0, 15 
(১৩) পুর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা, ৩১৮ 


লালফৌজের দখলে বালিন ১১০৭ 


আমরা এত বেশী অত্যাচার দেখিয়াছিলাম যে, তা অবর্ণনীয় । সোভিয়েতের 
অপর একজন সাময়িক পত্র সম্পাদক বলিয়াছেন যে, জার্মানর1 রাশিয়াতে ষে বর্বরতা 
করিয়াছিল, তার তুলনায় আমরা কিছুই কার নাই! যুগোষ্সাভিয়ায় লালফৌজের 
সৈম্তদের অত্যাচার নিয়া যুগোষ্লাভ মিলিটারি প্রতিনিধি মিলোভান জিলাস 
(41108) 10)185) স্ট্যালিনের দকট আঁভিযোগ করিলে স্ট্যালিন নাক জবাব 
দিয়াছিলেন : "আপনারা এটা কেন বৃঝতে পারেন ন। যে, ষর্দ কোন সৈন্যকে হাজার 
হাজার কিলোমিটার রক্ত ও আগুনের ভিতর দিয়! যেতে হয়, তবে, সে কোনস্ত্রীলোক 
নিয়া মজা! করবে, এটা এমন কি গুরুতর ব্যাপার 1 

অপর পক্ষে মান যুক্তনাষ্টেণ আর একজন জগাঘবখ্যাত সামারক গ্রন্থকার উইলিয়ম 
শাইরার তার “এণ্ড অব এ বালিন ডাইরি” নামক পুস্তকে এই বিষয় নিয়া তেমন কিছু 
গুরুত্ব আরোপ করেন নাই-_যদিও তিনি ওয়াশিংটনে, নিউইয়র্কে, লগ্নে এবং 
প্যারিসে রুশসৈন্তদদের বলাৎকারের অনেক গল্প শাঁনয়াছিলেন। পরে তিনি ইউরোপে 
গিয়া! নিজে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, বুদাপেষ্টে বেশ কিছু সংখ্যক খারাপ 
কাজ ঘটিয়াছিল। কিন্ত বালিনে তেমন কিছু গুরুতর ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি মনে 
করেন না। তবেষে কোন দেশেই সৈন্ের! যুদ্ধ জয় করিলে কিছু কিছু বলাংকার 
ঘটিয়। থাকে । “আমাদের নিজেদের ( অর্থাৎ আমেরিকার ) সৈন্যেরাও কোন কোন 
সময় তেমন কাজ করিয়াছে ।” কিন্তু জার্খানর1 সোভিয়েত রাশিয়াতে যে ভয়াবহ কাণ্ড 
করিয়াছে, রুশ সৈম্যদের পক্ষে সেটা -সম্পূর্ণ তৃলিয়। যাওয়া কঠিন। ক্রমাগত ছুই তিন 
বছর ধরিয়! যার! রণক্ষেত্রে লড়াই করিয়াছে এবং বু জীবনের মূল্যে যার! বালিন দখল 
করিয়াছে তাদের সম্পর্কে এ কথা মনে রাখিলে শ্বশকার করতেই হইবে যে, রুশ 
সৈন্তদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বলাৎকারের সংখ্যা সাধারণ গড়পড়তা হিসাবের উধের্ব 
ছিল না। 

মিঃ শাইরার অতঃপর লিখিয়াছেন যে, তার সঙ্গে মাত্র একজন জার্মান স্ত্রীলোকের 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং সে নিজেই বলাৎকারের কথা শ্বীকার করিয়াছিল । কিন্ত 
তার জন্ত সে খুব ছুঃখিত বলিয়া! মনে হইল না! (১৪) 

এই সমস্ত মন্তব্য থেকে বুঝ! যাইতেছে যে, ধারা ঘোরতর সোভিয়েত-বিরোধণ 
তারাই লালফৌজের [বিরুদ্ধে বেশী নিন্দা রটনার চেষ্ট। করিয়াছেন । 

রী ক ৬১৪ 

বালিন ধ্বংস হইয়] গিয়াছিল। শহরে খান, বিদ্যুৎ, উত্তাপ, জল ও গ্যাস এবং 
রেলওয়ে ট্রান্স-পার্ট ইত্যার্দ কিছুই ছিলনা । অপর পক্ষে মৃত মান্য ও মৃত পণ্ুর 
ছুর্গন্ধে আবহাওয়! ভারশ ছিল। উপযুক্ত চাকৎসার ব্যবস্থারও অত্যন্ত অভাব ছিল। 
কিন্ত সেই শোচনীয় অবস্থার মধোও সোভিয়েত মিলিটারি কর্তৃপক্ষ যথাসস্ভব জার্মান 
নাগরিকদের জন্য খাদ্য ও সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । (১৫) 


(১৪) 8200 018 861110 191915---5/1111500 1, 51011615 0১139, 
(১৫) দি গ্রেট মার্চ অব লিবারেশন, পৃষ্ঠা ২৭৭ 


১১ ৮ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


বুটিশ সামরিক লেখক ও গ্রন্থকার মেজর জেনারেল স্যার চার্লস গাইন (0081163 
0%/)07) বালিন যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাপতি ও সৈন্যদের রণকৌশল ও রণনশীতির 
উচ্চ প্রশংসা! করিয়া বলিয়াছেন যে, ওডের নদশীতপর থেকে মার্শাল জুকোভ যেরূপ 
ক্রতগতিতে বালিনের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তা” বিন্মবকর । ২৫শে এপ্রিলের 
মধ্ো জ্বকোভ ও মার্শাল কোনিয়েভ পটসডামের উত্তর-পশ্চিমে পরস্পরের সহিত হাত 
িলাইলেন এবং বালিনকে অম্পূণ ঘিরিয়া ফেলিলেন। মিত্রপক্ষের সঙ্গে সোভিয়েত 
বানর পূর্বে-পশ্চিষে যোগস্থত্র গ্রুতিঠিত হইল উত্তর দিকে মার্শাল রকোসোতাস্কিও 
দ্রুত জয়লাভের দ্বারা আগাইয়া যাইতোছিলেন এবং পল'য়মান জার্খান সৈন্যের! রুশদের 
হাতে ধরা পড়ার চেয়ে জ্নোরেল মণ্টগোমারণর আঁফিসারদের কাছে গিয়! আত্মসমর্পণ 
করিতে চাহিলেন। কিন্তু বৃটিশপক্ষ রাজী হইলেন না।""" 

বালিন যুদ্ধে মার্শাল ভুকোভের অধশন রেড আর্মি মার্শাল কোনিয়েতের সহ- 
যোগিতায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় িয়াছিলেন। ২২] মে মার্শাল স্ট)ালিন 
মচ্কো! থেকে প্রচারিত এক বিশেষ বিজ্ঞপ্চিতে ঘোষণা করিলেন--ণ্জার্মানশীর রাজধানী 
ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মর্মকেন্ত্র এবং জার্মান আক্রমণের উৎস বার্লিনের সম্পূর্ণ পতন 
ঘটিয়াছে। বার্লিন ছুগের জার্মন অধিশায়ক ও গালন্বাজ বাহিনীর সেনাপাতি 
জেনারেল উইডলি" (৬/1৫11)8) তার ট্টাফসহ অপরাহ্ণ ৩টায় আত্মসমর্পণ করিয়া- 
ছিলেন। রাত্রি ম্টার মধো আমাদের সৈণেরা বার্লিনে ৭* হাজার জার্খান ঠদন্যকে 
বন্দশ কারয়াছেন। তার আগেই আরও লক্ষাধিক সৈন্য বার্লিন যৃদ্ধে ধরা পড়িয়াছে।” 
"মার্শাল স্ট]ালিন ও মার্শাল জুকোভের কাছে এটা ব্যক্তিগত জয়ের মত কিন্ত 
রাশিয়ার জনগণের কাছে, যাদের দেশ ধ্বংস এবং অজম্র পরিবার পিশ্চিহ বা বন্দী 
হইয়াছিল, তার্দের কাছে বালিনের এই পতন আরও অনেক বেশী গুরুত্বব্যঞ্জক 
ছিল। (১৬) 

কিন্ত বালিনের এই চূড়ান্ত যুদ্ধে সামীরক ও অ-সামারক কত লোক বিন 
হইয়াছিল 1__মাফিন গ্রন্থকার কর্নেলিয়াস রায়ান বলিয়াছেন যে, এর জ্ঠিক জবাব 
দেওয়া কঠিন। কারণ, যুদ্ধাবসানের বিশ বছর পরেও ধ্বংসক্ৃপ, বাগান ও পার্কের 
তগর্ভ থেকে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইতেছে । তবে, সমস্ত সংখ্যাতত্বের হিসাব মিলাইয়া 
মনে হয় ষে, বার্লিনের যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ সিভিলিয়ান বা অ-সামরিক ব্যক্তি প্রাণ 
হারাইয়াছিল। অন্ততঃ ২ হাজার লোক হ্থাদযন্ত্রের ক্রিয় বন্ধ হইয়া মারা পড়িয়াছিল। 
প্রায় ৬ হাজার লোক আত্মহত) করিম়্াছিল। বাকীরা গোলাগুলির বর্ণ সোজা 
নিহত কিংবা রাস্তার লড়াইতে আহত হইয়া! মারা পড়িয়।ছিল। শেষের দিনগুলিতে 
বার্লিন থেকে যারা পালাইয় গিয়াছিল, কিংবা জার্মানশর অন্যত্র মারা পড়িয়াছিল 
তাদের সঠিক সংখ্যা পাওয়াও কঠিন। একমাত্র বোমাবর্ধণেই ৫২ হাজার লোক 
নিহত হইয়াছল বাঁয়। অন্মান। যার্দ এই সংখ্যা ঠিক হইয়] থাকে, তবে, 
অ সামরিক নিহতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশী। [কিন্ত বার্লিনের বৃচ্ধে জার্মানীর 
লামারক হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় করা আরও কঠিন। কারণ এই সংখ]াটি জার্মানণীর 


(১৬) 283 95০90 0168 ভাএ1--০1. 9. 9, 3122 


লালফৌঞ্জের দখলে বালিন যর 


যুদ্ধের সমগ্র হতাহতের তাপিকার অন্তর্তৃক্ত করা হইয়াছে । তবে বালিন যুদ্ধে কোড 
ও কোনিয়েভের মিলিত বাহিনীর নিহতের সংখ্যা অন্ততঃ ১ লক্ষ ।_ (১৭) 

কিন্ত সোভিয়েত পক্ষের মতে বালিন যৃদ্ধে তিন ফ্রণ্টের (জুকোস্, কোনিয়েভ ও 
রকোসোভস্কি) একত্রে মোট ৩১৪,৮৮৭ জন সৈন্ত হতাহত ও নিখোজ হইয়াছিল-_ 
নিখোজ হইয়াছিল 'তারা, যার] বাড়ীঘবের ধ্বংসন্তুপের নীচে চাপা পাঁডয়াছিল কিংবা 
নদশী পার হইতে গিয়। ডু্বয়া মরিয়াছিল। জার্মানরা রুশরদের ১,১৫৬ট ট্যাঙ্ক ও 
ট্যাঙ্কের স্বয়ংচালিত কামান জখম বা ধ্বংস করিয়াছিল ' ১১২:*টি কামান ও মর্টার 
চূর্ণ এবং ৫১৭টি বিমান খতম করিয়াছিল । 

অত্যন্ত সাহাঁসকতাপূর্ণ এবং প্রভূত রক্তক্ষয়ণ এই যুদ্ধে লালফৌজের সৈন্যের দগ্ধ 
বালিন নগরীতে অনেক মনুষ্ত্বেরও পরিচয় দিয়াছিলেন। একট চারতল। জ্বলন্ত 
অষ্রালিকার মধ্যে শিশুদের আর্ত ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া কয়েক জন রুশসৈন্য তাদের 
জশীবন বিপর করিয়! সেই শিশুদেরকে মৃত্যুর মৃধ থেকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । (১৮) 

অর্থাৎ যে বালিনে ফ্যাসিষ্টরা মনুষ্যত্বের চরম সমাধি: ঘটাইয়াছিল, ষেখানে 
[িজয়শ লালফৌজ মানবতার ও জশবনের নতুন প্রাতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল । 


(১৭) 7105 1:29 38011) 0. 490. 
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নবম পর্ব 
অষ্টম অধ্যায় 
জার্মানীর নিঃশর্ড আত্মসমর্পণ 


একমাত্র ১৯৪৫ সালের কয়েক মাসেই সোভিয়েত'জার্মান রণাঙ্গনে জার্মান 
বছিনীর ১* লক্ষেরও অধিঞ্ টসন্ত নিহত হইল। লালফৌজ ৯৮ ডিভিসন শক্রসৈন্য 
ধ্বংস করিল এবং বণ? করিল ৬ ভিভিসন, যখন দ্ধাবরতি ঘটিল তখন আরও ৯৩ 
ডিভিসন সৈন্য আত্মসমর্পণ করিল। প্রবল পরাক্রমশ'্ল নাৎসধ বাহিনশর সংঘবদ্ধ 
গ্রাতিরোধু -ভাবে নষ্ট হইয়া গেল) নাৎদণ জার্মানশর বিশাল সামারক সংগঠন, 
গবণমেপ্ট এবং পার্টি অচল অবস্থায় পঁড়িল। 

হিটলারের উত্তরাধিকারণ ডোয়েনিংদ সরকার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ এড়াইবার এ & 
পাঁমদিকে ই্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট যত বেশী সম্ভব জার্মান পৈন্যের আত্মসমর্পণ 
ঘটাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। কিষ্ত কার্ধক্ষেত্রে ব্যর্থ হইল। 

উত্তর ইতালীতে ২৯ এ্রপ্রল, ,৯3৫, জার্মান বাহিনগ আত্মসমর্পণ করিল। অন্যান্ত 
রণাঙ্গনের আগেই শক্রবাহিনণ এখানে আত্মলমর্পণ করিতে বাধ্য হইল উত্তর ইতালণব 
পাটিজান ও ফ্যাসিষ্বিরোধী মুক্তিকামী জনগণের তত্র প্রতিরোধ বৃদ্ধের জন্ত-_ 
ধাদের মধ্যে অগ্রণগ ছিলেন কমিউনিষ্টরা। (১) 

চার্চলের বিবরণীতে প্রকাশ যে, উত্তর ইতাল"তে এপ্রল মাসে জার্মান বাহিনীর 
অবস্থান খুব খারাপ হইয়া পাঁড়ল এবং ইঙ্গ-মার্কিন বাঁহনীর-_বিশেষভাবে ফিল্ড 
মার্শাল আলেকজান্দারের বুটিশ সৈন্যলের গয়যাত্র] শুরু হইল। ২৯ গ্রাপ্রল, ১৯৪৫১ 
বলোগনার (8০19804) পতন হুইল এ৭ং পে! নদীর যুদ্ধে জার্মানশীর বিপর্যয় ঘটিল। 
তখন উত্তর ইতালশীর জার্মান সৈন্েরা যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইপ্নে। 1স্ 
মত্রপক্ষ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি কারলেন। জার্মান বাঁহনশীর পক্ষ থেকে দুইজন 
প্রতিনিধি তাতে সাড়া দিলেন এবং ২৯শে এপ্রল তাণ্রখ বৃটিশ সদর দগ্ডরে ইঙ্গ- 
মার্কিন ও পোভির়েত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জার্মান পক্ষ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের 
ফলিলে স্বাক্ষর দিলেন। প্রায় ১* লক্ষ ার্মান সৈন্ত ধরা পাঁড়িল এবং ইতালী র যুদ্ধে 
শেষ হইয়া গেল। (চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড)। 

৬৬ ১. ১. 

১লা! মে, ১৯৪৫, জার্মানীর হ্থান্ুর্গ রেডিও থেকে অর্ধগত্য ও অর্ধমিধ্যা মিশানো! এই 
মর্মে একটি বিবৃতি প্রচার করা হইল যে, "আমাদের ফুরার এযাডলফ হিটলার জশীবনের 
শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বলশোঙিজমের বিরুদ্ধ লড়াই কারয়া আজ অপরাহে রাইথ 
চ্যান্সেলোরির সামরিক সদর দপ্তরে জার্মানীর জন্য জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। (অথচ 
হিটলার কিন্তু আগের দিন ৩*শে এপ্রল তার ভূগর্ভের বস্ক'রে আত্মহত্যা 
করয়াঁছলেন। এ কথাটি হান্র্গ রেডিওতে গোপন কর: হইল । ) 

এরপর এযাডামরাল .ভায়োনৎস জার্মান নরনারণ এবং সশম্ব সৈল্ত থাহিনপর 


(১) 07681 2410১600 ৮81 01016 9০161 (08101, 0 392. 


জার্মানখর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ১১১১ 


উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেন--"আমারদের ফুরার এযাডলফ টলার তার জীবনদান 
করেছেন। জার্ধান জনগণ গভীরতম শোকে ও শ্রন্ধায় তার উদ্দেশ্তে মাথা নত 
করেছেন...ফুরার আমাকে তার উত্তরাধিকার প্দে নিয়োগ করে গেছেন। যে 
[বিপুল দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এলে।, সে সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়ে আম জার্মান জাতির 
এই সন্ধিক্ষণে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করছি।***, 

এ ধিনই জার্মান সশঙ্ত্রবাছনণর উদ্দেশ্যে এক নিরশনামায় এ]াডামরাল 
ড্োয়েশিংস আবার ঘোধণা করিলেন-_ 

“্ুরার আমাকে রাষ্ট্রের প্রধান নায়ক ও সুপ্রীম কমাগ্ডারের পদ নিয়োগ 
করেছেন ।*"আমি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে কৃতসংকল্প। যতদিন পযন্ত 
বলশেতিজমের [বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে ইঙ্গ-মার্কন পক্ষ আমাকে বাধা দেবেন, ততপ্দন 
তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও আমি ধাধ্য । ফুরারের নিকট আশ্নাদের €ত্যেকের 
যে শপথ ছিল, ফুরারের নিযুক্ত তার উত্তরাধিকারী হিসাবে এধন থেকে সেই শপথ 
সোজান্ুজ ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর বর্তাবে। 

জার্মান দোনিকবুন্দ, আপনাদের কর্তব্য পালন করুণ! আমাদের জাতির আত্তিত্ব 
এখন বিপন্ন |” 

গ্যাডাঁমরাল ডোয়োনিৎস পরাজয়ের সেই অন্ধকারেও সোভিদ্বেত-[িঘেষ ভুলিতে 
পারেন নাই এবং তখনও তিনি অন্ান্ত জার্নান নেতাদের মতই মিত্রপক্ষ ও রাশিয়ার 
মধ্যে বিভেদ হষ্টির চেষ্টা কীরতেছিলেন। ২রা মে, ১৯৪৫, ভোয়েনিৎস তার 
তথাকথিত গবর্নমেণ্ট ও সদর দপ্তর প্লোন (109) থেকে জার্মান-ডেনমার্ক সমাস্তবর্তাঁ 
পুরাতন শহর ফ্রেন্সবুর্গে স্থানাস্তরিত করিলেন। এধানে উল্লেখযোগ্য যে, চার্চিল ও 
বুটিশ পক্ষ ফ্লেন্সবৃর্গের এই নাত্সী গিবর্নমেপ্টকে কয়েক দিনের জন্য পৃষ্ঠপোষকতাও 
করিয়াছিলেন। কারণ, যুদ্ধ যতই সরকাণভাবে সমাপ্ডির দিকে যাইতেছিল রাশিয়'র 
প্রাত চার্চলেব বিরূপতাও ততই প্রকাশ পাইতোঁছল। সোভিয়েত পক্ষ স্বভাবতই 
এজন] খুব ক্ুন্ধ ছিলেন। এই ক্ষোভ একেবারে ভাত্িছুশন ছিল ন1। কেন না, নাৎস? 
নেতাদের মত মিজ্্রপক্ষের প্রতিক্রিগাশশীল গোঠীও জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার এই 
জয়লাতে অত্যন্ত অগ্রসর ছিলেন এবং ইউরোপের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্ধিপ্ন 
ছিলেন। কিন্তু এই মস্ত সত্বেও মিত্রপক্ষের দিক থেকে জার্মানীর সঙ্গে পৃথক সি 
স্বাক্ষরের কোন অন্্কুল অবস্থ। ছিল না। কেননা, ১৯৪৫ সালের বসন্ত কালে 
রুজভেপ্টের সঙ্গে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের থে সং্ত “গোপন চিঠির বিনিমন্র 
হইয়াছিল, তাতে আইজেনহাওয়ার লিখিয়াছিলেন যে, পশ্চিমের সৈন্যবাি-ণর 
তুলনায় সোঁভয়েত জশন্্রবাহিনী অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং রাশিয়াকে বাদ দিয়া 
জার্মানীর সঙ্গে পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রশ্ন উঠে ন। ওদিকে বুটিশ পক্ষের জেনারেল 
মণ্টগোমারীও আইজেনহাওয়ারের অগ্ুরূপ মত পোষণ করিতেন । ( মণ্টগোমারশর 
স্থতিকথার ৩৮০ পৃষ্ঠায় এর স্বীকাতি আছে)। তারপর আমধ্বরকার পক্ষে আর একটি 
গুরুতর প্রশ্ন ছিল। কেননা, জাপানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ তধনও বাক ছিল এবং 
সেই যুদ্ধে সে।ভিয়েত রাশিয়ার সহ যাগিতার প্রয়োজন ছিল (২) 


(২) 106 40017521061 0081111090--0, 377, 


১ ১২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


২রা মে, ১৯৪৫, ডোয়েনিৎস তার নূতন দপ্তর থেকে গ্যাডমিরাল ফ্রাইড্বূর্গকে 
(211606001% ) ফিল্ড মার্শাল বার্ার্ড মণ্টগোমারশর শিকট যুদ্ধ ব্রিতির আলোচনার 
জন্য পাঠাইলেন এবং এই মর্মে এক প্রস্তাব পেশ করিলেন -য, পশ্চিম দিকে জার্মানণ 
আত্মপমর্পণ করিতে এস্তত আছে। কিন্ত পু দিকে যথারশীতি যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়' 
হইবে। 

মণ্টগোমারশ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে | অধিকন্ত সমস্ত ফ্রণ্টে নিঃশ 
আত্মপমর্পণ দাবি করিলেন । তবে, ৪মে তারিখে একটি চুক্তি অস্সারে নেদারল্যাগ্ুস, 
উত্তব-পশ্চিম ভার্ধানশ, গ্লেদভিগ, হলাস্টন এবং ডেনমার্কের জার্মান সৈষ্ছের। বৃটিশ টসন্ 
বাহিন্শর কাছে আত্মসমপপণ করিল এবং ব্যাভেবিয়ার দিকেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিল। 

অতঃপর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের যবনিকাপাত আবও নাইয়া আদিল। ৭মে, 
১৯3১৫ রাত্র 'ট। ৪. মানিটেব সময় ডোয়োশিস সরকার প্রেরিত জার্মান প্রাতি- 
নিখিগণ মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে যুদ্ধাবসানের এক প্রাথমিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর 
দিলেন। পশ্চিমের সুপ্রশম কমাগার জেনারেল আইজেনহাওয়ারের রেইমস্‌ (ফ্রান্স) 
শহরস্থিত সদর কার্যালয়ে একা) সাধারণ কালে রঙেব টেবিলের একপাশে সামরিক 
ইউনিফর্ম পরিহিত তিনজন জার্ান প্রাতনিধি নাৎণশ নৌবহরের প্রধান সেনাপতি 
এ্যাডামরাল ফ্রাইডবূর্গ, জার্মান জেনারেল ষ্টাফের প্রধান িল্ডমার্শাল আলফ্রেড জড়ল 
(হিটলারের ঘনিষ্ঠতম সহযোগণীর্দের অন্যতম ) এবং তার সহকারী মেজর-জেনারেল 
উইলহেলম অক্সোনিয়াস (0%০0105$ ) আসন গ্রভণ করিলেন । 

আর মিত্রপক্ষের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন বুটেনের লেঃ জেনারেল স্তার 
ফ্রেডণ্রক মরগ্যান, ফ্রান্সের জেনারেল ফ্রাকয় সেভেজ ( 718100901$ 96%৫2 ), মিত্র 
নৌবহরের প্রধান এযাডামরাল স্তার এইচ এম বারোধ (3020889 ), আইজেন- 
হাওয়ারেব প্রতিনিধি লেঃ জেনারেল বেডেল ম্মিধ, মাকিন বিমান বহরের জেনারেল 
কার্ল ম্পাজ (0811 99802) এবং সোভিয়েত পক্ষের লেঃ জেনারেল আইভ্যান 
চেরমিয়েভ এবং জেনারেল মাইভ,ন স্থশলাপ্যাবোভ। 

কিন্ত এখানে টল্লেধধোগ্য ঘে, এই অস্ুষ্ঠানে আইজেনহাওয়ার স্বয়ং কিংবা তার 
ডেপুটি এয়াব চঁফ মার্শাল স্তার আর্থাব টেডাব উপস্থিত ছিলেন না। তারা তখন অন্ত 
একটি আঁফ-স ছিলেন। 

বৃটেন, মাফিন যৃকরাষ্্, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই চতুঃণক্তির পক্ষ থেকে চারটি পৃথক 
দিল তৈরণ হইয়াছিল এবং দলিল চারটি চার মিনিটের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। 
কিন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ দালল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সোজা ভাবায় লেখ! ছিল : 

*“আমর। নিয় স্বাক্ষরকারণ ব্যাক্তগণ জার্মান হাইকমাগ্ডের -কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রা্ 
হইয়া! এতন্্বারা মিত্রপক্ষণীয় আঁওযাত্রী বাহুনীর স্থপ্রীম কমাগ্ডার এবং সেই একই 
সঙ্গে সোভিয়েত হাই কমাণ্ডের নিকট জল, স্থল ও বিমানবাছিনশ সহ (যারা এই 
মুহূর্তে জার্মানীর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাহিয়াছে) নিঃশর্ত আত্মমর্পণ করিতোছি।” 

দাঁলল স্বাক্ষরের পর ফিল্ড মার্শাল আলফ্রেড জড্‌্ল জার্মানদের পক্ষ থেকে কিছু 
বলিবার জন্য অন্থমাত 'চাহিলেন এবং লেঃ জেন'রেল বেডেল স্মিধ মাথ! নাড়িয়া 
অনুমতি দিলে জড্‌ল প্রায় কান্নার স্থুরে বলিলেন। 


জার্মানর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ১,১৩ 


"এই দলিল স্বাক্ষরের দ্বার! জার্মান জনগণ ও সশন্্রবাছনী, ভালো হোক বা মন্দ 
হোক, বিজয়খ পক্ষের নিকট আত্মসমর্পন কারলেন। পীচ বছরের আঁধক কাল যে 
যুদ্ধ চলিয়াছিল, সেই যৃদ্ধে উওয় পক্ষ সম্ভবত পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতির তুলনায় 
যেমন ০্শেশ অভীঈন সাধন কাবয়াছে, তেমন বেশী দুঃখভোগও করিয়াছে । এই মুহূর্তে 
আমি শুধু এই আশাই করিতে পারি যে, বিজয়শীপক্ষ তাদের সঙ্গে উদারভাবে ব্যবহার 
কারবেন।” 

কিন্ত মিত্রপক্ষের গম্ভীর বদন প্রতিনি'ধর1 গার্ান প্রাতানিধিদের এই করুণ 
আবেদনে সম্পূর্ণ নিঃশব্দ রহিলেন। সম্ভবত কিছুক্ষণ আগে তারা জার্মান 
বন্দীনবাসগুলির যে-সমস্ত বশভৎসতা৷ দেখিয়া আপয়াছিলেন, তারই প্রাতিক্রিয়ায় 
তারা চুপ করিয়া রহিলেন। 

অতঃপর জার্মান প্রাতিনিখিগণকে স্ুপ্রশম কমাগ্ডার আইজেনহাওয়ারের কক্ষে 
লইয়া যাওয়া হইল এবং সখানে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, বালিনে সোভিয়েত 
হাইকমাগ্ডের নিকট গিয়! জার্মান প্রতিনিধিগণকে ষথাবশৃতি আত্মসমর্পণ এবং 
দিলে স্বাক্ষর কারতে হইবে। 

জডল আভিবাদন করিয়া সঙ্গীদের সহ নিক্ষাস্ত হইলেন এবং সেদিণ রাভ্রেই 
ডোয্েনিংসেব পক্ষ থেকে সমস্ত সশস্ত্রবাহনীর নিঃশ্ আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা 
করা হইল । (৩) 

কিন্ত ৭ই মে গভশব রাতে রেইমসে যে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, 
সেই সংবাদ মন্কোতে প্রকাশিত হইল না। কাদণ, তখনও বানর প্রধান অনুষ্ঠান 
বাকশ ছিল এবং .রইমসের অনুষ্ঠান দিল প্রাথাীমক পর্যায়ের মাত্র__যার্দও পশ্চিমের 
নিকট ওটাই প্রধান ছিল। ৮ই মেরাত্রি১২টার একটু আগে সোভিয়েত রাশিয়! 
ও সমগ্র মিক্রপক্ষের নিকট জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল ব্বাক্ষরিত এবং 
অন্থমোদিত (811550) হুইল | »৯ই মে সকালে মস্কে' বেতার থেকে নিম্নলিখিত 
মর্মে এক বিবৃতি প্রচারিত হইল £ 

বার্লিনের উপকঠে একটি গরাক্তন মিলিটারি টেকশিক্যাল কলেজ ভবনে 
জার্মানীর [নি শর্ত আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের এীতিহাসিক ঘটনা! অনুঠিত 
ইইয়াছিল। চারটি রাষ্ট্রে-_-সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বুটেন 
ও ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা হলটির শোভাবর্ধন করিতোছল। রাত্রি বারোটা 
বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে মার্শাল ভূকোভ, বুটিশ স্ুপ্রশম কমাণ্ডের মার্শাল টেডার, মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল কার্ল স্পাজ (308812), এবং ফরাসণ প্রাতিনাধি জেনারেল 
্যলাজ্রে গ্য টাসিনি গ্রভৃতি উপস্থিত হইলেন। তাদের সকলের প্রত সাদর সম্বর্ধন। 
জানাইয়। মার্শাল জুকোভ এবলেন যে, পরঁধত্রপক্ষের প্রাতনিখিগণ জার্মা*ীর [না 
শর্তে আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন । আমি প্রস্তাব করিতেছি 
যে, এখন কাজ আরভ্ভ কর হোক এবং জাধান প্রতিনিধিদের আহ্বান করা হোক । 

এরপর জার্মাণ হাইকমাগ্ডের ফিল্ড মার্শাল কাইটেল, আডমিরাল ফ্রেডব্্গ, 


(৩) গ্লাইভার, পৃষ্ঠা ৫৪*-৪১ 
খিমহ1 (৩)-৭ 


৯৯১৪ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


কর্নেল জেণারেল ট্াম্ফ-_ অর্থাৎ স্থল, জল ও বিমানবাছহিনশর নায়কগণ সেই কক্ষে 
প্রবেশ করেন এবং সম্পূর্ণ নীরবে আসন গ্রহণ করেন। 

মার্শাল জুঁকোভ পুণরায় বলেন__“মহাশয়গণ, বিন শর্তে আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র 
স্বাক্ষরের সময় আসন্ন। আমি জার্মান হাইকমাণ্ডের প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাস! 
করিতে চাই, তারা কি উক্ত চুক্তিপত্র পাইয়াছেশ এবং তা পাঠ করিয়া! দেখিয়াছেন? 
তারা কি এই চুক্ষিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্ম 5? ফিল্ড মার্শাল টেডারও অন্থুরপ প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করেন। 

ফিল্ড মার্শাল কাইটেল জার্খাশদের পক্ষ থেকে আতি নিম্ন্বরে জবাব দেন__ 
হি, অশম অম্মত' ।-_এই বলিয়া তিনি মার্শাল ভূকোভের হাতে গ্রাণ্ড আডমিরাল 
ডোয়েশিৎস কর্তৃক স্বাক্ষ্রত একটি দলিল অর্পণ করেন! এই দলিলে জার্মান 
প্রাতানাধর্দরকে সোভিয়েত এবং মিত্রবাহিনশপ সুপ্রীম কমাণ্ডের নিকট 
জার্মানীর পক্ষ থেকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের ক্ষমতা অর্পণ করা 
হইয়াছিল। 

আহ্ষ্ঠানিক পিয়মকান্ুন সম্পর হইলে মার্শাল জুকোভ প্রস্তাব করেন-__'জ।রাণ 
হাই কমাণ্ডের প্রতিনিধিরা এখন টেবিলে আসিয়া চুক্তিপত্র শ্বাক্ষর দিতে পারেন ।+ 

জার্মান প্রাতিনিধির' একে একে আসিয়া চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। এদিকে 
ক্যামেরাগুলি তাদের ছি লইতে থাকে। রাত্রি পৌনে একটার সময় চুক্তিপত্র 
স্বাক্ষরিত হইলে মার্শাল জুকোভ ঘোষণা করেন --জার্মান প্রতিনাধ্দল এখন 
যাইতে পারেন ।+ 

বালিনে জার্খান প্রাতিনিধিদল কর্তৃক এই 'মাত্সসমর্পণের দলিল স্বাক্ষ-রর পর 
ইউরোপণয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। 

"আধূনিক ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটা জাতির সমগ্র সৈম্তবাহিনী ও 
সেনাপাতিমণ্ডলণ প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হইল ।,_ এই মন্তব্য করিয়াছেন মাফিন 
&ঁতিহাসিক দ্বাইভার। তিনি আ'ও লাখিয়াছেন ষে, রুশ পক্ষ এই আত্মসমর্পণের 
একটি বিস্তৃত ভকুমেন্টারি ফিল্ম তৈয়ার করিয়াছিলেন । কিন্তু কয়েক মাস পরে 
জেনারেল আইজেনহাওয়ার যখন মস্কো পরিদর্শনে গিয়াছিপেন, তখন সাবম্ময়ে 
লক্ষ্য করিলেন ষে, উক্ত গিল্সে তার সদর দপ্তর রেইমসে জার্মানদের প্রথম আত্ম- 
সমর্পণের ঘটনা কিছুই দেখানো! হয় নাই । 

অর্থাৎ ইউরোপে পশ্চিমের [বিজয় দিবস (৬ 510১) হইল একদিন আগে এবং 
পূর্বের বা পোভিয়েতের বিজয় দিবস হইল একাঁদন পর। যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে 
[হটলার-বিরোধশী কোয়ালিশন যখন ভাগ্য! পাঁড়ল এবং মিত্রপক্ষের ছুই তরফের 
মধ্যে নানা প্রশ্ন (যেমন, বন্দীশাল! থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্দর স্বদেশে ফেরৎ পাঠানো) 
নিয় মনোমালিন্য দেখা দিল, তখন [বিজয় দিবস উদযাপনের সামান্ত তারিবটাও 
মতাস্তরের অন্যতম বিষয় ছিল। 

ইউরোপের সর্ব জার্মান সৈন্যের! আত্মসমর্পণ কাঁরিতে লাগিল এবং » মে থেকে 
১৭ মে-র মধ্যে একমাত্র লালফৌজের নিকটই মোট ১৩ লক্ষ, ৯* হাজার ৯৭৮ জন 


জার্যানগর নিঃশর্ত আত্মসমর্পন ১১১৫ 


জার্মান সৈন্য ও 'অফিপার এশং ১*১ জন জেনারেল আত্মসমর্পণ করলেন । আর 
ওদিকে পশ্চিমের ইজ মাকিন পক্ষের নিকট তো জার্যানদের আন্মসমর্পণের ধুম পাডিয়! 
গেল। কেননা, বলশোঁত্ক রাশিয়ার তুলনায় ইঙ্গ-মাফিন পক্ষকেই তারা বেশ 
“আপন? বলিয়া মনে করিয়াছিল । ১২ বছর ধবিয্না একচ্ছত্র নাৎসণ রাজত্ব ও 
প্রাপাগাণ্ডার ফলে «“বলশেভিক+ শব্টাই যেন জার্খানদের নিকট আতঙ্কের বন্ত হইয়া 
দাড়াইয়াছিল ! 

কিন্ত হিটলারণ জার্মানীর পত্তন এবং ইউবোপে যুদ্ধাবসানের জঙ্য সর্বত্র জনগণের 
মধ্যে আনন্দের বান ডাকিলেও চাচিল মনে মনে খুব প্রসন্ন ছিলেন না । কারণ, 
বালিন, ভিয়েনা ও প্রাগ যে তিনটি কেন্জ্রবন্থকে তিনি ইউরোপীন্ব ভারসাম্য রক্ষার 
পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে কারিতেন এবং এই মর্মকেন্ত্রগুলি যাতে সম্পূর্ণরূপে 
রাশিয়ার দখলে চলিয়া! না*ষায়, তার জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট এবং তার মৃতুার পর 
প্রোসিডেক্ট ,ম্যানের কাছে পর্স্ত আবেদন জানাইয়াছিলেন। সেই কেন্ত্রগুলির একটিও 
ইঙ্স-মাকিনের দখলে আসিল না। ১৩ এঁএল সোভিয়েত বাহিনী ভিয়েনা দখল 
করিয়া নিল এবং ২রা মে লালফৌজের হাতে বালিনের পতন ঘটিপ। আর মে মাসের 
গোড়ার দিকে চেকোষ্নভাকিয়ার পশ্চিম সীমান্তের দিকে অগ্রসরমান জেনারেল 
প্যাটনের মাঞ্িন বাহন", ধার্দের লক্ষ্য ছিল প্রাগ দখল করা, তারাও থমাকয়া 
দাডাইলেন। কেননা, সোভিয়েত হাইকমাণ্ড জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে ম্মরণ 
করাইয়া দিলেন যে, পশ্চিম চেক স"মাস্তে ইতিপূর্বেই সোভিয়েত ও মাকিন বাহিনীর 
অগ্রগাঁতির যে সীমারেখ! নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তা লঙ্ঘন করা ঘুঁক্তদঙ্গত 
হইবে না। জেনারেল আইজেনহাওয়ার মানুষ হিসাবে খুব ভদ্র ছিলেন এবং সৈনিক 
হিসাবে রাজনশতি নিয়া মাথ! ঘামাইতেন না। সুতরাং সোভিয়েত হাইকমাণ্ডের 
অন্থরোধে তিনি সাড়া দিলেন । অথচ ফিল্ড মার্শাল শোয়েরনারের (90100611001) 
অধীনে প্রচুর অস্ত্রস্ভার সহ প্রায় ৯ লক্ষ জার্মাণ সৈন্য চেকোন্ঈভাকয়া দখল করিয়া 
রাখিয়াছিল--যাঁদও এই দখলপদারির বিরুদ্ধে পার্টিজানরা লড়াই চালাইতোঁছলেন। 
খাস জার্ানর পতন একাস্ত সান্পিকট হওয়া] সত্বেও এই অঞ্চলের জার্মানরা আত্মসমর্পণ 
অস্বীকৃত ছিল। স্থতরাং ৬ মে তারিখ থেকে সোভিয়েত বাহিনশর তত্র আক্রমণ 
শুরু হইল এবং ৯০-১১ মে তারিখের মধ্যে চেকোষ্সভাকিয়ায় জার্মান সমরশক্তি চূর্ণ 
হইল। ৭ লক্ষ ৮* হাজার নাৎসশ সৈম্য ও অফিসার এবং ৩৫ জন জেনারেল বেষ্টিত 
“হইয়া! ধরা পড়িল। » মে গ্রাগ লালফৌজের দখলে গেল, যা্দিও “প্রভূত প্রাণের 
বানময়ে--১ লক্ষ ৪* হাজার সোভিয়েত সৈম্ত ও অফিসার নিহত হইলেন । কিন্তু 
বলকান ও পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য গ্রাতাষ্ঠিত হওয়ার দরজ। খুলিয়া গেল। 

সুতরাং ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ষেভাবে অবসান হইল, তাতে চাচিল এবং বুটেনে ও 
আমোঁরকায় চা্লিপস্থীদের মহলে তেমন আনন্দের বান ডাকবার কথা ছিল ন1। 
(বিশেষতঃ আমেরিকার নিকট তখনও জাপানের সমস্যা ছিল । 


১৪ এ গু 
৮-৯ মে, ১৯৪৫, রাত্রি ১২-১ মিনিটের সময় ইউবোপীয় রণক্ষেত্রের কামান গর্জন 
সত হইল। € বছর ৮ মাস ৭ দিন ধাঁরয়। ভয়াবহ রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর যে যুদ্ধের 


১১৯৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


শেষ হইল, তার ফলে ইউরোপে এবং মিত্রপক্ষের সমস্ত দেশে অগণিত নরনারখ দ্বান্তির 
শিঃশ্বাস ফোলিয়। বাচিল । [িশেষভাবে মস্কো, লগ্ডন এবং ওয়াশি'টনে তো বটেই 
একমাত্র জাপান ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র অগণিত মানুষ রাম্তায় বাহির হইয়! পড়িল 
এবং আনন্দ উৎদবে মত্ত হইল । অনেক ক্ষেত্রে নর-নারশর মধ্যে সামাজিক নিয়ম- 
কান্নের বাধ ভাগ্গিয়া গেল এবং আলিঙ্গন ও চুম্বনের রোমাঞ্চকর দৃশ্তের অবতারণা! 
হইল। ১৯১৪-১৯১৮ সালের ণভেম্বর মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর লগুনের 
রাস্তায় আনন্দমত্ত নব-নারশর যে মিলন দৃশ্তেব অবতা পা হইয়াছিল, আমাদের দেশের 
পরলোকগত বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ সেই দৃশ্য ম্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন । বৃটিশ সরকারে ' আমন্ত্রণে তিনি তধন লগ্নে ছিলেন এবং দেশে 
প্রত্যাবর্তনের পর [তিনি সেই অভিনব অভিজ্ঞতার এক নাটকায় বর্ণন1 দিয়াছিলেন, 
ষে বর্ণ 1 পাঠকদের চিত্তে গভখ্র কৌতুক ও কৌতুহল উদ্রেক কাগয়াছিল। কেননা, 
আমাদের দেশের সামাজিক প্রথায় প্রকাশ্য বাত্তান এই ধর. র ঘটনা তখনও সম্ভব 
ছিল না এবং আজও সম্ভব নয়।"*" 

মার্শাল ্্যালিন, প্রেসিডেন্ট মান এবং প্রধানমন্ত্রী চাচিল মিত্রপক্ষের এই তিন 
শশর্ষ নেতা পরম্পরেব প্রাত অভিনন্বনজ্ঞাপক তারবার্তা বিনিময় করিলেন এবং 
প্রত্যেকেই মিত্রবাছিনশর সৈন্য ও জনগণের বীরত্ব, ত্যাগস্বীকার ও রণনৈপুণ্যের উচ্চ 

ংদা করিলেন। অধিক্কৃত ইউরোপের মুক্তি এবং ফ্যাসিজম ও সাত্রাজ্যবাদের চুড়ান্ত 
পরাজয়ের জন্য বুটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার এক্যবন্ধ সংগ্রামের কথা 
যেমন এই সমস্ত আভনন্দণবার্তায় উল্লেখ করা হইল, তেমন আগামী দিনের 
পৃথিবীতে শাস্তি রক্ষার জন্য এই তিন শক্তির মধ্যে বন্ধু তাপূর্ণ সম্পর্কের ষে প্রয়োজন 
সে কথার উপরও জোর দেওয়া! হইল। প্রেসিডেন্ট উ্রম্যান তার বার্তায় সংক্ষেপে 
ঝলিলেন : 

০1011) 20101601815 (06 '0095111101900 ০018017000101) 17406 ০% 009 
0718909১516 [07010 (০ (06 ০8056 ০1 01111280100 8100 1109119. 

আর ষ্ট্যালিনের বার্তায় সংক্ষেপে বল! হইল : 

0176 10101 60911 01 06 9০৮101707. 9 8030 73110191 4১11060 6০0196$ 
82811091006 061108]) 11880615, 10101) 1883 00110108060 11) 1196 180061:5 
০0900101916 £00% 2100 066920, 5,111 £০0 ৫0%%0 10 1113001/ 29 & [70461 10)111819 
911191000 ০০৫০6 ০০1 [9900165, (৪) 

অর্থাৎ উ্রম্যান ষ্র্যালিনের উদ্দেস্তে লাখলেন যে সভ্যত! ও স্বাধীনতার আদর্শ 
রক্ষায় মহাপরাক্রমশাল সোভিয়েত রাশিয়া ষে অপূর্ব অবদান রাখিয়াছেন আমর! 
ভা! পাঁরপূর্ণরূপে উপলান্ধ কারি । 

নিন টযালিন িখিলেন উরুম্যানের উদ্দেস্তে: 
মতাস্তগলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ সশস্ত্র 


০ মাল প্রচেষ্টার ফলে জার্মানীর যে পূর্ণ পরাজয় ধটিয়াছে, আমাদের তিন 
90168070060) 0. 230-31. 


জার্ধানশ€ 1 £শর্ত আত্ম মর্পণ হ্হ 


দেশের জনগণের সামাজিক মৈত্রীর আদর্ণ হিপাবে ইাতহালে তা চিছ্ছিত হইয়া 
থাকিবে। 

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টোন চাঠিলের আঁভনন্দনবার্তায় ট্্যালিন ও লালফৌজের 
অকাঞম প্রশংসার পর ভাঁবস্তুং সম্পর্কে লেখ হইয়াছিল : 

[19 1079 ঠি00 61166 01986 00 006 11161009101 2100 01)04979091101198 
০৩%/০০০ 1125 9111151) 200 1২05318100 1০০1193 060300$ (16 [01016 ০? 
172010100. 

অর্থাৎ আমার একাস্ত বিশ্বাস যে, বুটিশ ও রুশ জনগণের পারস্পারিক বন্ধুত্ব এব$ 
বোঝাপড়ার উপরই মানবজাতির ভখিষ্তং শির্ভব করিতেছে ।(৭) 

(ছুর্ভাগাক্রমে তিন বিশ্বনেতার এই পারস্পারক বন্ধুত্ব ও সদিচ্ছাপূর্ণ অভিনন্দন- 
বার্তা ও ভাঁবষ্যুৎ সম্পর্কে আশ প্রকাশ সত্বেও মহাযুদ্ধ অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
মহামৈত্রশরও অবসান হইল এবং বিভেদ ও [রোধ দেখা দিতে লাগিল )। 


০ ৪ ৪ 


মস্কোতে সোভিয়েত সভাপতিমগ্লশর এক ভাক্র অন্ুমারে » মে বিজয় দিবস 
হিসাবে ঘোধিত হুইল এবং ফোভিয়েত ইডানয়নের সর্বত্র উৎসব অহুষি 5 হইল । 
লালফৌজের উদ্দেশ্তে অভিনন্দন জানানো হুইল জনগণের পক্ষ থেকে। পৃথিবশর 
নানা দেশ থেকেও [বিজন সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্দেশ্যে আওনন্দনবার্তা আসিল । 
সর্বাপেক্ষা বেশী উন্মাদনার কৃষ্টি হইল রাজধানশ মক্কোতে। সেখানে হাজার হাজার 
নর-নারখ রাস্তায় ভিড় জমাইতে লাগিল । সন্ধ্যাবেনা। এক হাজার কামান থেকে 
লালফৌজ ও নৌ-বাহিনশর উদ্দেশ্তে ত্রিশবার তোপ ধ্বনির দ্বার! আভিবাদন জানানো 
হুইল । ১৯৪১-১৯৪৫-এর স্বদেশাত্মক যৃদ্ধে জার্মানীকে পরার্জিত করার জন্তা এক 
িশেষ পর্দক ও মেডেল ঠতয়ারশ হইল এবং ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬* হাজার সৈন্তকে সেই 
পদক উপহারের হবার! সম্মানিত করা হুইল । ২৪ মে, ১৯5৫, সোভিয়েত গবর্মমেণ্ট 
ক্রেমলিন প্রাপাদদে এক [বিরাট ভোজ উত্সবের অনুষ্ঠান করিলেন রেড আমির 
সেনাপাঁতদরের সম্মানের জন্ত এবং এই উৎসবে কমিউ"স্ট পার্টির নায়কবৃন্দ থেকে 
গরু করিয়া সোভিয়েত সমাজের সর্বস্তরের সাহিত্যিক ও শিল্পীর্দের এবং শিল্প- 
বাণিজ্যের প্রাতিনিধিদের পর্যস্ত আপ্যান্মিত করা হইল। আর এক মাস পর ২৪ জুন 
তারিখে রেড স্কোয়ারে তিহাপসিক জয়লাতের জন্য যে প্যারেড অনুষ্ঠিত হইল, ভাতে 
সৈন্ধ ও আঁফপসারগণ পতাকা সহ মার্চ করিলেন এবং পরাজিত জার্জান বাহিনপর 
দুইশত রণপতাকা লোনিনের স্থতিসৌখের পদে দেশে নিক্ষেপ কাঁরলেন। 

একে ৮ মে, ১৯৪৫ বিজয় দিবস উপলক্ষে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কমাগ্ডার 
জেনারেল আইজেনহা ওয়ার যৃদ্ধে যোগদ্রানকারণ সমস্ত জাতির সৈন্যদের বীরত্ব ও 
কর্তব্য পালনের জন্য প্রশংসা জানাইলেন এবং বলিলেন, এই জয় কোন একটা 
[বিশেষ দেশের নয়-_ প্রকৃতপক্ষে মিজ্রপক্ষের প্রত্যেকটি নর-ন"রশই এই যুদ্ধজয়ে 


(৫) চাচিল-_বষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৭ 


৯১১১৮ ছিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


সহায়তা করিয়াছেন। ধারা এই মহান কর্তব্য পালনের জন্য মৃত্যুবরণ করিয়াণ্নে, 
জেনারেল আইজেনহাওয়ার তাদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধ! নিবেদন করিলেন । 
৪ ক ৬১৪ 


ংটলারের উত্তরাধিকারশরূপে গ্রাণ্ড 'ভ্যাডমিরাল ডোয়োণৎস ফ্লেন্সবৃর্গে ষে 
£বর্নমেন্ট” স্থাপন করিয়াছিলেন, মিত্র শাক্তবর্গ কখনও সেই গর্র্দমেণ্কে স্বীকাতি 
দেন নাই। ২৩মে তারিখ মিত্রশক্তির সুপ্রীম কমাগ্ডারের এক আরেশবলে সেই 
গবর্মমেণ্টের উচ্ছেদ ঘটানো হইল এবং ডোয়েনিংস ও তার সরকারের সমস্ত সাদস্ 
ও জার্মান হাইকমাণ্ডের নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করা হুইল । যখন মিক্রপক্ষের সৈন্টেরা 
আযডমিচাল ফ্রাইভ্ব্র্গকে (যিনি রেইমস ও বালিনে জার্মানীর আত্মসমর্পণের 
চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন ) গ্রেপ্তারের নভে তার আবাসে হানা দিল, তখন 
তিনি তার কিছু জামাকাপভ সংগ্রহের নাম করিয়া বাথরুমে ঢুকিলেন এবং ভিতর 
থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন- ফ্রাইডবুর্গ সেখানে বিষপানে আত্মহত্যা 
করিলেন । 

বড় বড় নাৎসণী নেতা ও সামরিক ঠাইদের গ্রেপ্তার কর] হইল । গ্রাণ্ড আডমিরাল 
ডোয়েনিৎস ছাড়াও কয়েকজন নামজার্দা ফিল্ড মার্শালকে গ্রেপ্তার কর! হইল, যথা_ 
হিটলারের “সারমেয় সদৃশ ভক্ত' উইলছেলম কাইটেল, ফন্‌ ক্লাইই্ই (বানি ১৯৪০ 
সালে ফ্রান্সের যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন ), পশ্চিম রণাঙ্গনের শেষ জার্মান সেনাপতি 
আলব'ট কেসেলরিং (যিনি পুর্বে ইতালশতে ছিলেন ), ফাডিনাণ্ড ফন্‌ শোয়েরনার, 
সিগমৃণ্ড উইলহেলম লিষ্ট প্রভৃতি । «প্যারিসের জল্লাদ' নামে কুখ্যাত এস এস জেনারেল 
কার্ল ওবার্গ এবং বড় বড় লাৎসশ রাজনৈতিক নেতারাও ধৃত হইলেন। জার্মান 
লেবর ফ্রণ্টের নেতা (দাস-শ্রাীমক সংগ্রহে খিনি ওস্তাদ ছিলেন) ডঃ রবার্ট লে, 
কুখ্যাত ইুদশ হুত্যাকারণ জুলিয়াস ট্রেইচার, পোলাগ্ডের অত্যাচারশ গবর্নর স্থাক্দ 
ফ্রাঙ্ক, নাৎসণী তাত্বিক দার্শনক আলফ্রেড রোজেনবণ্গ, কুটনশৃতিবিদ ফন্‌ প্যাপেন 
এবং আরও ছোট বড় অনেক নেতা ধর] পড়িলেন। দের সঙ্গে জলে প্রোরত 
হইলেন উইলিয়াম জয়েস, যিনি লর্ড 478%-138%+ নামে নাৎসণ রেডিওর প্রচারক- 
রূপে পরিচিত ছিলেন (তিনি জাতিতে ইংরাজ ছিলেন, তিনি ধৃত হইয়া লগ্নে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং দেশপ্রোহতার অপরাধে লণ্ডনের এক কারাগারে তাঁকে 
ফাসি দেওয়া হইয়াছিল ।) (৬) 

নাৎসশী জার্মানীর ইতহাসে হিটলারের পরেই ষে ছুই ব]ক্তি ৬ত্যন্ত দাপটের 
সঙ্গে ক্ষমতা জাহির করিয়া! আদিতেছিলেন, সেই গোয়েরিং ও হিমলারের অনৃষ্টেও 
দুর্দিন ঘনাইয়া আনিল। ৮ মে, ১৯৪৫, অস্ত্রিয়ার একটি শহরে রাইথ মার্শাল 
গোয়োরং নিজেই আত্মসমর্পণ করিলেন। লৃফত্াপে বা জার্মান [িমানবাহিনণর 
একচ্ছত্র আঁধপাঁতি জাদরেল গোয়েরিং মার্কিন বাহিনীর নিকট ধর] দিলেন এবং 
ধর! পড়ার পবেই তাণি উপণুক্ত খাস্ভ ও মর্যাদার দাবি করিলেন । আর সঙ্গে স্লেই 
তিনি উচ্চ্বরে হিটলারকে একজন সকন্কীর্ণচত্ত অজ্ঞ লোক' বলিয়া নিন্দা করিলেন 


সা রর পপ খা 


(৬) এণ্ড অব. এ বার্লিন ডায়েরী-_শাইরার, পৃষ্ঠা ৩৪১ 
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এবং বিবেন্ট পের উদ্দেস্তে গালাগালি দিয়া ব'লিলেন__“ওটা একটা নির্ভেজাল বদমাস 
বা ক্কাউচ্ডেল।* [তান আমেরিকানদের সহাগ্রভূতি আকর্ণণের জন্য আরও বলিলেন 
যে, তিনি নিজ হাতে জার্মান রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মিত্রপক্ষের নিকট 
আত্মসমর্পণ করতে চাহিয়াছিলেন বলিক্বা ফুরার তার প্রাতি মৃত্যুদণ্ডাজ্া 
দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত কথায় “চিড় ভিজল না”। তাকে গ্রেপ্তার করিয়া 
সুরেমবার্গের আদালতে বিচারের অপেক্ষায় রাখা হইল। 

ইাত্হাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর খুনশ এবং জবচে'য় নৃশংস গণ-হত্যাকারণ গষ্টাপো 
(রাজনৈতিক পুলিশ ) গুপ্তা বাহিনীর সর্বোচ্চ সর্দার এবং ইহ্দশদের সংহারকারণ 
ও লিভিস্‌ (চেকোষ্নভাকিয়া) গ্রামে নিশ্চিহ্ৃকারশ হাইনারিখ হিমলার ২* মে, 
১৯৪৫, মিত্রপক্ষের হাতে ধর] পড়িলেন। সারা জার্খানশর লোক এই ব্যক্তিটিকে 
মের মত ভয় করিত। বার্সেটসগাডেনের নিকট এঞ্টি গোলাবাড়শতে এই ব্যক্তিটির 
লুকানো ষে ১* লক্ষ ডলার ছিল, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের অন্থসন্ধানের ফলে সেই বিপুল 
পরিমাণ মুদ্রাও ধর] পডিয্লাছল। অথচ বাইরে হিমলার এমন ভড়ং দেখাইতেন 
ষে,1ঠাঁন একজন অতি সহজ সরল সাধু প্ররুণ্তর লোক-_মদ, স্ত্রীলোক ও তাতঅকুট 
স্পর্শও করেন না । 'অথচ তীর দুইটি রক্ষিতা ছিল।' মাত্র .৯ বছর বয়সে সে একক্গন 
বেশ্তা সঙ্গে বাস করিত। এই বেগ্যাটির নাম ছিল ফ্রাইডা ভাগনার ( [11908 
৬/8801 ) এবং দে আবার হিমলারের চেয়ে সাত বছরের বড় ছিল। কিন্ত একপিন 
এই গণিকাটিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায় । তখন হত্যার অভিযোগে হিমলারকে 
আদ্বালতে আঁভযুক্ত কর হইয়াছিল । কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে সে আদালত 
থেকে মৃক্তি লাভ করে। এরপর হিমলার তা “চয়ে ৭ বছবের বড় একজন নার্সকে 
[বাহ করে এবং তার টাকা দিয়া মিউ"নকের নিকট একটি মুর কারবার খোলে। 
[কিন্ত এই কারবার ফেল পড়ে এবং শেষ পর্স্ত বিবাহও ব্যর্থ হয়। এদিকে তার 
একজন ব্যক্তিগত মাহলা সেক্রেটারি ছিল। চিমলার তার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতাই 
গুরু করিলেন যে, সেক্রেটারি মহোদয় দুইবার গর্ভবতশ হইলেন_-একটি ছেলে ও 
একটি মেয়ে তানি প্রসব করিলেন। হিমলারের কিন্তু তখ-ও বৈধ স্ত্রী বর্তমান 
ছিল।(৭) 

এহেন ভণ্ড ও অসৎ প্রকৃতির লোক হিমলার কব হিটলারের পরেই জার্মানশর 
দণ্ডসুণ্ডের কর্তা ছিলেন । কিন্ত জার্মানীর পতনের পর হিমলার শত্রুপক্ষের হাতে 
ধর] পড়ার ভয়ে আত্মগোপন কারিলেন-_গোৌষফ কামাইয়া ফেলিলেন এবং ডান দিকের 
চোখের উপর এক পোচ কালো কালির রঙ লাগাইলেন। তিনি দিভিলিয়ানের 
বা অ-সামিক ব্যাক্তর পোশাকে ছন্সবেশ ধারণ করিয়৷ যখন হ্যান্বর্গের নিকট একটি 
সেতু পার হইতেছিলেন, তখশ বৃটিশ সৈগ্েরা তাকে ধরিয়া ফেলে। তিনি তার 
গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য জাল কাগজপত্র দবেখাইলেন। তাতে তার পরিচয় লেখা ছিল 
নিৎজিঙ্গার (খ1(2108০1)- জার্মান সিকি উরিটি পুলিশের একজন পদচ্যুত ব্যক্তি। 
কিন্ত গ্রেপ্ধারকারণীরা তাতে ভূলিলেন না । তার দেহ তল্লাসী করা হইল এবং একজন 


(৭) দি লাষ্ট হান্ড্রে,, ডেইজ, জন টোলাাওড, পৃষ্ঠা ৯৪৫ 


১১২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ভাক্তার ডাঁকয়া! যখন তীর মুখ ধুলিবার চেষ্টা হইল, তখন গেষ্টাপে! সর্দার তার মুখের 
মধ্যে লুকানো নীলরংয়ের বিষের ছোট্ট শিশিটি দাত দিয়া ভাঙ্গিয়া খাইয়া 
ফেলিলেন। হিমলার ছই মিশিটের মধ্যে প্রাণত্যাগ কবিলেন। গগণ-হত্যাকারীর 
জীবনের এটাই বোধ হয় ছিল সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন কাজ'-_মস্তবা কারয়াছেন মার্কিন 
এতিহাণ্সক ক্সাইভার। পাইনের জঙ্গলের মধো তার মৃতদেহ একটা গর্তের মধ্যে 
গোর দেওয়া হইল এবং তার এই বিদঘুটে অস্ত্যেপ্রিক্রিয়া উপলক্ষে একজন গোর! সৈন্য 
বির উঠিলেন ু 
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[নঃশর্ত আত্মসমর্পণের ফলে জার্মান রাষ্ট্র ও গবর্মমেণ্টেব সমস্ত ক্ষমতা [বিজয়গপক্ষ 
বা দখলকারণ শক্তিবর্গের হাতে চলিয়া! গেল এবং ৫ই জুন, ১৯৪৫ জার্মা*ীর পরাজয়ের 
ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরত হইল । সোভিয়েত রাশিস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও ফ্রান্স _ 
এই চতুঃশক্তি জার্মানীর সবকার ও হাইকমাণ্ডেৰ এবং জার্মানীর অভ্যস্তরস্থ সমস্ত 
অঞ্চল ও পৌর এলাকার সর্বপ্রকার ক্ষমতা নিজেদের হাতে দিলেন। জার্মানশর 
সমন্ত স্থন-বাণহনশ ও ০শী-বাহিনশকে নিরস্ত্র কপার নির্দেশ দেওয়া]! হইল এবং সমগ্র 
জার্যানীকে ভাঁবষ্যৎ শাস্তি ও পিরাপত্বা ক্ষার উদ্দেশ্তে নিরস্ত্র করার অধিকার ও 
মিত্রপক্ষ নিজেদের হাতে রাখিলেন। জার্মানীর হাতে মিত্রপক্ষের যে সমন্ত 
ুদ্ধবন'ণী ছিল, তাদের সকলকে ফেরত দেওয়ার জন্য শাদেশ দেওয়া হইল। প্রধান 
নাৎসণ নেতার্দেরকে এবং যাব যুদ্ধাপরাধখ বলিয়া সন্দেহ হুইল, তাদের সকলকে 
গ্রেপ্তার কর হইল। 

িত্রপক্ষের মধ্যে চুক্তি অনুসারে সমগ্র জার্মানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও ফ্রান্স_-এই চার শক্তির মধ্যে বিভক্ত হইল । নিখিল জার্মানীর শাসন 
ও নিয়ন্ত্রণের ভার একটি কণ্ট্বোন কাউন্সিলের হাতে অর্পণ করা হইল এবং কাউন্দিগ 
দখলদার বাহিনীর চারজন প্রধান সেনাপততিকে নিয়া গঠিত হইল। কিন্ত 
কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহশত হওয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু জার্ধানশর 
রাজধানশ বালিন সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইল। কা,ণ, বালিন 
ছিল পূর্ব জার্মানীর সোভিয়েত আঁধিকৃত এলাকার মধ্যে। অথচ চতুঃশক্তির কণ্টোল 
কাউন্সিলের সদর দপ্তবও প্রতিষ্ঠিত হইল বালিনে। ন্ুতরাং বৃহত্তর বালিনও 
দখলদার চতুঃশক্তির মধ্যে চারটি সেক্টরে কিংবা খণ্ডাংশে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেকটি 
খণ্ডাংশ এক-একক্তন কমাগ্ডারের পরিচালনাধশীনে আনা হইল । এই চারটি অংশের 
সাধারণ সমস্যাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি €0661-411760 [০1000817- 
৫80819+ ( এই শকটি রাশিয়ান ) গঠিত হইল। বিস্ত সাধারণভাবে এই “কম্যাগ্ডাটুরা 
কণ্টে'ল কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। বল! বাছল্য 'যে, নাৎসণ পার্টি 
বে-আইনশ ঘোষিত হইল । 

কিন্ধ খাস জার্মানশ রণক্ষেত্রে পারণত হওয়ার ফলে উহার বিস্তীর্ণ অংশ এবং 


জ্বা-পর [নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ১১৯১ 


শহর জনপদ ইত্যাদি ভয়াবহরূপে ধ্বংস হইয়াছিল পলায়মান জার্খান সৈন্যরা 
হিটলারের নির্দেশে বনস্থানে পাড়ামাটির নশতি অনুসরণ করিয়াছিল। ফলে খঘ্য 
ও জশখনধারণের দৈনন্দিন বস্তু এবং যানবাহন ইত্যা্দর প্রচণ্ড অভাব ঘটিল। 
জনসাধারণের হুর্গীতি ও দুর্ভোগের কোন সীমা ছিল ন1!। তথাপি মিত্রপক্ষ এই 
অবস্থান জার্মান জনগণকে খাদ্য ও সাহাধ্য দেওয়ার জন্য ঘথাপাধ্য চেষ্টা কারক্লাছেন। 

সোভিয়েত অধিকৃত জার্মানীর পৃর্বাংশে এবং পূর্ব বালিনের বড় বড় রাস্তায় ও 
রাস্তার মোডে সোণভয়েত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি টানাইয়া! দিলেন : 

478101615 ০01709 8100 ০০, 001 006 0611000 0901019 2100 (01708173196 
£০ ০০--91 4171 

অর্থাৎ শাঁহটলারের1! যায় এবং আসে। কিন্তু জার্মান জাতি ওরাষ্্র চিরকাল 
থাকিবে ইতি, ষ্র্যালিন 1৮ 

নোটিশে জার্ান ষ্টেট বা বাষ্ট শবধটি উল্লেধ থাকায়অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, 
একটি কেন্দ্রীয় জার্মান সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে । কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নাই। 
তবে, পুর্ব জামানশব কোন কোন অংশে মোভিয়েত সৈন্যদেব সঙ্গে জার্মান তরুণ- 
তরুনণ দর বেশ 'ভাব+ হইয়াছিল এবং রুশর] প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সহায়তা দানেরও 
চেষ্টা করিতেন (০) 

ধা কী ১৯ 

অধিকৃত জার্মানীতে গগুপ্তধনেরও সন্ধান পাওয়। গিয়াছিল। মাফিন বাহিনশর 
বিশিষ্ট সেনাপতি জেনারেল প্যাটন বখন স্তান্ফুর্ট অন্‌ মেইন অঞ্চলের দিকে অভিষান 
কণিয়া"ছলেন, তখন ৭৫ মাইল উত্তর-পূর্বে (বিমানপথে ) অকন্মাৎ ছুইটি জার্মান 
স্রীলোকের কথাবার্তা থকে মার্কার্স (17611661 ) লবণধনির নিকট এই গুগ্তধনের 
ংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। এই খবর অঙ্কুসারে খনির ভূগর্ভে জার্মান সরকারের 
লুকানো ২৭ কোটি ডলার মুলে'ব স্বর্ণতাগডার ( অর্থাৎ জার্খানশর মন্তূত সোনার একটা 
মোট। অংশ) আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে পাওয়া গিয়াছিল ২৭৫ কোটি 
রাইখমার্ক, ডলারের হিসাবে যার মূল্য ছিল ₹ কোটি ৪০ লক্ষ । এই বিপুল পরিমাণ 
অর্থসম্পদ ছাড়াও খাঁপগর্ভের ২১** ফুট নীচে একটি ভণ্টের মধ্যে বালিনের একটি 
নামকরা মিউজিয়মের প্রচুব চিত্রকলা পাওয়া গিয়াছিল, যার মুল্য ছিল 
অপরিসীম |) 

এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মাঞ্িন এীতিহািক উইলিয়ম 
শাইরারের মতে হিটলার-গোয়েরিং নাৎসণচক্র আধিকৃত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ 
থেকে এত ধনসম্প্দ স্বর্ণ খাদ্য এবং কলকারখানা-জাত উৎপন্ন ভ্ব্য ও চিত্রকলা 
ইত্যাদি লৃষ্ঠনপূর্বক জার্মানীতে আনিয়যছিলেন যে, কোন মৃত্রার অস্ষেই তার গনি 
হিসাব (হাজ:র ছাজার কোটি ভলারের ) করা সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন ব্যাস্ক থেকে 
“ক্রেডিট” হিসাবেও অজশ্র মুদ্রা আদায় করা হইয়াছিল। অধিকন্ধ দখলদান সৈন্য 


৮) আলেকজাগার ওয়ার্থ, পৃষ্ঠা ৮৮৪ 
৮) দিলা হাণ্ডেডে ডেইজ, পৃষ্ঠা ৪০২ 


১১২২ ছ্িতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


বাংনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষতিপূরণের নাম করিয়া এক একটা দেশকে শোষণপূর্বক 
প্রায় রক্তশুন্ত করা হইয়াছিল। অর্থাৎ জার্মান নূঠের কোন সমা-পারিসীম! ছিল 
ন' 10১০) 

ক্ুতরাং নাৎস” জার্যানশীর পরাজয় ও আত্মমর্পণ ইউরোপকে যে আখিকতরর 
সর্বনাশ থেকে রক্ষা করিয়াছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। 


(১*। শাইরার, পৃষ্টা ১১২২-২ 


নবম পর্ব 


নবম অধ্যাঞ় 
রাষ্ত্ীসংঘের ভিতি প্রতিষ্ঠ। ৫ স্যানক্রানসিক্ষোর সম্মেলন 


ইউরোপে যখন প্রচণ্ড বে গযৃদ্ধ চলিতেছিল, ত”ন থেকেই মিত্রশক্তির নেতার! 
মহাযুদ্ধের :শেষে ভাবিব্যৎ বিশ্বশান্তি বক্ষা' ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্তে একটি 
আন্তর্জাঁতক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা গাবিতেছিলেন। ১৯৪৩ সালের ১৯ থেকে 
৩০ অক্টোবর পর্যন্ত মন্োতে মাফিন যুক্তবা্র, রিটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী সম্মেলনের ভাবধ্য২ং শান্ত রক্ষা! ও শিবাশত্ত বিধানের উনদ্দশ্তে বিস্তৃত 
আনলাচনার পর যে সাত দফা চুক্তি সম্বাত ইস্তাহাব প্রকাশিত হইক্বাছিল, 
তাতে একটি আন্তর্জাতিক প্রাতষ্ঠান গিয়া! তোলার প্রপ্তাব ছিল এবং এই ইস্তাহারে 
চীনের খাষ্রদ্বতও স্বাক্ষর দিয়াছিলেন। ম্ৃতরাং কার্ধত এট ছিল চতুঃশকির 
ঘোষণাপজ্জ (১) 

মিত্রশক্তির পবরাষ্ট্রস্ত্রীদের এই প্রস্তাব অনুযায়শ ২১ আগষ্ট থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর 
১৯৪৪, ওয়াশি"টনের ডাম্বারটন ওকস্‌ ভবশে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেশ, সোভিয়েত 
রাশিয়া ও চখনের প্রতিনিধিদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাতে পুনরায় 
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপন্তা রক্ষার জন্য একটি শাবশ্ব সংগঠন” গড়িয়া তোল! 
এবং একটি িকিউীরটি কাউন্সিল গঠনসহ চার দফা প্রস্তাব গৃহণত হইয়াছিল। 
ভাঙ্বারটন ওকসের এই সমস্ত প্রস্তাব অনুযায়শই ভাঁবস্যং রাষ্ট্রসংঘের কাঠামো 
তৈয়ারির স্থত্রপাত হইয়াছিল এবং সেই উদ্দেশে বৃহতম আস্তর্জাতিক সম্মেলন 
অন্থঠিত হস্য়াছিল। 

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ার মাসে ইয়াপ্টাতে (ক্রিমিয়া) তিন বিশ্বনেতা মাশাল 
স্ট্যালিন, প্রোঁসডেণ্ট রুজভেপ্ট এবং প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যে এীতহাপিক বৈঠকে 
মিপিত হইয়াছিলেন, সেই ৫বঠকে মহাযুদ্ধের শষে অবিলম্বেই আস্তর্জাতিক শাস্তি ও 
স্বস্তি রক্ষার জন্য একটি সংগঠন স্থাপনের কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে [িবেচন৷ করা 
হুইয়'ছিল। কেননা, তখন জার্মানণর আসন্ন পরাজয় ও পতন সম্পর্কে আর কাহারও 
সন্দেহ ছিল না। *কন্ত এই প্রকার মহাবিপধয়ের যাতে আর পুনবাবৃত্বি না ঘটিতে 
পারে, সেজন্য টিন বিৎনেতাই অতস্ত উদগ্রীব গছিলেন। সুতরাং ইয়াল্টা সম্মেলনে 
সন্ধাস্ত করা! হইল যে, ভাম্বারটন ওকসের প্রস্তাব অন্ুযায়শ আগামশ ২৫ এ্রপ্রল, 
১৯৪৫, মার্কিন যৃক্তা ্ট্রের অন্তর্গত স্তানফ্রানপিস্কেতে সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি 
সম্মেলন আহ্বান করা হইবে এবং সেখানে প্রপ্ডাবিত বাষ্্রস'“ঘের একটি চার্টার বা সনদ 
রাঁচিত হইবে। *ই গ্বষয়ে চার্চিল, রুজভেপ্ট ও স্ট্যালিন একমত ছিলেন এবং যুদ্ধ 
চলাকালশন অবস্থাতেই তার" ভণ্বস্যৎ সম্পর্কে চিন্তাণ্বত ছিলেন। তারা একথাও 
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১১২৪ দিতীয় মহাযুঃদ্ধর ইতিহাল 


উপলান্ধী কাঁয়াপছিলেন যে, হিটলার-িরোধশ কোয়ালিশনের তিন বৃহৎ শক্তির মধ্যে 
এঁক্য ও সহযোগিতা না থাকলে আগামশ দিনের পৃথিবীতে শাস্তি ও স্বত্ত রক্ষা করা 
যাইবে না। চাণ্চল সেই সময় এমন মনোভাবও প্রকাশ করিয়াপছলেন যে, সোভিয়েত 
রাশিয়া কম্উনিস্ট রাষ্ট হওয়া সত্বেও তার সঙ্গে পাঞস্পারক ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ ও 
নিরাপত রক্ষার পক্ষে কোন অন্রবিধা হইবে না। আর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৫ 
ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫, লিখিয়াণছলে*_-*আমরা তিন বাষ্ট্র যেমন যুদ্ধের সময় সহযোগিতা 
করিতে পারিয়াছি, তেমনি শাস্তির সময়েও সহযোগিতা করিতে পারিব।*(২) 

ইয়াল্টা সম্মেলনের 'স্দ্ধান্ত অনুযায়প ২৫ এপ্রিল, ১৯৪৫ স্যানফ্রান“সস্কে। শহরে যে 
আস্তর্জা'তক সম্মেলন শুরু হইল, কুটনশৃতির ইতিহাসে সেটা ছিল অন্ততম বৃভত্তষ 
সম্মেলন এবং সেই ১৫ এঁঞুল তারিখটিও ছিল গভপর তাৎপর্ষব্যপ্রক । কারণ, ওই 
দিন জার্মানশর অভ্যন্তরে এলবে নধর ধারে টোরগাউতে সোভিয়েত ও ইঙগ-মার্কিন 
বাহিনগ পঞস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছিলেন । জেই সময় মিজ্পক্ষের অনেকের 
নিকট এই মিলন এব" স্যান্ফ্রানপসিক্কোব সম্মলন ভাব্য্যতের শাস্তি রক্ষার জন্য বৃহৎ 
শৃক্তিবর্গের এক্য ও সহ'যাগিতার প্রণ্শীক রূপে প্রতীয়মান হইয়াণছল। সম্মেলন 
ভবনে [বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাক] পবলোকগত প্রেসিডেপ্ট রুজভেপ্টের শ্বাতির 
প্রতি শ্রদ্ধা [নিবেদনের উদ্দেশ্তে অর্ধন্মিত করা হইয়াছিল এবং সিডেণ্ট রজভেপ্টই 
যে ভবিষ্যৎ পৃথিবশগ শাণস্ত রক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশী আগ্রহাস্বিত ছিলেন এবং 
স্টযালিন তথা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সচ্ভাব রক্ষা করিতে চাহয়াছিলেন, তাতেও 
কোন সন্দেহ নাই । 


সেই সময় স্ঠানফ্রানাসিস্কো ছিল আমেরিকার প্রশাস্ত মহাসাগরণয় হৃদ্ধযাত্রার 
সবঠেয়ে বড় ঘাটি। সুতরাং এই কর্মব স্ত ও জনাকর্ণ শহরে ৪৬টি (পরে আরও ৪টি) 
জাতির হাজার হাজার প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও কর্মচারী যখন আসিয়! হাজির 
হইলেন প্লেন ও ট্রেনযোগে তখন এতগুলি লোকের জন্য আতিথেয়তার প্রশ্নটাও সহজ 
ছিল না। অস্ট্রেলিয়া, বেলাজয়ম, বলিভিয়! ও “ভারত” ( অবশ্যই বৃটিশ সরকারের 
মনোনীত প্রতানিধি ) থেকে শুরু করিয়! যুগোষ্াভিয়! পর্বস্ত ৪৬টি জাতি (পরে 
বেলোরুশিয়া, উক্তাইন এবং ডেনমার্ক ও আর্জেন্টিনা--এই চারটি দেশের প্রাতি- 
নিধিরাও যোগ দিয়েছিলেন ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হিসাবে সম্মেলনে যোগ দিলেন । 

প্রথম মহাবুদ্ধেষ পর জেনেভাতে যে লীগ অব্‌ নেশব্স গঠিত হইয়াছিল এবং 
যণ্দও সেই সংগঠনেরও উদ্দেশ্য ছিল পৃণ্থবীর শাস্তি রক্ষা, তবু শেষ পর্বস্ত সেটা 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল এবং তদানীস্তন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইলসন পশ্চিম 
ইউরোপীয় কুটনোতিক নেতাদের চালবাজিতে বিরক্ত ও হতাশ হইয়াছিলেন (মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রসংঘে কখনও যোগ দেন নাই )। সেই ব্যর্থতার ইতিহাস থেকে 
এবারের মার্কন প্রেসিডেন্ট ও মিত্রপক্ষের নেতার! সাবধান হইয়াছিলেন। সেবার 
লীগ অব্‌ নেশন্স বা বিশ্বরাট্রসংঘ গঠিত হইয়াছিল মহাযুদ্ধের অবসানের পর এবং 
সেই সময় মিত্রপক্ষীয় নেতার৷ বিশ্বশাস্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বদলে পরাজিত 


৫) প্যাট্িয়টক ওয়ার আব দি সোঁতিয়েত ইউনিয়ন, পৃষ্ঠা ৩০৬ 


রাষ্রসংঘের [ভাত প্রতিষ্ঠ। £ স্ানফ্রানসিক্কোর সম্মেলন ১১২৫ 


জার্ধানীকে একটা শাস্তিসদ্ধি মারফং কত বেশী জব্ব করা যায়, যেন সোকেই বেশী 
মনোযোগ ধিয়াছিলেন। কিন্ত এবার তার বিপরীত দৃশ্য দেখা গেল। এবার 
জার্মান বা ফ্যাসিষ্ট শাক্তবর্গের চুড়ান্ত পরাজয় কিংবা ঘুদ্ধাবসানেব অনেক আগে থেকেই, 
এমন কি বল! যাইতে পারে যে, ১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট চার্চিল-রুক্সণ্ণ্টে ঘোঁবত 
অতলা'স্তক সনদের অন্থচ্ছেদগুলিব মধ্যেই ভাবী পৃথিবীর শাস্তি রক্ষাব বীজ উপ্ত 
করা হইয়াছিল এবং ১৯৪৩ সালের মস্ষকোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক থেকে শুরু করয়া 
১৯9৫ সালের ফকুয়ারি মাদের ইয়াণ্টাতে 'মত্রপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেন পধন্থ বারবাব এই 
প্রশ্নটি পিয়া আপো,না কর! হইয়া ছল। স্থতবাং প্রথম নহাযুদ্ধের তুলনায় ছিতীয় 
মহাধুদ্ধের' তিন প্রধান নেতা রুজ্ণ্টে চাঠিল স্ট্যালিন অনেক বেশী বাস্তব বৃদ্ধির 
পরিচয় দিয়াছিলেশ। 


১৯৪২ সালের ১ল। জানুয়ারি ইউনাইটেড নেশন্স বা জশ্মালত জাতপুণ্রের 
ঘোষণার যে সমস্ত রাষ্্র স্বাক্ষর 'দয়াছিলেশ কিংবা পরে যারা এই ঘোষণার শর্ত 
মা”্ণয়! লইয়া ফ্যা“সষ্ট শণক্রবর্গের 1 রুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রয়াণ্ছল। তাবা সকলেই 
স্তানফ্রান[সিস্কো সম্মেননে যাগ দিয়াছিল, কিন্তু প্রথম মহাঘৃদ্ধের তুলনায় এবারের 
মহাৃদ্ধেব রাজনৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ স্ব *স্ত্রছল। কেন না, এবারের মহাযৃদ্ধে পৃথিবীর 
একমাত্র সোিয়েলিষ্ট রাষ্ট্র সোঁভয়েত বা"শয়ার প্রাধান্য ছিল। ফলে, হিটলার 
জার্মানীর বিরুদ্ধে যোগদানকারী মিত্রপুঞ্জেব শাসকমহলে যারা প্রতিক্রিয়াপস্থী 
ছিল, তাবা নানা ছুতায় ও .কীশলে রাশিয়ার বিকন্ধাচরণের সুযোগ খৃজিত। 
স্তানফ্রানাসস্কে। সন্মেননেও এর ব্যাতিক্রম ঘটে নাই। যে ৪-টি রাষ্ট্র বৃহ চতুঃশ“ক্ 
কর্তৃক আমন্ত্র হইয়া ছল, মেগুলিব মধ্যে ১০ট ছিল লাতিন আমোরকার দেঁশ এবং 
৫৯ ছিল বুটশ ডোমনিয়ন। স্থতবাং জাতিপুণ্গ্রব বা রাষ্ট্রদংঘেব সংগঠনে বুটিশ ও 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের মেজরিটি সুনিশ্চিত হইল। এই দেশগুলি ছাড। তথাকথিত 
শিরপেক্ষ দেশ, তেমন -আয্মার, আইসল্যাণ্ড, পর্ত,গাল ও স্থইডেন আমান্ত্রত হইল 
এবং ডেনমার্ক, আষ্ট্য় ও শ্তামও বাদ গেল না--যরিও তখন পর্যন্ত এগুলির সকলেই 
সম্পূর্ণরূপে ফ্যাসিষ্ট বাহুমুক্ত ছিল না। অপর পক্ষে আলবানিয়া, পোল্যাণ্ড ও মঙ্গোলিয়ান 
প্রজাতম্ত্রকে ই মাফিন পক্ষ আমন্ত্রণ জানাইতে অস্বশরুত হইলেন। কেণনা, এই রাষ্ট্র 
গুলিকে বৃট্ন ও মাকিন যুক্তবাষ্্র তপ্নও কূটনৈতিক দ্বীকৃতি দেন নাই । প্রাক্তন শত্রুরা 
ইতালণ, রুমা নয়া, বূলগেরিয়া, হাঙ্গেবী এবং িনল্যাণ্তকও জম্মেলনে আমন্ত্রণ 
জানানে! হয় নাই। ইঙ্গ-মাফিন কর্তৃক স্বীকৃতি অগ্ধ'কা হর প্রশ্নে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে ষে, আমান্ত্রত ৪২টি বাষ্ট্রের সকলেব সঙ্গেই সোভিয়েত রাশিয়ারও কু'নৈতিক 
সম্পর্ক ছিল না । তবু রাশিয়া! এদের উপস্থিতি মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু আর্জেঞ্টিনার 
প্রশ্নে দোভিয়েত প্রতিনিধি মলোটভ তীব্র আপতিত জানাইলেন । কারণ, যুদ্ধের সময় 
আর্জেণ্টিন। সরকার শক্রপক্ষকে সমর্থন করিয়াছিলেন । কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার 
সমর্থকগণ আর্জেণ্টিনাকে গ্রঙ্ণেব জন্তু জিদ করিলেন। সুতরাং ৩* এ্রাগ্রল 
আর্জেক্টিনাকে সম্মেলনে যোগদানের জন্ত আহ্বান জানানো হইল। যেপাচটি বুটশ 
ভোমনিয়ন সম্মেলনে যোগদানের জন্তে আমস্্রিত হুইল, সেগুলি ?নশ্চয়ই স্বাধীন 


টিসি? ছ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু তারা শত্রুপক্ষের [বিরুদ্ধে দ্ধ করিয়াছে, এই যুক্তিতে 
সম্মেলনে আহত হইল। 

অপর পক্ষে ইয়াণ্টাতত প্রস্ত বিত রাষ্ট্র ঘের সদস্যপদ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে 
স্টযালিন রজভেপ্টের নিকট ১৬টি আতরিক্ত ভোটের দ্বাববি জানাইয়াছিলেন | কেননা, 
সোণ্ভয়েত ইউাণিয়ন ১৬টি প্রজাতন্ত্র বা স্বাধীন অঙ্গরাজ্য নিয়া গঠিত। সুতরাং 
এদের প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোটদ্রানের আঁধিকার থাহ1 উচিত। এর জবাবে 
রুজভেন্ট বাঁললেন যে, তারও অতিরিক্ত ৪৮টি ভোটের দরকার । কেননা, মাকিন 
ুক্তরাষ্টর ৪৮টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়া গঠিত। স্ুততাৎ তারও অনুরূপ সংখ্যক 
ভোট চাই। (প্রেপ্সডে্ট ম্যান তাৰ আত্মস্থততে লিখিয়াছেন যে, রুজতেপ্টের 
কাছ থেকে তুড়ুক জবাব পাইয়া স্ট্যালিন একেবারে চুপ কিয়া যান। তিনি আর 
১৬টি ভোটের নামগন্ধও কারলেন না। তবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ২টি 
িপাব্রিককে-_ উক্তাইন ও তেলোকটিয়াকে রাষ্ট্রপু রব সন্ত হিসাবে গ্রহণ করা 
হইয়াছিল । চাচিল ও রুজভেণ্ট ইয়াপ্টাতেই স্ট্যালিনের এই প্রস্তাবে রাজশ 
হইয়াছিলেন (৩) 

(আদলে পাঁচটি বৃটিশ ডোমানয়নের ভোটাধিকার 'লাভের জন্যই চািল 
স্ট্যালিনের প্রস্তাব মানিয়। নিয়াছিলেন। ) 

স্থতরাং শ্যানফ্রানতিষ্কো সম্মেলনে সোভিয়েত রাণ্শয়ার ২টি অতিরিক্ত সদস্- 
পদের দাবি মঞুব হইল। কিন্তু সোতিয়েত-প্রভাবিত পোল্যাগ্ডকে কিছুতেই গ্রহণ করা 
হুইল না। 

৬ ঝা ১৪ 

আঁধবেশনের প্রথম দিনে বৃহৎ চতুঃণক্তিল অর্থাৎ বৃটেন, মাঞ্ধিন যুক্তরাষ্ট্র 
সোভিয়েত "রাশিয়া 'এবং চশশের পররাষ্ট্র মান্ত্রগগ আগামী দিনের পৃথিবীতে যুদ্ধ 
নিবারণ এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালণ 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ষে গণ্ড়য়া তোলা দরকার, এই তথ্যের উপর 1িবশেষ জোর 
দিলেন। এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য হিটলার-বিরোধশ কোয়ালিশনের মধ্যে যে 
পারস্পারক সহযোগিতা ও এঁক্যের প্রয়োজন সোভিয়েত প্রতিনিধির বক্তৃতায় সেই 
দ্বকটা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বৃটিশ প.রাষ্ট্রমক্ত্রী মিঃ ইডেন তার বক্তৃতায় সতর্কবাণী 
উচ্চারণ কাঁরয়! ঝাঁললেন যে, যদি ভবিব্যাত শাস্তি রক্ষা করিতে ন! পারা যায় এবং 
আর একটি বিশ্বযুদ্ধ লাগে,্বে সমগ্র মন্ুয্যসভ্যতা ধ্বংস হইয়া! যাইবে । 

সাধারণত ডাম্বারটন ওকসের গৃহীত প্রস্তাবাবলশর উপর ভিত্তি করিয়াই 
সম্মেলনের মুল কর্মস্থচী অনুস্থত হইতেছিল বটে, কিন্ত সেই বৈঠক আসলে সশমাবদ্ধ 
ছিল মাত্র চাওটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে । সুতরাং এবারের বৃহত্তর সম্মেলনে ছোট ছোট শক্তির 
পক্ষ থেকে কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে যেমন বিতর্কের অনুষ্ঠান হইল), তেমনি কোন 
কোন প্রস্তাবের সংশোধনেরও চেষ্টা হইল। এই সমস্ত বিতর্কের উদ্যোক্তা ছিলেন 


" (তে) 215000175০৩ নুও9 ৩. 0100080--5০1 15 91806 9০০১ 1965, 
ঢ2.312 ১. 
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অষ্ট্রোলয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্র ডঃ ইভাট। [তিনি প্রস্তাবিত সি'কউরিটি কাউন্সিলের 
সমালোচন? করিয়া ৰলিলেন যে, এই পরিষদের হাতে এত ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে 
যে, সমগ্র সংগঠনের উপর পারিষদ্দের (কাউন্লিলের) ভিক্টেটরি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বুটেন, 
সোভিয়েত রাশিয়া, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, চন ও ফ্রান্স এই পঞ্চশক্তিই সিকিউরিটি 
কাউন্সিলের স্থারণ সদস্ত। এঁরা ছাড়া জেনারেল এসেম্বীল কর্তৃক আরও ৬টি 
জাতির প্রাতানাধ সাস্যপদে নির্বাচিত হইবেন--প্রত্যেকে ছুই বছরের জম্ভ । অর্থাৎ 
স্থায়ী ও অস্থায়ী সহ সাকউরিটি কাউন্সিল মোট ১১ জন সদশ্ত নিম্ন গঠিত হইবে। 
কিন্ত সম্মেলনে দ্রিনের পর দিন গতর বিতর্ক চলিল সাকউরিটি কাউন্দিলের 
ভোটদ্রানের অধিকার ও পদ্ধাত নিয়া এবং যৃদ্ধ নিবারণের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের 
মূলনীতি ও সনদ বা চার্টার রচনা নিয়া। সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রেই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়শ পাচ সাস্যকে এক যত হইতে 
হইবে, অন্তথা সেই সিদ্ধান্ত বাঁ প্রস্তাব বাতিল হইয়া যাইবে । বৃহৎ শক্তিবর্গের এই 
ভিটো প্রয়োগের অধিকার নিয়া ছোট ছোট শক্তিসমূহ তীব্র মালোচনা করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃহ পঞ্চশক্তির ভিটো গ্রয়োগের অধিকার মানিয়! লওয়! হইল। 
কেননা বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া শাস্তিরক্ষা করা কিংবা কোন 
বিরোধের মী'ংসা করা যে সম্ভব নয়-_এই বাস্তব সত্যটা সম্মেলনে শ্বীকার করিয়। 
নেওয়া হইল। সেই জঙ্গে বৃহৎ শৃক্তিবর্গের মধ্যে এটাও স্থির হইল যে, শসকিউরি/ি 
কাউীব্সি:ংল কোন ঘিরোধের আলোচনা উত্থাপনে কোন একটি মাত্র রাষ্ট্র বাধা দিয়া 
রাখিতে পারিবে না।”(*) 

আগামী দিনের পৃথিবীকে যুদ্ধ, আগ্রাসন বা বলগ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে 
রক্ষা করার জন্য সম্মেলনে উপস্থিত ছোটবড় কোন দেশের গ্রাতিনিখিরই আগ্রহের 
অভাব ছিল না এবং বু তর্ক-বিতর্ক ও সংশোধনের পর ডাম্বারটন ওকসের গৃহীত 
প্রস্তাব ও মূলনীতির উপর সনদ রচনায়ও কোন বাধা রহিল ন|। 

জর ২৬শে ভূন ম।ফিন যুক্তরাষ্ট্রের নৃতন প্রোঁসিডেষ্ট টরুম্যান অধিবেশনের উপসংহার 

বক্তৃতায় বলিলেন £ 

«এই সনদ কোন একটি মাত্র জাতির কিংবা ছোট বড় কোন জাতিগোষ্ঠীর রচিত 
নয়। এই সনদ রচন! সম্ভব হইয়াছে পরস্পরের দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে এবং 
অপরের মতামত ও স্বার্থের প্রতি সহনশীলতার গুণে । এর দ্বারা গ্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে যে, সাধারণ মানুষের মত জাতি সমৃহও তাদের মত বৈষম্য প্রকাশ করিতে, 
সেগুলির মুখোমৃখি দরাড়াইতে এবং মীমাংলাব জন্য একটি সাধারণ ভিতিভূমি খুঁজিয়া 
পাইতে পারেন। গণত,আ্্র এটাই পারবন্ত এবং ভাব্যৎ শাস্তি রক্ষারও এটাই মূল 
মন্ত্র” 

পৃথিবীর জনগণের পাঁচভাগের মধ্যে চারভ'গের প্রাতানিধি তুলা মোট ৫০টি 
জাতি ভবিষ্যৎ মনুয্রজাতির বনু সমস্যার মশমাংসায় একজ একাজ করিতে সম্মত 
হইলেন এবং ৫*টি জাতির প্রাতনধিরা এই নৃতন সনদে বা! চার্টারে স্বাক্ষর দিলেন । 


 , (৪) পুর্যোদ্ধৃত পৃত্তক, পৃষ্ঠা ৩২ 
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চূড়ান্তভাবে গৃহীত সনদের মুখবন্ধে ( ফিল্ড মার্শাল স্থার্টসের রাঁচত ) ঘোষণা করা 
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এই সনদের বলে যে আস্তর্জাতিক সংস্থা প্রত্ঠিত হইবে, তার সস্ত-রা ট্রসমূহের 
সমান সার্বভৌম অধিকার ম্বীকার কর! হইবে এব" এই সমস্ত সাস্ত-রাষ্্র হইতেছেন 
তারা (অন্তত আপাতত সাময়িকভাবে ) ধার এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। 
তার! প্রাতশ্রতি দিতেছেন যে, তারা সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
মীমাংসা] করবেন, অন্ত কোন রাষ্ট্রকে ভীতিগ্রদর্শন কিংবা বলগ্রয়োগ থেকে ক্ষান্ত 
থ।'কিবেন। যাঁদি এই আতস্তর্জাতিক সংগঠন জনদের গৃহশীত 'মুলনশাতি বিরোধী 
কার্ধকলাপের জন্য কোন রাষ্ট্রের (সদন্ত হোক ব! নাই হোক) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে 
বাধ্য হয়, তবে, সাস্ত রাষ্ট্রগণ সর্বতোভাবে সংগঠনকে সাহায্য দিবেন। 

এই বিশ্ব সংগঠনের পাঁচটি প্রধান অঙ্গ বা সেক্রেটারিয়েট থাকবে এবং সনদ 
অন্ুযায়ণ প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট কর্তব্য থাকিবে । সমস্ত সদশ্য, রাষ্ট্র নিয়া একটি 
জেনারেল এসেম্বলি গঠিত হইবে এবং সেখানে যে কোন সদশ্তযে কোন বিষয় নিয়া 
€চার্টারের বণিত বিষয় অনুযায়ী ) আলোচনা উত্থাপন করিতে পারিবেন। আর 
[নিউরিটি কাউন্সিল আগ্রাসন বা যুদ্ধ নিবারণের জন্য সামারক সহায়তা পাইবেন 
এবং এই সাহাধ্য দেওয়ার জন্য একটি মিলিটারি ট্রাক কমিটি গঠিত হইবে। তবে 
আগ্রাসন বা যুদ্ধ নিবারণের ক্ষেত্রে সিকিউারটি কাউন্দিল্রে স্থায়ী সাস্তসহ ৭ জন 
সদস্তকেই একমত হইতে হইবে । 

সনদের নিয়মান্থ্যায়ণ ১৫ জন সদস্য নি্াা একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ও গঠিত 
হইল এবং অথনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি 
সম্পর্কে অনুশীলন ও রিপোর্ট করার জন্য একটি সোস্যাল আযাণ্ড ইকোনোমিক 
কাউন্সিল গঠিত হইল । পৃরিবীব্যাপণ জনগণের পুর্ণ জীবিকার ব্যবস্থা ও জীবনের 
মান উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়াই এই সমগ্ত সংস্থা গঠিত হইল । 

এগুলি ছাড়াও প্রথম মহাযুদ্ধের জের স্বরূপ যে-সমস্ত ভূখণ্ড, অঞ্চল ও দ্বাপপু্ 
পরাধীন কিংবা লীগের ম্যাণ্ডেটে অনুযায়ী ইজারাতুক্ত ছিল--বিশেষত প্রশাস্ত 
মহাসাগরে জাপানের পারিণালনাধীন ছিল, সেই সমস্ত দ্বীপ ও এলাকা নূতন করিয়া 
বিলিব্যবস্থার প্রশ্ন উঠিল। কারণ, জাপানের দখলদার বা ইজার। থেকে এই সমস্ত 


(6) 1005 95০004 0258 ড/৪:--৬০|, 9১ 0. 3535, 
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অঞ্চল ও ত্বীপগুলিকে মুক্তি দেওয়! হইবে, এই নীতি আগেই মিত্রপক্ষের তরফ থেকে 
ঘোবিত হইয়াছিল । কিন্ত সদ্য গৃহীত রাষ্ট্রণংঘের চার্টার অনুযায়শ এগুলির িলি- 
ব্যবস্থা করিতে গিয়া দেখা গেল যে, সাআজ্যবাদী ও উপানবেশবাদণ রাষ্রসমুহ 
এঁই বিষয়ে খুব উৎসাহী নন। অথচ সনদ অন্যায় সকলের সমান অধিকার এবং 
আত্মনিয়ন্ত্রণের আঁধকারের কথা ঘোিত হইয়াছিল। এক দিয়া সোভিয়েত 
রাশিয়ার বিবেকবৃদ্ধি ও নীতি পারফার ছিল। কারণ, তীর] সর্বপ্রকার সাআজ্যবাষ 
ও ওপানবেশিকতার বিরোধী ছিলেন। পরলোকগত প্রোসডেণ্ রুজভেণ্টও 
উপনিবেশের বিরোধশ ছিলেন এবং যা্দও তার উত্তরাধিকারশ প্রোসডেষ্ট উম্যান 
মুখে অনুরূপ কথ! বলিতেন, তথাপি প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমোরিকার বিপুল 
ওপনিবেশিক স্বার্থের (গুয়াম, ফিলিপিন্স ইত্যার্দ) কথা মার্কিন প্রতিনিধির! 
ভুলিতে পারিলেন না। িশ্ষেত মার্শাল, ম্যারিয়ানা ও ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জ ও 
অন্যান্য ছীপ, যেগুলি জাপানের শক্তিশালশ সামরিক ঘণাটিতে পরিণত হইয়াছিল, 
সেগুলির বিষয়ে মার্কিন নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠিল। এছাড়া বৃটিশ ও ওলন্দাজদের 
সাআাজ্য ও উপনিবেশের প্রশ্ন তো ছিলই | (৬) 

সুতরাং এই সমস্ত দ্বীপ, ভূধণ্ড ও অঞ্চল সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত 
পশ্চিমণ মিত্রবর্গের মতভেদ দেখা দিল এবং রাষ্ট্রসংঘের ট্রা্টিশিপ বা অছিগারির 
অধীন আনয়নের প্রশ্নে বিতগ্ডার স্থষ্টি হইল। অবশেষে উভয় পক্ষের মতামতের মধ্যে 
আপোসরফা হিসাবে স্থির হইল ষে, ট্রাষ্ট-এলাকাভৃক্ত অঞ্চলগুলির জনগণকে 
র'জনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের প্রশ্নে সহায়তা দেওয়া হইবে 
এবং ধাপে ধাপে ম্বাধশনতা! বা স্বাধাকার অর্জনের সুযোগ দেওয়া হইবে । 

সংক্ষেপে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, স্তানফ্রানাসিস্কো সম্মেলনে গৃহণীত 
রাষ্ট্রসংঘের ( ইউ. এন.) সনদে সমস্ত জাতির সমান অধিকার, আস্তর্জাতিক সহু- 
যোগিতা, অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরশণ ব্যাপারে হম্তক্ষেপ না করা এবং সমস্ত 
আন্তর্জাতিক বিরোধ শাস্িপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার স্থমহৎ্ ঘোষণ! প্রচারিত 
হইল। |] 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোিয়েত রাশিয়া, বুটেন ও মার্কিন বৃক্তরাষ্ট্রের পারস্পারিক 
সহধোগিতার ফলেই যে ইউন।ইটেড নেশন্দ অর্গেনাইজেশন ( ইউ, এন. ও ১ গঠিত 
হইতে পারিয়াছিল এবং রাজনৈতিক ফলাফলের [দক থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ 
ঘোষণার এটি অন্যতম ছিল, সে [বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । (৭) 

১১৯টি অহচ্ছেষে পর্ণ এই দশর্ঘ দিলে স্বাক্ষর দিয়। বিজয়ীপক্ষের নেতা! ও সমর্থক- 
গণ মনে কারলেন যে, আগামী দিনের প্রাথবী হৃদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাইল। 
সম্মেলনে উপস্থিত প্রাতনিখিবৃন্দ দাড়াইয়া উঠিয়া এই দলিলের প্রত সর্বসম্মত সমর্থ 
জানাইলেন। (৮) 

(৬) 11670001£5 69 [78119 5. 101000819 0395 

(৭) আ্যা্টি-হিটলার কোয়ালিশন, পৃঠ। ৩৮৭-৮৯ 

(৮) দি সেকেওড গ্রেট ওয়ার, » খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৩৬ । 

মহা! (৩)--৮ 


দশম পর্ব 


প্রথম অধ্যাস্ 


মিত্রশকিবর্গের মধ্যে মতবিরোধ $ 
হুপকিন্দের পুনরায় মক্ষো যাক 


পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে মি ভি কর্তৃৎ আক্রমণ্রে ফলে জামান যখন গভীর 
সঙ্কটে পাঁড়ল, তখন সেনাপাতিদেরকে চাঙ্গা করিয়া তোলার জন্ত ৩১ আগষ্ট, ১৯৪৪, 
হিটলার তার সদর দপ্তরে ধাঁলিয়াছিলেন £ 

“একটা স্ময় আসিবে যখন চ্তিশক্তিদের মধ্যে বিরোধ এমন গুচণ্ড হইবে যে, 
তাদের মধ্যে ভাজন ধারবে। ইতিহাসে দেখা যায় যে, সমন্ত কোয়ালিশনই কিছুদিন 
আগে [কিংবা পরে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । সুতরাং ধৈ্ধ ধরিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য 
অপেক্ষা কর! উচিত |" 

এর [তন মাস পর পশ্চিম রণাঙ্গনে পাণ্টা আক্রমণের ( আর্দেনেসের যুদ্ধ) আগে 
১২ ডিসেম্বর, ১৯৪৪, হিটলার পুনরায় তার সেনাপতিদরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য 
রাজনৈতিক বিষয়ের অবতারণ। কাঁরয়া বলিলেন £ 

ইতিহাসে আমাদের শক্রুদের মত এমন বিচিত্র পাচ-্শালি এবং নানা উদ্দেশ্য 
নিয়া গঠিত কোয়ালিশন আর কখনও দেখা যার নি। একাদকে আতি-ধানক রাষ্ট্র 
এবং অন্তদিকে আতি-মার্কসবাসণ রাষ্ট্র। একটিকে একটা মুমূর্ধ সাখাজা বুটেন, অন্ত 
দিকে উত্তরাধিকার স্থত্রে লাভের জগ হকটা কলোনী মাকিন যুকতরাষ্ট্র। এই 
কোক়্ালিশনের প্রত্যেকটি অংশীদারের রয়েছে রাজনোতিক উচ্চাকাঙ্ষা পুরণের 
আিলাব...আমোরকা চাইছে ইংল.গ্ুর উত্তরাধিকার লাভের জন্যে, ইংলগ 
চাইছে তার উপানিবেশগুলি ও ভূমধ্যসাগরে প্রতুত্ব বজায় রাখার জন্যে'*' এদের 
পারস্পরিক ছন্দ ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে । (১) . 

[হিটলার যতই দুশমন হোন এবং এই কথাগুলি যে উদ্দেত্তেই বলিয়। থাকুন ন! কেন, 
তার মস্তবযের মধ্যে কিন্ত গভগর সম্য নিহিত ছিল। কারণ, মহাহৃদ্ধ যতই শেষ হইয়া 
আসিতেছিল, ততই সোভিয়েত রাশিয়া, মা্ধিন যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন_এই এঁতিহাসিক 
কোয়ালিশনের মধ্যে ভাঙ্গন ধাঁরতোছিল এবং এই তিন পক্ষের রাঙনৈতিক উদদেন্তের 
মধ্যে কোন মিল ছিল না একমাত্র নাৎসশ জার্মানীকে পরাজিত করা ছাড়া। কিন্ত 
বখন এই তিনপক্ষের মধ্যে তীব্র মতাবগোধ ও ভাঙন দেখ। দিল, তন হিটলার 
মুসোলি”শ গতামু এবং ফ্যাণ্সষ্ট শাক্তবর্গ চূর্ণ। ভাগ্যক্রমে মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার 
আগে মহামৈত্রী শেষ হইয়া যা? নাই। এর জন্যে সর্বাধিক প্রশংসা প্রাপ্য বোধ হয় 
প্রোসডেন্ট রুজভেন্টের ধৈর্ধ ও উদারতার এবং ্টালিদের সঙ্গে তার মিঅজনোচিত 
মনোভাবের দঢ়তার। যদিও ইয়াণ্টা সম্মেলনে ই্টাপন চািলকে 'পৃিবাঁর 


(১) উইলিয়াম শাইরারপৃষ্ঠা ১২৯১ এবং ১২৯৭ 


মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে মতাবগোধ ১১৩১ 


সবচেয়ে সাহস” সরকারণ পুরুষ” বলিয়া 'চ্ছাসপুণ স্ততিবাদ করিয়াছিলেন, তথাপি 
স্ট)ালিন কিন্তু রজভেপ্টের গ্রাতিই খেশী অনুরাগসম্পরন ছিলেন এবং তিনি যথার্থই 
অন্মান করিয়াছিলেন যে, মহাযৃদ্ধের শেষে এমন সমস্ত কঠিন মন্ত। দেখ! দিবে, 
যায় জন্য তিন বৃহৎ শাক্রর যুদ্ধের সময়কার মতই এঁক্য ও সহধোগীতার দরকার 
হইবে। কিন্তু যুদ্ধর অস্তিম লগ্নেই এক্যের মধ্যে ভাঙ্গন ধারল- পুরি ,ভাবে 
রুজভেণ্টের মৃত্যুর প | 

মাফিন সামারক লেখকগণ ইয়াণ্টা চুক্তির প্রা ষ্্টালিনের ই র 
বহু আভিযোগ করিয়াছেন । কাহারও কাহারও অন্গমান এই . কছুপালট- 
বারোর চরমবাশ নেতাদের বিপ্লবশ তত্বের চাপের পস [ভাবের 
পরিবর্তন ঘটিয়াছিল-_যাঁদও এর 'বোধগম্য কোন প্রমাণ নেই বছর প্টার পর 
সোভিদ্বেত বাশিয়ার নীতি পরিবর্তনের অগ্ত কারণও ধিক এ] যুদ্ধের পর 
ইউরোপে মাফিন সৈন্ঠেরা ছুই বছরের -বশী অবস্থাই ফারিধৈ নট রুজভেপ্টের এই 
মন্তব্যের তাৎপর্য য়তো ্যালিন উপলব্ধি করিয়াছিলেন ছিতীয়ত; ইয়ান্টার পর 
রুশরা পোল্যাণ্ডে যে তীব্র ও তিক্ত শক্রতাব সন্থধশন হুইয়াছিলেন, তার জন্য ্্যালিন 
হয়তো পেখানে কিংবা পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে আর কোন *চান্স্‌+ না! নিতে 
হয়, সেজন্ দৃসঙ্কল্পবন্ধ ছিলেন। তার কঠোরতাব মূলে এই সমস্ত কারণও থাকিতে 
পারে। (২) 

অপর ধিকে ফ্যাঁসস্ট জার্ধানগীর আক্রমণের ফলে সোভিয়েত রাশিয়া চার বছর 
ধায়! বিধত্ত হইয়াছিল এবং ১৯৪৫ সালে নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়িয়াছল। 
কাষিকার্ধ ও কলকারধানার উৎপাদনকার্য থেকে অধিকাংশ পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে 
যোগদান কারয়াছিল। ন্ুুতরাং দেশের সমন্ত কাষিকার্ধ একমাত্র মেয়েদের চালাইতে 
হইয়াছিল_-এই রেকর্ডের গৌরব একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার । আধিকন্ধ যুদ্ধের 
সময় কলকারখানার শ্রামকদেরও শতকরা ৫১ ভাগ ছিল ভ্ীলোক। কিন্ত এই 
সমঘ্ত সত্বেও জনগণের অভাব-অনটনের সীমা ছিল না। বিশেষভাবে খালের 
অভাবে তার্দের আধকাংশই ক্ষুধার্ত ছিল । ন্মুতরাং স্বভাবতই বৃদ্ধের পর এই ভয়াবহ 
ক্ষতির জন্য সমস্ত দেশের পুনর্গঠনের উদ্দেন্ঠে সোভিদ্বেত নেতারা মিত্র আমোরকার 
কাছ থেকে খণের আকারে সাহায্যের প্রত্যাশা করিতেছিলেন। কিন্তু মার্চ ও 
্রল মানে (খন জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃদ্ধ শেষ হইয়া আসিতেছিল ) মার্কিন 
সরকারণী মহল থেকে এই বিষয়ে বাধা আসিল এবং ঠিক এই সময় প্রেসিডেন্ট 
রুজভেপ্ট হঠাৎ মার! গেলেন--১২ এপ্রল, ১৯৪৫। রুজভেপ্টের মৃত্যুতে খে ভিন়্েত 
রাশিয়ার জনগণ ও নেতৃবুন্দ কেবল গভীরভাবে শোকাহত হইলেন না, ভাবিস্তৎ 
সম্পর্কে শক্ষিতও হইলেন। কেন ন।, রাশিয়ার প্রতি রুজভেপ্টের যে সাঁদচ্ছা ছিল 
এবং তান যে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখিতে উৎসুক ছিলেন, 
সে বিষয়ে রশ জনগণও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। [কিন্ত রুঞ্জভেপ্টের মৃত্যুর পর 
মাফিন নিজ্রতার নাঁতি অব্যাহত থাকিবে কিনা, সেই [বিষয়ে রাশিয়ার মনে সংশয় 


(২) আলেকজাগ্ডার ওয়ার্থ, পৃষ্ঠা ৮৭৬-৮৭৭ 


১১৩২ | দিত" মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ও শঙ্কা দেখা দিল এবং সেই শঙ্কা একেবারে হাতে হাতে ফলিয়া গেল। কেন না, 
রুজভেণ্টের শৃন্যপদে ভাইপ-প্রোঁপডেন্ট উম্যান যখন প্রেসিডেন্টের গদীতে আঁভাঁষক 
এ তপন তিনিতীার 'সোভিয়েত নশাতিব বোধন” কারলেন ইউরোপাঁয় বৃদ্ধ 

শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেণ্ড ও লশজ বা কর্জ ও ইজারা আইন অঙহ্ছযায়শী সাহাষা 
দেওয়া বন্ধ করার দ্বারা । স্বভাবতই ট্র্যালিন এতে অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ ও অসম্ভব 
হইয়াছিলেন। এমন কি, কর্জ ও ইজার] ব্যবস্থার িনি মার্কিন বড়কর্তা ছিলেন, 
সেই ষ্টেটনিয়াস পর্যন্ত এটাকে 'অসময়োিত' এবং 'অবিশ্বান্ত ব্যবস্থা বাঁলিয়া মন্তব্য 
করিয়াছিলেন। (৩) 

অবশ্য যৃদ্ধে জয়লাভেব দ্বারা রুশদের মধ্যে জাতীয় গর্বও বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
এ'ং তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করিত যে, তার! একাই জার্মানশকে হারাইয়া 
দিতে ও ইউরোপ দখল করিয়! নিতে পারিত (যার্দও ষ্ট্যাপিন তা” কখনও মনে 
করিতেন না)। এজন্য বালিনে মিত্রপক্ষের উপস্থিতি ও অবস্থান অনেক রুশ সৈন্যের 
অপছন্দের কারণ ছিল। এই সমস্ত মনস্তাত্বক ব্যাপার নিয়াও ছুই পক্ষের মধ্যে 
[বিরোধের উত্তেজন! সঞ্চারিত হইয়াছিল। 

অবন্থ উচ্চতর শুবে সেনাপতিবৃন্দের মহুলে সন্তাব ও সৌজগ্যবোধের কোন 
অভাব ছিল না। যেমন, মার্শাল সকোত জেনারেল আইজেনহাওয়ার ও ফিচ্ড 
মার্শাল মণ্টগোমারণীকে “অর্ডার অবূ ভিক্টর উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং 
পাণ্টা বুটিশ পক্ষ থেকে মণ্টগোমারী জুকোভকে জি. দি. বি, রকসোভোস্বিকে 
কে. পি বি, শকোলোভক্কিকে ও. বি. ই এবং অন্তান্তকেও অনুরূপ উপাধির দ্বারা 
সম্মানিত কারণ্নে। কিন্ত এর বিপরীত চিত্রও আছে। যেমন, মার্শাল টিটে। 
টিটে৷ আতব্রয়াতিক উপসাগরের কুলে ট্রি, (15816) বন্দর দখলের চেষ্টা কারলে 
ভূমধ্যসাগ্রশয় প্রধান বৃটিশ সেনাপাতি ফিন্ড মার্শাল আলেকক্গাণ্ডার চাচিলের নির্দেশে 
বুগোষ্সাতদের প্রতি যে 'উদ্ধত' ও অনম্মানজনক' ব্যবহার কারয়াছিলেন, তাতে 
সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলি তার তীব্র সমালোচন। কারয়াছিলেন। গ্রশম্মে বুটিশ 
ঘ্বমননশীতিও (স্থানীর কমিউনিষ্ট পার্টিজানদের বিরুদ্ধে) রুশ -সংবা্পত্রগুলির 
উদ্মার কারণ হইয়াছিল | উত্তর ইতালীতে কমিউনিষ্ট পার্টি নেতা নো (60101) 
এবং তোগলিয়াত্তিকে (10811816) বৃটিশ পক্ষ সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন । 
এই সমস্ত নানা ঘটন। নিয়। পশ্চিমের মিত্রপক্ষ ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে মাঝে 
মাঝে বিরোধ লাগিয়াই ছিল। 


ক কী গং 


কিন্ত বিরোধের আরও গুরুতর কারণ ঘটিয়াছিল। যখন বালিন ও িটলারখ 
জার্মানীর পতনে সারা বিশ্বের ত্বাধধনতাকাম্গ ও গণতন্ত্রীবাদী মহলে আনন্দের 
উচ্ছ্বাস দেখা দিয়াছিল এবং [বিশেষভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি জনগণের 
প্রীতিপূর্ণ ঘনোভাব আত্মপ্রকাশ কাঁরতেছিল, তখন লগ্ন ও ওয়াশিংটনের 


0৩) এ পুস্তক, পৃষ্টা ৮৭৭ 


িজশাক্তবর্গের মধ্যে মতাঁবরোধ ১১৩৩ 


প্রাতক্রিনাশীল মহল সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি চাপ হৃটুর কৌশল ধু'ণীজতেছিলেন। 
১৯৪৫-এর এপ্রল-মে মাসে জার্ধানীর [বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে গিয়া ইজ-মাঞ্চিন সৈল্ত- 
বাহিনী জার্মানীর সেই সমস্ত অঞ্চলে ঢুকিয় পড়ল সে অঞ্চলগুলি রাশিয়া, বুটেন ও 
মা ন ওঘুবাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি অন্থসারে সোভিয়েত অধিকৃত এলাকারূপে বিবেচিত হওয়ার 
কথা । এই এলাকাগুলির মধ্যে ছিল লাইপজিগ, এরফুট, প্রাউগ্েন ও ম্যাগভেবৃর্গ | 
সামরিক প্রয়োজনে এবং রণক্রিয়ার জন্য মিত্রবাহিনশর এই সমস্ত অঞ্চলে প্রবেশে 
রাশিয়ার আপত্তি ছিল না। কিন্তু *ই সামরিক প্রয়োজনকে রাজনৈততিক উদ্দেশ্টে 
খাটাইবার জগ্য বৃটিশ বর্তৃপক্ষ ইজ মাধিন বাহিনপকে প্রস্তাবিত সোভিয়েত অধিরুত 
এলাকা! থেকে সরাইয়। দিতে টালবাহন! করিতে লাগিলেন। কারণ, চাচিল তার 
“বলকান রণশীতি* খাটাইতে ইতিপুবেই ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং তারপর বালিন, 
প্রাগ ও ভিয়েনা দখল করতেও পারিলেন না-_এগুলি সব লালফোজকর্তৃক অধিকৃত 
হইয়াছিল। ন্ুতরাং ক্ষুব্ধ চাঠিল সোভিয়েত রাশিয়াকে একটা আপোস মশমাংসাম়্ 
বাধ্য করার জন্য ইঙ-মাফিন বা?্ছনশ মারফৎ চাপ স্যষ্টি কারতে চাহিলেন। তিনি 
বলিলেন--«আমাদের হাতে এমন কতকগুলি লাভজনক অস্ত্র আছে, যেগুলির সবার! 
আমরা (রাশ্রিয়ার সহত ) একটা শাক্জিপূর্ণ মীমাংসার পৌঁছুতে পারি। যেমন, 
প্রথমত পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে সন্ধষ্ট না হওয়। পর্যন্ত জার্মানগীতে আমাদের প্রস্তাবিত 
দ্বখলশকৃত এলাকায় আমরা ইঈ-মাকফিন সৈম্তবাহিনণীকে বর্তমান অ-স্থান থেকে 
প্রতাছার করিয়া নিতে পারি "| তারপর আমাদের দেখিতে হইবে জার্মানীতে 
রুশ আঁধকৃত এলাকার চরিভ্র কি, কিংবা! দ্বানিযুব উপত্যকায় রুশ নিয়ন্ত্রণ বা রুপণকৃত 
অঞ্চলগুলি, বিশেষভাবে অস্বিয়া, চেকোঙ্গাতাকিয়া! ও বলকানে রাশিয়া! কি মতি ধারণ 
করে, সেটাও আমাদের দেখিতে হুইবে। দ্বিতীয়ত, আমরা বাণ্টিক সাগর বা 
কফ্ণলাগর দিয়া রাশিয়ার বাহর্গমন সম্পর্কে একটা সস্তোষজনক ব্যবস্থ' কাঁরতে 
পারি।১ (৪) 

৬ মে তারিথ চার্চিল তার এই সমস্ত মতামত প্রোসিডেন্ট ট্ুম্যানকেও িখিয়া 
পাঠ।ইলেন। শ্বৃগোষ্সাভিয়া, অশ্রিয়া, চেকোক্সোভাকিয়াতে এবং 'ডেনমার্কসহ লুবেক 
পর্যস্ত আমাদের ইজজ-মার্কিন বাছিনশ যে 'পাঁজশন' দ্বখল করিয়া আছে, সেগুলি 
আমাদের কঠোরভাবে অব্যাহত রাখা! উচিত।” 

একই সময়ে জেনারেল ইসমেকে (15178) নির্দেশ দিলেন যে, সম্মিলিত সেনানী- 
মগ্ডলণীর প্রধানগণ, ষেন ইউরোপের মিত্রবাহিনীর সেনাপাঁতাগকে ইঞ্জ-মার্কি 
সৈম্ভদল প্রত্যাহ্‌'র ন! করার জন্ত উদ্দেশ দেন। 

কিন্ত চার্চিল এখানেই থামিয়! থাকলেন না। যখন মিত্রবাছিনশ জার্ধানীকে 
চারিদিক থেকে আঘাতের পর আঘাত হানিয়! জর্জর করিতেছিলেন এবং ছিটলারের 
শেষ পৈল্তদলের 'দফা নিকাশ' করিতোঁছল, তখন [তিনি নিজেই ম্বীকার করিয়াছেন 
ঘে, তিনি মণ্টগোমারশকে এই মর্মে এক টোিগ্রাম পাঠাইয়াছিল যে, “জার্ধান 
অন্্শস্ত্র যেন এমনভাবে সংগ্রহ কিয়া রাখা হয় যাতে সোতিয়েতের অগ্রাভিযান 


0) উহনষ্টোন চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩ 


১১৩৪ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে জার্ধান সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্ত আমরণ ওই 
সমস্ত অস্ত্র সহজেই তাদের হাতত তুলিয়া দিতে পারি |” (৫) 

এদিকে পোল্যাড নিয়া রাশিয়া! ও পশ্চিমশর্দের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ চলিতেছিল 
এবং এই বিকোধ কঠো রূপ ধারণ করিল ১৯৪৫ এর গ্রম্মকালের প্রথম ভাগে, যখন 
লগ্নে আশ্রয়প্রাঞ্ধ পোলিশদের গুধ্ধ এজেণ্টবা এবং জনগণের একা শ রুশ সৈন্যদের 
বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরেই গপ্তহত্য। ও সপ্ত্রাসনবলক কার্ধকলাপ চালাইল এবং 
লুণলিন গবর্মমেণ্টের ( -সভিয়েত সমর্থত ) প্রতিনিধিদের বিরুষ্ছে৭ "আক্রমণ অনুতি ত 
হইল । তখন সো"ভয়েত কর্তৃপক্ষ পোলিশ সন্ত্রাসবাদশ দলের (যার! আগার গ্রাউণ্ডে 
কাজ করিত ) ১৫ ১৬ জন সাস্টকে গ্রেগ্াৎ করিলেন। স্বভাবতই চার্চিল এই 

বাদে অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং ২৮ এপ্রিল এই বিষয়ে ষ্্যাটি নক্চে এক গ্ত্র 

দিলেন। কিন্ত ্্টালিন নরম হওয়ার পাত্র ছিলেন না । তিনি ৪ মে চার্চিলকে এক 
জবাবে জানাইয়। দিলেন যে, ধূণ পোলিশ সাস্করা লালফৌ জর বিরুদ্ধে সাবোতাজ 
ও সন্ত্রাপমূলক কাজের জন্ত দায়ী । '"মতএব এদেবকে আদালতে অভিষ্বক্ত এবং বিচার 
করা হস্বে। 

আর্দালতে এদের ধৃত নেতা ওকুলিসাঁক (01 811011 ) ম্বীকাগ করিলেন যে, 
সোভিয়েত সরকারবে আবিশ্বাস করিয়। তার ভূল করিয়াছিত্রেন। তবে, মনে 
রাখিতে হইবে জারের রাশিয়া ১২৩ বছব ধরিয়া পোল্যাণ্ডে শত্যাচার করিয়াছে | 
তথাপি লগ্নস্থিত পোলিশ সরকারকে ঠাদের শ্বাস করা উচিত হয় নাই এবং এই 
সরস্কারের পাল্লায় পড়িয়াই তাবা পোল্যাণ্ডে আত্মগোপনপূর্বক রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ কারয়াছিলেন। 

এই সমস্ত আত্মন্বীকৃতিব ফলে রুশরা মন করিলেন যে, লগ্ুনস্থিত পোলিশ 
সরকারের আসল চেহার! চার্চলের নিকট উদঘাটিত হইয়াছিল । এজন্য ট্ট্যালিন ধূশী 
হইয়াছিলেন। ফলে, ধৃত ও মভিযুক্ত পোলিশদেং লঘুদণ্ড দে য়া হইল, এমন কি 
নেতৃস্থানীয় ওকুলিসাককে প্রাণদণ্ডের বদলে মাত্র ১* বছরের কারাদণ্ড দেওয়া 


হইল। 


সঃ ক রী 


স্যার এস ম্যান হোয়াইট হাউসে নতুন গদীয়ান হইলেন। কিন্ত তিনি যখন 
সেনেটর ছিলেন, তখন থেকেই সোঁতিয়েত [রোধ) ছিলেন। এখন অবশ্ত 
রুজভেপ্টেব শরন্ত সি'হাদনে আভিধিক্ত হওয়ায় তার দায়িত্ব শতগুণ বৃদ্ধ পাইল। 
কিন্ত বিশ্বব্যাপী এই দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া তিনি গোড়াতেই এক কাণ্ড 
বাধাইলেন। জার্মনশর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তানি রুজতেপ্ট গ্রৰর্তত বিখ্যাত লেও 
লাজ অনুযায়ী রাশিয়াসহ মিত্রশক্তিবর্গকে সাহায্যদানের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিলেন-_ 
একথ! আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রোসডেন্ট উ্রম্যানের নিজন্ব 
বক্তব্য নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য এবং সেই বক্তব্য অত্যন্ত কৌতৃহলকর। তিনি তার 


ই পাস 


(৫) প্রাভদা, ২৫ নভেম্বরঃ ১৯৫৪ 


মিত্রশকিবর্গেং মধ্যে মতাঁবরোধ ১১৩৫ 


আত্মজীবনীতে িখিয়াছেন যেঃ বৈদেশিক অর্থনীতির নিয়ামক বা প্রধান দিও 
ক্রোলে ( 0:০%15) ) এবং অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী যোসেফ গ্রু (315. )৮ মে তারিখ 
তার নিকট আসিয়া! বলিলেন যে, লেও লজ সম্পর্কে একটি নতুন দলিল প্রোগডেন্ট 
রুজভেণ্ট অনুমোদন কিয়! গিয়াছিলেন। কিন্তু পাক্ষণ ধিয় যান নাই। তীর 
বাঁললেন যে জার্ধানী1 আত্মসমর্পণেব পর লেও লজ কমাইয় দেওয়া উচত। 
“তারা আম'কে এই নতুন «লিল স্বাক্ষর কারতে বলিলেন । আমিও হাত বাড়াইয়' 
কনমটা নিলাম এবং দিলটি না পাড়িয়াই স্বাক্ষর করিয়া দিলাম 1, 

ম্যান স্বীকার করিয়াছেন যে, এ* দলিল স্বাক্ষরের পর যেন একটা ঝড় ভায়া 
পঁড়ল। রাশিয়। ও ইউরোপের অন্তান্ত দেশে এই দলিলে স্বাক্ষরের দ্বার। কার্ধাত 
সমত্ত সরবরাহ পাঠানো বন্ধ হইয়! গেল। বুটেনও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল! 
কিন্ত পোভিয়েত রাশিয়া মনে কারল যে, এই আর্দেশ বিশেষভাবে তারের বিরুদ্ধেই 
প্রযোক্ধ্য। প্রচুর খাস্ছ, শ্বস্ত্র, জামাকাপড় এই সরবরাহের ফলে রাশিয়া! পাইতেছিল। 
কিন্ত সেখানে যেন ঠীমরুলের চাকে খোঁ৮1 পড়িল এবং রুশর এই কার্ধকে 
“আমিত্রঞ্নোিত' বলিয়। “নন্দা করতে লাগি" । যে সমস্তজাহাজ সমুক্রবক্ষে ছিল 
এই »তুন আদেশের ফলে সেগুলি মাল খালাস করার জন্ত আমেরিকার বন্দরে 
ফি“রয়া আপিতে লাগিল “আমরা যেন আনচ্ছাকৃতভাবে ট্র্যালিনের হাতে 
তিরোধের একটা অস্ত্র তুলিয়৷ দিলাম ।* (৬) 


ফলে, শেষ পর্যস্ত ট্রম্যান এই আদেশ বাতিল করিয়া দিতে বাধা হইলেন । 
[কিন্ত “শন এই যে, মঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের এত বড় ক্ষমতাবান এবং দাতিত্বশীল প্রেসিডেন্ট 
এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা দিল না পাঁড়য়াই সই করিয়া দিলেন, এটা 'ি একট? তাজ্জব 
ব্যাপার নয়? অথচ তিনি গনজেই বলিতেছেন যে, ইয়াপ্টাতে রুশদের সঙ্গে 
আমাদের এই মর্মে একটা চুক্তি হইয়াছিল যে, জার্মানীর পরাজয়ের তিন মাস পরেই 
রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে এবং এই সময় মাঞ্চিন জনমতও 
রাশিয়ার খুব অগ্ুকূলে ছিল। কারণ, রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারা বন 
আমোরকান প্রাণও বাচাইয় দিয়াছিল ' অপর পক্ষে চীনে তখন দশ লক্ষাধিক 
জাপান" সৈন্ত ছিল এবং তারা আদিকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে গ্রস্তত ছিল। 'ন্ুতরাং 
আমরা জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে বৃদ্ধে নামাইতে খুব ব্যগ্র ছিলাম। কেন না, 
রাশিয়ার সাছিত চীনের সীমান্তের যোগ গাঁহয়াছে, আর ইউরোপের সঙ্গে রাহিয়াছে 
রেলপথের যোগাযোগ । অন্যার্দকে জাপান ভাইরেন থেকে শুর করিয়া হংকং 
পর্যন্ত চনের সমস্ত সমুদ্র-বন্দর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াছিল।, 


অতএব জাপান” বৃদ্ধের কথা মনে রাখিয়া ম্যান মাফিন সরকারণ নীতির নৃতন 
ব্যাধ্যা কাঁরয়া এই আশ্বাস দিলেন যে, আগেকার সমস্ত চুক্তি ও শর্ত অনুসারে 
বাশিয়াকে সমত্ত সরবরাহ জোগান দেওয়া হইবে। 


বৃটশ প্রধানমন্ত্রী ঢাচিলও উদ্বিগ্ন হইয়া! ব্যজিগতভাবে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়া- 
(৬) 1945--691 01 1050151909১ 11201180১ 0. 254-55 





১ ৩৬ দ্বিতীয় মহাহৃদ্ধের ইতিহাস 


ছিলেন এবং রাশিয়ার মত বৃটেন, ফ্রান্স, বেলিয়ম ও নেদারল্যাগুকেও সরবরাহের 
আঙ্াাস দেওয়া হইল। 

কর্জ ও ইজারা আইন অগুসারে মিত্রপক্ষয় শাঁজগুলিকে সাহায্যদান প্রসঙ্গে 
প্রেসিডেন্ট ট্রম্যান পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেম্টের অসামান্য প্রতিভার প্রশংসা 
করিয়। বালয়াছেন : 

1155 8059 ০1 7০1170-1,7886 19 & 10017010616 0০ 16 5601059 ০ 
চ181016110 0০০৪৩৬০1, 4৯ 90195106106 00110 100 17076 66 (115 (0012155 
৫০ 12545 87011171890 1080 ০ 101(/-0 0111107) ৫০911913 (০ 0016180 ০০001- 
11159, ০৮61) (0 চ/11) 2 7215 10127 196 ০০০1 1) 10 119১ 7009010, 001২০০96০1৫ 
8০০0927101191)60 (196 98109 (19106 01001) 0১৩ 1098 ০4 1,8110-],6856,+ 

অর্থাৎ কর্জ ও ইঞঙ্জারার কাহিনণ ফ্রাঞ্চলিন রুজভেন্টের অসামান্য প্রতিভার শ্মাতিস্তস্তের 
মত. এমন কি কোন যুদ্ধজয়ের জগ্তও কংগ্রেসকে দিয়া সোজান্থঁজি চার হাজার 
দুইশত কোটি ডলার মঞ্জুব করানোর “চয়ে বরং চাদে উড়িয়া যাওয়া সহজ ছিল । কিন্ত 
বর্জ ও ইজারার ব্যবস্থার মারফত রজভেণ্ট সেই সাধ্য সাধন করিলেন । (৭) 

ট্রম্যান তার আত্মঞ্জশীবনীতে লিখিয়াছেন যে, বৃদ্ধের শেষে ইউরোপে বহু জটিল 
সমস্যা দেখা দিল। গোড়ার দিকে জার্ানশী ও অস্ট্রিয়া দখল নিষ্া চাপা উত্তেজনার 
সথ্টি হইল এবং উভয় স্থানেই বৃহৎ সমস্যা দেখা দিল কণ্ট্োল মোঁসনারি বা উপযুক্ত 
শ্যিন্ত্র ব্যবস্থা স্থাপন এবং মিত্রপক্ষীয্র সৈনদিগকে ব্য ব্য নির্দিষ্ট এলাকায় (2076) 
প্রত্যাহার করিয়। নেওয়া সম্পর্কে । অবন্ত এ জন্তে ইউরোপীয় এ্যাডভাইসরি কমিশন 
গঠিত হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে, মিত্রপক্ষীয় শক্িবর্গের হ্ব স্ব দখলদার 
এলাক, নির্টিষ্ট হওয়ার পর বুটিশ, মার্কন, ফরাসী ও সোভিয়েত__এই চতুঃশক্তির 
প্রধান সেনাপতিদেরকে ৫৪ সমগ্র জার্মানীর পাঁরচালনার জন্য একটি কণ্টোল 
কাউদ্দিল গঠিত হইবে ,"* 

১১ মে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল প্রেসিডেন্ট ট্রমযানকে এই মর্ষে টেলিগ্রাম কারিলেন-_ 
"আমাদের সৈন্তা্দগকে যেন অগ্রগতির চরম সমান পর্যন্ত অবস্থান কারতে দেওষ! 
হয়।' যদিও চার্চন দ্খলপকুত এলাকা সম্পর্কে একমত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি 
তাগিদ দিতে লাগিলেন যে, যতক্ষণ পর্ষস্ত রাশিয়ানরা পোল্যাণ্ড ও আন্তান্ত সমস্যা 
সম্পর্কে আমাদের সে সষ্টোষজনক মামাংসায় উপনীত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শিত্র 
সৈম্কদের 'পঁজিশন ত্যাগ কয়া চলিয়া আসা উচিত হইবে না।, 

কিন্ত ইম্যান এর জবাবে চার্চিলকে জানাইয়। দিলেন যে, তারা দখলীকৃত এলাকা 
ভাগ কর! জম্পর্কে আগে যে সমস্ত কথা দিয়াছেন, সে কথা এখন খেলাপ কারতে 
পারেন না। বিশেষতঃ গুরুতর সামাঁরক এন্সও এর সঙ্গে জড়িত রাহিয়াছে। 

চার্চিল ও টরুম্যানের মধ্যে এই সমত্ত বিষয় নিক্কা কয়েকটি বার্তা বিনিময় হইল 
এবং প্রোসিডেন্ট ্‌ ম্যানের একটি তারের জবাবে ষ্্যালিন জানাইয়া দিলেন (১৮ মে) 
যে, অদ্দরিয়া ও ভিয়েনা সম্পর্কে চার্চিল ও রুজভেন্টের সঙ্গে কথা অস্থসারে “ইউরোপীয় 

পরামর্শদাতা কমিশনের সিদ্ধান্তই মানিয়া! লওয়া হইবে ।.. 


0) পোস্ত পক পৃ্া ২৯২ 


1ম্তরশাক্তবর্গের মধ্যে মতাবরোধ ১১৩৭ 


১৬ মে তািখে চার্চিল ও জেনারেল আইজেনহাওয়ারের হধ্যে যে সমস্ত 
আলোচন] হইয়াছিল, তাতে দেখা যায় যে, চার্চিল মিত্রপক্ষকে সমগ্র জার্জানর 
দায্িত্ব নিতে নিষেধ করিতেছেন। মিত্রপক্ষের কেবল এইটুকুই দেখা উচিত যে, জার্মান” 
যেন আর একটা যুদ্ধ বাধাইতে না পারে । কিন্তু ভার চেয়ে বেশী কিছু কর! ঠিক হুইবে 
না। জার্মানদের ভাগ্য জার্জানশর হাতে ছাঁডিয়| দেওয়। উচিত এবং যে সমস্ত জার্যান 
নেনাপতি মিব্রপক্ষের হাতে আটক আছেন, তাদেরকে জার্ধানশ শাসনের জগ্ু নিহৃক 
করা উচিত। 


৪ জুন চার্চিল পুনরায় উ্ম্যানকে তাগিদ দিলেন যে, আআমোরকান ধৈদ্যুঞ্জেরকে যেন 
দধলশঞত এলাকান্ন প্রত্যাহার করিয়া আনা না হয় । কারণ, অন্যথা সোভিয়েত ফামারিক 
শক্তি পশ্চিম ইউরোপের মর্মকেন্তজে আসিয়া প্রবেশ করিবে এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে 
লৌহ ষবনিকার সষ্টি হইবে। 


ঈঃ রা ৬৪ 


সাআাজ্যবাদশী চার্চিলের কমিউনিজম ও সোভিয়েত-বিরোধিতা সর্বজনবিদ্িত। 
কিন্ত প্রেসিডেন্ট রুজভেন্টের গৌড়ামি ছিল না। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, 
সোভিয়েত রাশিয়ার মত বৃহৎ শতির সঙ্গে সন্তাব ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে 
আত্তর্জাতিক শাস্তি ও স্বন্তি রক্ষা কঠিন হইবে । এজগ্য রুজতেপ্ট আমোরকার প্রেসিডেন্ট 
পদে নির্বাচিত হওয়ার পরেই মোভিয়েত রাশিয়াকে শ্বশকৃতি দিলেন এবং রাশিয়ার 
সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিলেন । তারপর থেকেই কিংবা ভূতীয় দশক থেকেই 
সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক সহ্ৃদয়তাপুর্ণ ছিল এবং ছ্িতায় মহাযুদ্ধের সময় এই অম্পর্ক 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও গভশর হইল । হটলারণী জার্মানীর বিরুদ্ধে রজভেপ্ট-ট্যালিন-চার্চিল 
মহাজোট বা! গ্রেট কোয়ালিশন ইতিহাসের ০তুন অধ্যায় রচন| করল এবং তেহরাণ 
ও ইয়াণ্টার শীর্ষ সম্মেলনগুলিতে তিন শাক্তর মৈত্রী ও সহযোগিতা ঘনিষ্ঠতর হইল এবং 
ভাবিতুৎ প্থবীর শাস্তি রক্ষার জন্য “ইউনাইটেড নেশক্ষা অর্গেনাইজেশন'-এর ভিত্তি 
স্থাপিত হুইল এবং রুক্ভেণ্ট বিশ্বাস করিতেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন 
যুজরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সময় যে সহযোগগতার প্রাতষ্ঠা হইয়াছে, স্দ্ধোত্বর পৃথিবীতে 
শাস্তিরক্ষার জন্ঠ সেই সম্পর্ক গাঢ়তর হইবে । কিন্তু বৃদ্ধের চূড়ান্ত জয় বা জার্মানীর 
আত্মসমর্পণের পৃর্েই রুজভেপ্ট মৃত্যাম্বধে পাঁতিত হইলেন। ফলে, লগ্ুনের এবং 
ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়াশখল গোষ্ঠী যেন একটা “স্থোগ' পাইয়া গেলেন। মার্কিন 
হ্তরাষ্ট্রে এদের মধ্যে ধারা প্রধান ছিলেন তারা যেমন, আর্থার ভ্যানতেনবূর্গ, জন 
ফস্টার ভালেস, জেমস এ ফরেস্টার ( শৌসচিব) গ্রভৃতি সরকারী মহলের বিশিষ্ট 
বাতির! সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি “কঠোর নশীতি' অবলম্বনের জন্ত চাপ দিলেন। 

এঁকে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের নৃতন প্রোসডেন্ট মান সম্পর্কে স্মরণ রাখা উাঁচত 
যে, হিটলার, কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পরেই তিনি (তখন তানি 
সেনেটর ) প্রকাশ্যে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রাশিয়া ও জার্মানী 'পরস্পরের (বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের স্থার! ধ্বংস হোক, এটাই তারা দেখিতে চান। স্থৃতরা উষ্যান প্রোপিভেন্ট 


টি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


পদে বৃ হওয়ার পরেই এতার্দনকার রুজভেপ্টের নীতির পুনর্মল্যায়ন করিতে 
চাঁহলেন। ২৩শে এপ্রল এজন্য তান হোয়াইট হাউজে বিশ মাফিন নেতাদের 
একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন সোভিয়েত সম্পর্কে মাফিন নশীতি নির্ধারণের জন্ত । 
ওয়াশিংটনের অনেক দাক্িত্বশীল শীর্ষস্থানীয় নেতা এই বৈঠকে যোগ দিলেন। 
যেমন-_পররাষটরমন্ত্রী ্টেটিনিয়াস, সমরসাচিব ষ্টিমসন, নৌ-সাঁচিব ফরেষ্টার, এযাড- 
মরাল কিং, খ্যাডামরাল লশহাই, জেনাবেল মার্শাল, জেনারেল ভশন, রাষ্ট্রদূত 
হ্যারম্যান এবং পররাষ্ট্র দগ্তরেব বিশিষ্ট কয়েকজন আফিপার। নতুন প্রেসিডেন্ট 
রমযান সোভিয়ে তমাকিণ সম্পর্ক এবং ছুঈ গবর্নমেণ্টেব মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্ন ওসমস্ত 
শিয়া! মতভেদ দেখা দিয়াছে, সে বিষয়ে তাদের মতামত আহ্বান কারিলেন। 
বিশেষভাবে. পোল্যাণ্ড সম্পর্কেই তাদের মাথাব্যথা বেশী ছিল। কিন্তু উপস্থিত 
সকলেই সোভিয়েত বিরোধ ছিলেন না। যেমন, অমরসচিব ই্িিমসন 
বালি.লন _:”এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের ধশবে স্ুস্থেই চল। উচিত এবং সম্পর্ক যাতে 
ছয় না হয়, তেমন নীতিই অঙ্থুসর্ণ কর, উচিত। রুশরা তাদেব যৃদ্ধের দাত্রিত্ব এবং 
সামরিক আওষান অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চালাইয়াছেন ৷ সুতরাং এই এক্চটি ঘটনা 
( পোল্যাণ্ড) উপলক্ষে তাদের সম্পর্কের মধ্যে শাঙ্জন ধরা অতন্ত ছুঃংখের বিষয় হইবে। 
কন্ধ নৌ-সচিব ফরেষ্টাপ সোভিয়েতের প্রতি মাঞ্িন নশতির পুনর্মূল্যাক়নের উপর 
জোর দিলেন। এাডমিরাল লশহাই ট্িমসনের মতামত সমর্থন করিলেন। কিন্ত 
হারিম্যান ফরেষ্টারেব মতামতের প্রাতি সমর্থন জানাইলেন | অভার শেষে স্বয়ং 
উম্যান রাশিয়ার প্রাত 'শকনশীতি' অনুসরণের পক্ষে মত দিলেন । (৮) 

এদিকে অতলাস্তিকের ওপারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং তার সমর্থকরা! জার্মান 
সামরিক শক্তির বিনষি এবং সোিয্বেত রাশিয়ার জয়লাভের জন্য শক্ষিত হইলেন। 
চার্চিল আন্তর্জাতিক অবস্থা িষ্লেষণ কাযা নতুন রণনপীত ও রাজনৈতিক নীতি 
“বাত্তবতার” ভত্ততে বিচারপূর্বক ইঙ্গ-মাফিন শক্তির উদ্দেশ্যে সাত দফা নীতির 
কথ' ঘোষণা করিলেন । যথা_ 

(১) সোভিয়েত রাশিয়া মুক্ত ছুনিয়ার পক্ষে ভীষণ বিপদন্বরূপ দেখ! দিয়াছে। 

(২) তার অগ্রগতির পথ রোধ করার জন্য অবশ্তাই আবিলম্বে একটি নতুন ফ্রণ্ট 
খুলতে হইবে । 

(৩) ইউরোপে এই নতুন স্রণ্ট যতটা সম্ভব পূর্বা্দকে প্রাষ্ঠা *রিতে হুইবে। 

(৪) ইঙ্গ-মাফিন টৈন্ভবাছিনশর পক্ষে বাশিনই হইতেছে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য । 

(৫) চেকোষ্গভাকয়ার মুঞ্চীবধানে এবং প্রাগে মাফিন পৈন্টের প্রবেশ 
ফলাফলের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইবে। 

(৬) ভিয়েনা ও অস্রিয়াকে অবশ্তাই পশ্চিমশ শক্তিবর্গের নিয়নজণাধশীন আনিতে 
হইবে। অন্ততঃ সোভিয়েত রাশিয়ার সাত সমান মাখিকারের ভিত্তিতে ।*** 

(1) গণতান্ত্রিক শাঁক্তবর্গের সৈল্তবাহিনীগুলি বিলুপ্ত হওয়ার আগে পূর্ব ও পশ্চিম 
ইউরোপের মধ্যে সমন্ত প্রধান সমস্তার মীমাংসা কারিতে হইবে এবং এই মীমাংসার 


(৮) দি আ্টি-িটল'র কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা ৩৩ 


মিরশকিবর্গের মধ্যে মতবিরোধ ১ ৩৯ 


আগে অধিক্কৃত জার্মানীর কোন অংশ কিংবা "টাটালিটারিয়ান্‌ অত্যাচার থেকে মুক্ত 
কোন এলাকা পশ্চি মিত্রবর্গ কর্তৃক ছাড়িয়! দেওয়া চাঁলবে ন1। (৯) 

বলা বা যে, এই নশাতগুলি বৃদ্ধ শেষ হঠয়ার আগে প্রোসডেন্ট রুজভেল্টের 
ঘড়ে চাপাইবারও চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধোত্বর পৃথিবীতে ইঙ্গ-মাঞ্চিন- 
সোভিয়েতেব সহযোগিতা ও শাস্তিরক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া রুজভেন্ট এগুলি 
অন্থমোধনে অস্বীকৃভ হইলেন | কিন্তু রুজশ্পণ্টের মবহার পর পপ্রাপিডেন্ট রমযানের 
শক্তনীতির' ৮যোগ নিতে চাহিলেন চাল 

বী ক ১ 

৫ জুন বালিনে চতুঃশকির সেনাপতি? জার্ম নর পরাজয় সম্পর্কে একটি ঘোষণ'- 
পত্রে শ্বাক্ষর দিলেন । সেনাপতিদে। এই বৈঠকে রুশ পক্ষ ধব ধর অধিরুত 
এলাকায় সৈন্য সরাইয়া নিতে অনুরোধ জানাইলেন । অন্যথা কণ্ট্শোল কাউদ্মিলের 
কাজকর্মে বাধা স্থটি হইবে বলিয়। তারা আশঙ্ক প্রকাশ কারলেন। 

এদিকে উ্রুম্যান চার্িলের মতামত ও অন্থরোধ মাণনিতে রাজ হইলেন ন? 
কারণ, তার মতে জার্মাননর অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে রুজভেপ্ট চাচিল-্যালিনের 
আগেকার চুক্তি মান্য কাঁ।য়া” চাঁলতে হইবে । “অন্যান্য সমস্তার মীমাংসার দাবিতে 
এই বিষয় নিয়া রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়] ঠিক হইবে না, 

অপরপক্ষে জেনারেল আইজেনহাওয়ারও রুশ অপ্ধৃত এলাকায় মাঞ্চিন সৈন্েব 
অবস্থান বজায় রাখিতে রাণী হইলেন নং। 

সুতরাং দেখা! যাইতেছে জার্খানশর পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে ঠেকাইয়' 
রাপ্ধবার জন্য চার্চিল চেষ্টার কোন ক্রুট করেন নাই | কিন্তু এই বিষয়ে মাঞ্চিন শণ্য 
নেতার্দে: কাছ থেকে তেমন কোন সমর্থন পাওয়া গেল না। বরং ট্র্যালিশ্র প্রস্তাব 
অনুসারে স্থির হইল যে, ১ল। জুলাই থেকে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যার্ঘগকে স্ব স্ব ঘর্ধারিত 
এলাকায় প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হণ্বে। অবশ্য ম্যান আগে স্থির করিয়াছিলেন 
যে, রুশ অগ্ধন্কৃত অঞ্চল থেকে ২১ জন মিত্র পৈনাদেবকে সরাইয়া আনা হইবে এবং 
চার্টিলও উম্যানের এই প্রজ্ঞাবে সম্মাত দিক্াছিলেন। কিন্ত ষ্্যালিন জানাইলেন 
ষেঃ ওই তারিখের মধ্যে সোভিয়েত সেনাপতি মার্শাল জুকোভ বালিনে উপস্থিত 
থাকিতে পারিবেন না। স্মুতরা ১লাভুলাই থেকে দৈষ্গ প্রত্যাহারের প্রস্তাব গৃহাঁত 
হইল। (১*) 

ক ্ | য় 


জার্মানীর পতন এবং ইউরোপের মুক্তির পর ষে সমস্ত জাটল সমসা' দেখা দিল 
ভাতে মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডে্ট ম্যান স্বভাবতই বিতর বোধ করিলেন। 
এজন্য তিমি মে মাসের শেষের দিকে হ্যারি হপাকিদ্জের সহিত পরামর্শ এবং ভার 
সাহাষ্য গ্রহণে উৎস্থুক হইলেন__যাঁণও [তান রুজভেপ্টের মৃত্যুর পর সরকারী পদে 
ইন্ডকা দিয়াছিলেন। এদিকে তার স্বাস্থাও আগের মতই অত্যন্ত খারাপ ছিল। কিন্ত 


০) উইনস্টোন চার্চিল, বষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪ 
(১ ০) &ম্যান পৃষ্ঠা, ৩৩৬-৩৩৮ 


১১৪৩ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


উম্যান জানিতেন যে, প্রোসডেন্ট রুজভেপ্ট ও ষ্্যালিন এবং যৃদ্ধংক্রান্ত নানাপ্রশ্নে 
হুপাকন্দের প্রচুর আঁভিজ্ঞত! ছিল এবং সেই আঁভজঞত| অত্যন্ত মুল্যবান । সুতরাং 
দ্ধ শেষের এই জটিল পরিস্থিতিতে ষ্ট্যালিনের মনোভাব কি, ত1 জানিবার জন্য 
তিনি হপকিন্দকে মক্কো! যাওয়ার জন্য অন্থরোধ করলেন! অবশ্ত উম্যানের সঙ্গে 
হপকিন্সের আগেই ঘাঁ,ষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং অতীতে একসজে কিছু কাজও করিয়া- 
ছিলেন। স্মৃতরাং তার স্বাস্থ্য অত্যন্ত ধারাপ থাকা সাত্বও ট্রম্যানের অন্গরোধ তিনি 
উপেক্ষা কীরতে পারিলেন না। ট্রম্যানও হুপাকিদ্দের গভশর' দেশপ্রেম এবং তার 
আত্মত্যাগ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ৷ অধিকন্ত ম্যান উপলব্ধি করিলেন যে, পাশিয়। 
সম্পর্কে তিনি যতই 'শাঁজনপীতির" কথা ভাবিয়া থাকুন না কেন, পরলোকগত 
রুজভেপ্টের যে নীতি এতধিন ধারিয়া আমেরিকায় এংং আমেরিকার বাহিরের 
পৃথিবীতে জনসমর্থন লাভ কাঁরয়া আদিতেছিল, সেই নগাঁত সহসা! পরিতাক্ত হইলে 
তার পায়ের তল! থেকে মাটি সায়! যাইতে পারে । সুতরাং সোভিয়েত-মার্কিন 
সম্পর্ক ধাতে সহগ। ভাঙ্গিয়া না ষায় এবং আগেকাব মত জপ্তাব বজায় থাকে, সেই 
লক্ষা নিয়াই ম্যান ষ্ট্যালনের মতামত জাপিবার জন্য হপকিন্সকে মক্কো পাঠাইবার 
সিদ্ধান্ত করিলেন । কারণ, তান একথাও জানতেন -য, এই বিষয়ে হপকিব্লের চেয়ে 
যোগাতর ব্যাঞ্জও মার কেহ শাই |", 

আশ্চর্য লোক এই হপকিন্স। নাৎসখ জার্মান কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়! আক্রান্ত 
হওয়ার পর জুলাই মাসের শেষে হ্যারি হপকিন্স তেধন ও পীড়িত) ওয়াশিংটন থেকে 
লগ্ন এবং লগ্ডন থেকে অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে একটি বোমারু বিমানে চড়িয়! 
উত্তরতম রাশিয়াতে পৌছিয়াছিলেন এবং সেখান থেকে মন্কে। | মক্কোতে ট্র্যালিনের 
সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এবং আলোচনা ইতিহাসের এক নুতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছিল। 
এমন কি বলা যাইতে পারে যে, ইঙ্গ-মার্কিন-সাভিয়েতের যে মহাঙ্জোট গড়িয়। 
উঠিয্াছিল, তার প্রথম স্থত্রপাত হইয়াছিল হুপাকিন্সের এই ছুঃসাহসিক মস্কো! যা 
থেকে । কারণ, রাশিয়ার সেই ঘোরতর ছুর্ঘনেও তানি রাশিয়ার আত্মরক্ষা সম্পর্কে 
প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের নিকট অন্থকৃল রিপোর্ট দিয়াছিলেন। 

এবার আর যুদ্ধ ছিল না। সুতরাং অন্ুস্থ হপকিন্দের সা্গনী ও সহযাত্রী হইলেন 
তারন্ত্রী। ২৩ মে তান ওয়াশিংটন ত্যাগ করিলেন এবং ২৫ মে সন্ধ্যা মন্কোতে 
শৌঁছিলেন। পরান রাত্রি ৮টায় ক্রেমালনে তিনি ট্র্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কঁরলেন। প্রারভিক শিষ্টাচার বিনিময়ের পর হুপকিন্সা ষ্্যালিনকে বলিলেন ষে, 
ইয়াপ্টা সম্মেলন থেকে ফেরার পথে অনুস্থ ও রুগ্ন রুজভেপ্ট ট্র্যালিনের উচ্চ প্রশংসা 
করিয়াছিলেন এবং ভাবিস্যং পৃথিবীর শাস্তি রক্ষার জন্ত সোভিনেত-মার্কন সহ- 
যোগিতার উপর জোন দিয়াছিলেন। তার আশ! ছিল যে, যৃদ্ধান্তে তান বালিনে 
আবার ষ্ট্যালিনের সঙ্গে মালিত হইতে পারিবেন, কিন্তু তার আকশ্মিক মৃত্যুর জন্য 
তার সেই আশা পূর্ণ হইতে পারিল না। কিন্তু রুজতেপ্টের নীতির প্রতি মাফিন 
জনগণের যেমন লা ছিল, তেমানি যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার অদ্ভুত সাফল্যের জন্য 
রাশিয়ার প্রাতও তাদের মনোভাব আগের মতই অত্যন্ত অঙ্থকুল। অবশ্য 
আমোরিকায় একটি ক্ষুত্্র গোষ্ঠী আছে যার! রুজভেপ্ট ও রাশিয়ার বিরোধশী। 


িভ্রশক্ি [্গের মধ্যে মতাঁবরোধ ৯৯৪১ 


1কন্ধ প্রোসডেন্ট উ.ম্যানের প্র“তনিপ্ধরূপে তান ষ্ট্যালনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরতে 
আপিয়াছেন রুশ-মার্কন যৌদিলক সম্পর্ক আলোচনার জন্য, যে সম্পর্কের ইদানীং 
অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু একথাও সত্য যে, রুজভেপ্টে সমর্থকদের সহযোগিতা! 
ছাড়া প্রোিডেন্ট টম্যানের পক্ষে রুশ-মার্কন সহযোগিতার নাতি সার্থক করাও 
সম্ভব নয়।--( ১) 

এই আলোচনা বৈঠকে সেদিন সন্ধায় উপস্থিত ছিলেন ষ্্টালিন, মলোটোভ, 
প্যাভ:লাভ (দোভাষী ) এবং হপকিল্স, হারিম্যান ও বোলেন (3010160-- 
দোভাষী )। 

ক চি ী 

এখানে হপিন্দের মস্কো মিশন এবং ট্র্যালিনের সঙ্গে তার বিস্তৃত আলোচনার 
বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্তক। ২৬ মে তারিখ থেকে ৬ জুন পর্যস্ত ক্রেমলিনে পর পর 
৬ বার যে সমস্ত বৈঠক অনুঠিত হইয়াছিল, 'তাতে প্রধানতঃ আলোচিত হইয়াছিল__ 
(১) পোলিশ সমস্তা (২) কর্জ ও ইজারার প্রশ্ন (৩) আর্জেন্টিনা (স্তাণফ্রানসিক্কো 
সম্মেলন) (৪) জার্যান নৌবহর ও বাণিজ্য বহ্‌রের ভাগ বাটোয়ারা (৫) বার্লনে 
( পটসডাম ) শীশর্ধপম্মেলনের প্রস্তাব (৬) জার্মানীর জঙ্য কণ্টোল কাউন্সিল এবং 
€৭) প্রশাস্ত মহাসাগরীয় যৃদ্ধ এবং চীন-মার্কন-সোভিয্েত সম্পর্ক । 

এই সমন্ত সমন্তার আলোচনায় হপকিন্স ও ষ্র্যালিন রুশ-মার্কিন মতবৈষমোর 
মধ্যে ষখাসম্ভব সামঞ্রন্ত বিধানের এবং আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম প্রধান প্রশ্ন পোল]াণ্ড সম্পর্কে ট্্যালিন বলিয়াছিলেন, 
পোল্যাণ্ড সমস্তার চূড়ান্ত মীমাংসা! না হওয়ার কারণ চাচিল ও বৃটিশ রক্ষণশণলেরা 
রাশিয়ার প্রত বন্ধুভাবাপন্ন কোন পোল্যাণ্ড চাছেন না । বরং আগের মত রা?শয়ার 
বিরুদ্ধে একটা “শ্বাস্থারক্ষার বেষ্টনী, স্টি করিয়া রাখিতে চান। 

কর্জ-ইজার! সাহায্যের গ্রসঙ্গে হুপাকন্স ট্টালিনকে বলিয়াছিলেন যে, এই 
সাহাষ্যপানের জন্তই রাশিয়া জয়লাভ করিয়াছে, একথা সত্য নয়। রুশ নৈচাদের 
অপূর্ব লড়াইয়ের জন্তই রাশিয়া! জয়ী হইয়াছে এবং সরকারী মহলে আইনগত বকিছু 
ভূল-্রাস্তির জন্ত ষে সরবরাহ প্রেরণ বদ্ধ হুইয়াছে সেট! আবার গুরু করা হইবে। 
হপকিজ্দের রিপোর্ট থেকে জান! যাক যে, ্্যালিনের তখনও ধারণা ছিল যে, বালিনের 
যুদ্ধ ও পতন সত্বেও হিটলার, বোরম্যান, গোয়েবেলস এবং ক্রেবস্‌ জশীবত আছেন 
এবং তারা পলাইয়া গিয়াছেন। (১২) 

ট্যালিন হপিন্সের নিকট আমেরিকার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়। যেষন €থম মহাযুদ্ধে মিঅপক্ষ জয়ী হইতে পারতেন 
নং তেমাঁন দিতীয়্ মহাযুদ্ধেও আমোঁকার যোগদান ছাড়া জার্মানীর পরাজয় 

ত না... 

্যালিন হুপাকিব্পের নিকট কথ দিলেন যে, ৮ আগষ্ট সোভিয়েত বাহিনী 


(১) রবাট ই শেরউড্‌। পৃ! ৮৮৯ 
(২) পুর্বোস্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৮২ 


১১৪২ 'দিতাঁয় মহাযুছ্ছের ইতিহাস 


মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত থাকিবে এবং ই্রম্যানের প্রস্তাব অন্থসারে বালিনে 
(পটসডামে ) জুলাই মাসের মধ্যভাগে বুটিশ-মাফিন-সোিয়েত শীর্ববৈঠকের অনুষ্ঠান 
হইবে । আসলে এই বৈঠবের প্রত্তাব পাক] করার জন্তঃ হপাকিন্সের মক্কো আগমনের 
অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 

জার্ানীকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্তে যে কণ্টোল কাউদ্দিল গঠিত হইয়াছিল, 
তাতে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিরপে মার্শাল জুকোঙকে নিযুক্ত করা হইল-_ 
্যালিন একথা হপাকিন্স:ক জানাইয়! দিলেন এবং প্রশাস্ত মহাসাগরণয় যুদ্ধ সম্পর্কে 
[নি মস্তব/ কগিলেন যে, এই বিষয়ে ইয়াপ্টা চুক্তি পুর পুরি মানিয়! চল! হইবে 
এবং জেনারেল চিয়াং কাইসেকের নেওত্বে সমগ্র ৯শনেব এক্য, সার্বতৌমত্ব ও স্বাধশনতা 
যাতে অঙ্ষুগ্র থাকে, তেমন শীতিই অনুসরণ করা হ'বে। কিন্তু জাপান সমরবাদকে 
ধ্বংস করার জন্য তিশি জাপান্রে নিঃশর্ত আত্মসমর্পন দাবির উপর জোর দিলেন 
এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি »স্তব্য কাঁ লেন যে, জাপান পমবশক্তি যদ ধ্বংস করা 
না হয়, তবে, অনাঁত্দুব তবিষ্য তই জাপান পুনখায় প্রতিশে ধাতুক বৃদ্ধে অন্তী্ণ 
হইতে পারে।"." 

রঃ ক কী 


জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আলোচন। প্রসঙ্গেই পরাজিত জার্যানশ.ক নিয়া যে অজন্র 
সমস্যা দেখ দিয়াছে, হপকিন্স ট্্যালিনের নিকট সে কথাও উল্লেখ কারলেশ 
এবং তাকে ম্বরণ করাইয়] দিলেন যে, কিছু দিন আগে তিনি (ট্র্যালিন ) একটি 
ব্তৃতায় খলিয়াছিলেন থে, তিনি জাম্মানীকে খগ্নের (019061091006101) 
পক্ষপাতী নন। কিন্তু তেহরাণ ও ইয়াল্টার শীর্ষ সম্মেলনে ষ্টালিন জার্ানণ 
সম্পর্কে ষে সমত্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন, তার অধূনাতন বক্তৃতা কিন্ত সেগুল্র 
বিপরশত। জবাবে ট্্যালিন তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা কারয়া বলিলেন যে, ইয়াণ্টা 
বৈঠকে জার্মানী সম্পর্কে তার সপারিশ অগ্রাহ করা হুইয়াছিল। বিশেষতঃ 
বৃটিশ সরকারের পক্ষ থকে পররা্রমস্ত্রী ইডেন বলিয়াছিলেন যে, যখন আর কোন 
উপায় খু'জিয়! পাওয়া যাইবে না, একমাত্র তখনই শেষ পন্থা! হিসাবে জার্মানশকে খগ্ুন 
করাহইবে। অবশ্ত এই আলোচন! হইয়াছিল লগ্ুনে এবং সেখানে তখন মাঞ্ষিন 
রাষ্ট্রদুত মিঃ উইনাণ্টও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও ইডেনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন 
আপতি তোলেন নাই। স্মৃতরাং ্্যালনের ধারণা হইয়াছিল যে, বৃটেন ও মাফিন 
বুজরাষ্ট্র উভয়েই জার্মানীকে থণ্ডনের বিরোধী। হপাকিন্দ এর জবাবে ট্ট্যালিনকে 
বৃুবাইলেন যে, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে কোন চূড়াস্ত সদ্ধাত্ত গৃহীত হয় নাই এবং 
মাফিন ঘৃকতরা্ট্র এই প্রশ্নটকে খোল! রাখিক়্াছেন। তিন প্রধানের আগামী বৈঠকে 
[নিশ্চয়ই এই বিষয়টি আলোচিত হইবে । কিন্তু ইতিমধ্যে ্্যালিনের এমন ধারণ। 
কর! উাচত নয় যে, মাফিন ধুজরাষ্ট্র জার্মানীকে খগ্ডনের বিরোধশী। বরং অবস্থাটা 
[বিপরীত হইতে পারে। তিন দিত্রশক্তি আগামণ শীর্ষ বৈঠকে জার্মানীর সমন্তা ও 
খগ্ডনের বিষয় নিয়। নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে চূড়াস্ত মীমাংসা পৌছিবেন--এই 
আশা ব্যক্ত কাঁরলেন হপাকিন্প। যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে মার্শাল ট্র্যালিন 


মিত্রশাক্তবর্গের মধ্যে মতাঁবরোধ ১১৪৩ 


বলিলেন যে, তান ঠিক ন্ুিিষ্টভাবে অবগত নন। ভবে, তার ধারণ] রাশিয়ার 
হাতে প্রায় ২৫ লক্ষ যৃদ্ধবন্ধী আছে। এর মধ্যে ১৭ লক্ষ জার্মান, আর বাঝণ সব 
রুমোনিয়, ইভালয়, হাগেরয় প্রভৃতি । (১৩) 
খা ১, কী 

হপাকিন্সের মস্কো পরিদর্শন ও ট্রযালিনের সঙ্গে আলোচনা মোটামুটি সার্থক 
হইয়াছিল এবং তখনকার মত রুশ-মাকিন সমঝোতার পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল। 
কারণ, মোটামুটি এই আলোচনার উপর [ঙত্তি করিয়াই জুলাই মা;সর মধ্যভাগে 
পটগ্ডাম গম্মেলন অনুষ্টিত হইয়াছিল। ১২ জুন হুপকিন্স ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তন 
করলেন। পরদিন তিনি সকালে প্রেসিডেন্ট উম্যানের সঙ্গে গ্রাতরাশের টেবিলে 
ঘোগ দিলেন এবং ই্রম্যান তাকে মস্কোর সাফল্যের জন্য আস্তারক অভিনন্দন 
জানাইলেন এবং পটসডামের আসন *শ্মৈলনে যোগদানের জন্ঠ তাকে অনুরোধ 
করিলেন। কিন্তু হপাকন্স নান' কারণে রাজণী হইতে পারিলেন শা । 

হুপকিল্সের এই সমস্ত কুটনৈতিক সাফল্য ও রুজভেপ্টের সঙ্গে বন্ধুত্বের জঙ্ত অনেকেই 
তার প্রা ঈর্ষান্বিত ছিলেন এবং সমালোচকেরা তাকে “হোয়াইট হাউজের রাসপুটিণ? 
বলিয়া বিদ্রপ কাঁরতেন। কিন্তু সোভিয়েত-মাক্ষিন সম্পর্কের ইতিহাসে তান 
রুঙ্ভেষ্টের পরেই ন্ররণীয় কাঁতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সমর-লাচিব 
হেনা স্টিমদন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ডেল হালের সহযোগীতাও উল্লেখযোগ্য ছিল। 


(১৩) শেগউড, পৃষ্ঠা ৯*৪-৫ 


দশম পর্ব 
দ্বিতীয় অধ্যাত়্ 
পটসডাম অসন্মেলন--(১) 
ইউরোপীয় কূটনৈতকি পটতৃমিকায় , ৯ 


মিত্রপক্ষের তিন শীর্ষস্থানীয় নেতার মধ্যে পটসভাম কিং" বালিন সম্মেলন 
সবচেয়ে দশর্ঘস্থায়শ হইয়াছিল । ১৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট, ১৯৪৫, পর্যন্ত এই 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং অজন্্ সমস্ত নিয় আলোচন! হইয়াছিল। কিন্তু 
বিখ্যাত মাফিন এতিহািক হার্বাট ফণক তার পটসডাম সম্মেলন সংক্রান্ত পুস্তকে 
( পৃষ্ঠা ১৬৩) িখিয়াছেন যে, এই সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল ১৬ই ভ্ুলাই। 
কিন্ত ষ্্যালিন 'মূছু হৃদরোগে” আক্রান্ত হওয়ায় সম্মেলন একদিনের জন্য পিছাইয়। 
গিয়াছিল। ষ্র্যালিন এজন্য প্রোসডেণ্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে দেখা করিয়া দুঃখ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন ষে, তার চিকিৎসকরা তাকে আকাশপথে উড়িতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন, তার 'লাংসের ছুর্বলতার জন্তু” । পঁকন্ধ আসলে তানি হৃদরোগে 
ভূগিতেছিলেন।, 

মহাযুদ্ধের কূটনৈতিক ইতিহাসে পটসভাম সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের 
স্্টি করিয়াছে । কারণ, অন্যান্য বহু প্রশ্নের মধ্যে এই সম্মেলশে জার্মানী, পোল্যাণড, 
পূর্ব ইউরোপ, জাপান ও এযাটমূ বোমা এবং জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বদ্ধ ঘোষণার 
প্রস্তাব ইত্যাপি প্রাধান্ত অর্জন ক'রয়াছিল ।".. 

রাজধানী বালিনের অনাতিদুরে ( মাইল ২০1২৫ দুর ) পটসডাম কেবল অভিজাত 
শহর নয়, জার্ান সামারক শাক্তর অন্ততম উৎসন্বরূপ | অর্থাৎ ইম্পিরীয়েল জার্মানশর 
কাইজারের আমল থেকে তার খ্যাতি । এই শহরের বিখ্যাত সিসিলিয়েনহোক 
প্রাসাদে (0০০11160106 241806) সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাফিন যৃকরাষ্ট্র ও বৃটেনের 
রাজনৈতিক ও সামরিক প্রধানগণ থে আলোচনা স্ভায় মিলিত হুইয়াছিলেন, তার 
দুরপ্রসারণ ফলাফল মহাযৃদ্ধের পরবর্তা কাল পর্বগ্ঠ প্রতিফলিত হইয়াছিল ।& 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাইজার (জার্মান সম্রাট ) ধিতশয় উইলছেলম তার 
[সিংহাসনের উত্তরাধিকারণ ধুবরাজ বা ক্রাউন প্রিন্সের জন্য এই সিপসিলিয়েনহোক 
প্রাসাদ তৈরী কাঁরয়াছিলেন ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ সালে। কাইজারের রাজদরবারের 
একজন খ্যাতনামা স্থপাতি-শিল্পশ ইংলম্ডের পল্লশভবনের (ইংলিশ কানত্রি হাউজ ) 
কায়দায় বা স্টাইলে এই নয়নলোভন এবং এই্বর্শালশ আরামদায়ক প্রাসাদ নির্মাণ 
কারয়াছিলেন। সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সয় যখন আকার তুলনান জিনিসপত্রের 
দাম ছিল অত্যন্ত সম্তা, তখন এই প্রাসাদ নির্মাণে ও সঙ্জীকরণে খরচ পাঁড়য়াছিল ৮* 
লক্ষ স্বর্ণ মার্ক। এই প্রাসাদে ১৭৬টি কক্ষ বারুম আছে এবং এর প্রত্যেকটির অভ্যত্তর 

»১৯৭* সালের নভেম্বর মাসে গ্রন্থকার করৃক ছ্িতণয়বার জার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
ব। জি তি আর পাঁরজ্রমণের সময় পটসডাখের সেই বিখ্যাত সন্দেলন-স্থান সম্ত্রীক পার- 
দর্শনের দুযোগ হইয়াছিল ।--লেখক। 


পটসডাষ সশ্মেলন--১ ১১৪৫ 


ভাগই রাজকীয় সাজসজ্জায় ও বর্ণাঢ্য সুষমায় অপূর্ব ছিল। যুবরাজ উইলহেলম ফন 
হোহেনজোলার্দের বসবাসের জন্য এই পল্লী প্রাসাদপুরণর উদ্বোধন হুইয়্াছিল ১৯১৭ 
সালের শরৎকালে _যখন মহাযুদ্ধের ফলে সাধারণ প্রজাপুঞ্জের কষ্টের পীম! ছিল না। 
১৯১৮ সালের নতেম্বব বিপ্রব্র পর পটসভামের এই রাজপ্রাসাদকে রাস্্রীয়' সম্পাত্তিতে 
পাঁরণত কর! হইয়াছিল । কিন্তু ১৯২৬ সালে পুনরায় সম্রাট পারবার বা রাজবংশের 
সম্পত্তিগুলি এক বিশেষ আইন বলে হোহেনজোলার্ন পরিবারের হাতে ফেরৎ দেওয়] 
হইল। একিন প্রন্দ বা হুবরাজের পরিবারবর্গ ১৯৪৫ সালের মার্চ ম সে এই স্ুরম্য 
প্রাসাদ থেকে যাবতীয় মূল্যবান এবং মস্থাবর সম্পাত্ত ও দ্রব্যাদিসহ পশ্চিম জার্মানীতে 
চলিয়। যান | 

সাম্রাজ্যবাদী জার্ধানীর যৃদ্ধবাজ শীক্তর শেষ রাজকীয় প্রতিগনাধ” যে সোঁসালিয়েন- 
হোফ প্রাসাদে এতাণন সাড়ম্বরে বাস করিতেছিলেন, বালিনের পতনের পর সেই 
প্রাসাদ্দেরই কক্ষে পরাজিত জার্মানীর ভাগ্য নির্ধারণের জন্য বিজয়শী শঞ্তিবর্গের তিন 
প্রাতানিধির &তিহাসিক ঠক অনুষঠিত হইল । নুতরাং নিঃসন্দেহে এটা ছিল নাৎসশ- 
বাদ ও সামরিকবাদের আত্মসমর্পণের প্রতীকের মত।-:. 

পটপডাম সম্মেলন সবকারী দলিলপত্রে অনেক সময় বালিন কনফ'রেন্স নামেও 
আঁওাছিত হইয়াছে! প্রাপাদের লাল কার্পেটপাতা স্ুবৃহৎ কক্ষে এই সশ্মেনন অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল । একটি বৃহৎ গোল টোবিলের উপর তিণ প্রধান মিত্রশক্তির তিনটি রাষ্ত্রীর 
পতাকা একটি শ্বেত পাথরের স্টযাণ্ডে সজ্জত ছিল। এই পতাকাগ্ঁল যেভাবে সি 5 
চিল, তিন প্রধানের নেতার! ম্ব স্ব ডেলিগেশনের নায়করূপে গোল টোঁধলের চারপাশে 
সেভাবেই আপন গ্রহণ করিয়াছিলেন । টেবিলের ডানপাশে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন 
সোভিয়েত নেতা জে ভি ষ্র্যালিন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভি এ মলোটে'ভ। বাঁ দিকে 
1ছলেন বুঁটিশ ডেলিগেশনের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী চাচিল ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইভেন--১৭ই 
স্বুলাই থেকে ২৫ জুলাই পর্যস্ত মোট ০টি অধিবেশনে । ইতিমধ্যে ইংলগ্ডে সাধারণ 
নির্বাচন অনুঠিত হওয়ায় রক্ষণশীল দল পরাজিত হইয়াছিল (যা্দও চাচিল এবং 
ট্যালিন উভয়েই জয়ের আশা করিয়াছিলেন )। সুতরাং চাচিলের বদলে নেতাক্পপে 
যোগ দিলেন শ্রামক দলতৃক্ত প্রধানমন্ত্রী এ্যা্ীল ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী বোভন। তারা ২৮ 
জুলাই থেকে ৎ আগস্ট পর্যন্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । অবশ্য সম্মেলনের 
গোড়া থেকেই শ্রমিক দলনেতা এযাটুলি বিরোধশ পক্ষের নায়করূপে চাচিলের সঙ্গে 
“পর্যবেক্ষক” হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান প্রবেশ পথের ছিপরণত দিকে টেবিলের 
সামনে বাসিয়াছলেন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেলিগেশনের নায়ক প্রেসিডেন্ট ম্যান এবং 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী বার্নস্! এঁরা ছিলেন ই/ালিনের ভান দিকে । 

এর আগে ইয়্াপ্টাতে তিন প্রধানের (ষ্র্যালিন, চার্চিল ও রজভেপ্ট ) চুক্তি মন্ধ- 
সারে ফ্রান্দকেও জার্মানীর অংশাবশেষ দখল ও নিয়নতরণের আধিকার দেওয়া হইয়াছিল ।, 
নেই চুক্তি অনুসারে ফরাসশ সরকারের প্রাতাঁনাঁধরূপে মারস ভিজে' 0/801106 ০৬ 
088) এই সন্দেলনে উপস্থিত চছিলেন। 


* জি তি আর বর্ভৃকি প্রকাশিত পটসভাম সংক্রান্ত পৃস্্তকা থেকে। 
ছিমহা (৩) ৯ 


১১৪৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


এই সম্মেলনের রিপো্ং সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ তথ্য এই যে, পরবর্তাকালে 'যনি 
মাফিন যুক'ষ্ট্রের প্রোসডেন্টরূপে বিশ্বধ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, ই পরলোকগত 
( আততায়শর গুলীতে নিহত ) জন এফ কেনেডি এবং বিখ্যাত সোভিয়েত লেখক 
বোরিস পলেভয় স্পেশাল িপোর্টার হিসাবে পটসডামে উপস্থিত ছিলেন। সময় 
সময় ৫০ জন পর্যস্ত বৈদেশিক সাংবাদিক এই সম্মেল নর রিপোর্ট করার জন্তু 
উপস্থিত থাঁকিতেন এব্‌ং তারা অবস্থ ন করিতেন উপরের দ্বিতল কক্ষের অরেন্্া রুমে। 

খন জবেমাত্ত যুদ্ধ -শষ হইয়াছে। সুতরাং ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ডের মধ্যে বাসস্থানের 
খুব অন্থাবধা ছিল। এক্রন্ত কণফারেন্দের প্রতিনিধি দল বালিন-পটপডামের মধ্যবর্তী 
১২ মাইল দ্বরে ব্যাবেলস্বার্গের এয়েহ্‌টি ভিলাতে বাস কঠিতেন। কিন্তু স্থানীয় হেভেল 
নদীর উপর অবস্থিত সমস্ত সেঙু ধ্বংস হুইয় গিয়াছিল। এজন্য “সাভিয়েত বাহিনশীর 
ই'জনীয়াররা এই সম্মেলনের জন্য তাডাহুড়া করিয়। পণ্ট,ন ব্রীজ তৈয়ার কয়া দিয়া- 
ছিলেন বিভিন্ন ডোলিগেশনের 'সসালিয়েনহোফ প্রাসাদে যাতায়াতের জনয **' 

পটপডাম জন্মেলণে যোগদানের জন্য মাফ্িন সরকারের পক্ষ থেকে প্রোসিডেণ্ট 
টঘ্যানের ওগাশিংটন-বালিন যাতায়াতের শুন্য কী বিপুল আড়মবরপুর্ণ ব্যবস্থা! অবলম্বন 
করিতে হইয়াছিল, সেকথ' উ্ম্যান তার আশ্ুজীবনীর প্রথম থণ্ডে (২১ তম অধ্যায় ) 
অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে বর্ণন1 করিয়াছেন । (বোধ তয় প্রঁসডেন্ট হিসাবে নূতন আভিজ্ঞতার 
জন্যই তিনি এত উল্লসিত হইয়াছিলেণ। ) মাক্িন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিভে্ট যখন 
ওয়াশিংটনের াইরে যান, তখন পাধারণ অবস্থাতেই তার নিরাপত্তা ও কাজকর্মের 
জন্য বিশেষ ধরনের অনেক না স্থা অবলঘ্িত হইয়। থাকে । সুতরাং তান যখন বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্য'ক্তদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ত- বিশেষভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
আমেরিকার বাইরে যান, তখন তাৰ গমনপথ ও গন্ভব্যস্থলের জন্য এমন সমস্ত ব্যাপক 
ও অদ্ভুত ধরনের [িশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়া থাকে যে, তার বর্ণনা দওয়া 
কঠিন ম্যান স্বয়ং লাখিয়াছেন £ 
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প্রোসিডেন্ট ঘেখানেই যান কিংবা! ফেখানেই থাকুন না কেন, হোয়াইট হাউজের 
মঙ্গে আবিলঘ্বে যোগাযোগের ব্যবস্থা কর! হইয়া থাকে। বহু সরকার কর্ষচারশী ও 
আঁফিসারের কর্মব্যস্ত! তুঙ্গে উঠিয়া থাকে। পটসভাম সম্মেলনের জন্ত ক্যাবিনেট 
অফিসার ও রাষ্দৃতবৃন্দ, সেনানপমণ্ডলীর প্রধানগণ, হোয়াইট হাউজের স্টাফ এবং 
পররাষ্ট্র, আমি, নেভি ও বিমানবাহিনী” প্রধানগণ) ট্রেজারি ও গোয়েন্দা ভাগের 
বর্মচারীগণ প্রমুখ সকলকেই অংশ গ্রহণ করতে হুইয়াছিল। সংক্ষেপে বল! যাইতে 
পারে যে, সম্মেলনের স্থায়ত্বকালের জন্ত একটি ছোটখাটো! “হোয়াইট হাউজ? গড়িয়া 


পটসভাম সম্মেলন-_-১ ১১৪৭ 


তুলিতে হুইয়াছিল। গোয়েন্দা বিভাগের কিংবা সিক্রেট স কর! সমন 
রাস্তা, যানবাহন এবং প্রোসভেপ্টের অবাসস্থল ইত্যাদি ভাবে *পরশক্ষা 
করিয়া থাকেন। লগ্ন, মন্কো এবং ওয়াশি-টনের সঙ্গে ইটৈঠ ভীবাচ্ছিরভাবে এবং 
আবিলগ্গে ত্রততম যোগাযোগ ও বার্তা আদান-প্রদান ঘটার্রম9 ফুইভুিপারে, তেমন 
বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে । অধিকন্ধ প্রোসডে্টের সতৃহীরি ্ম পারচালনার 
যাতে বিন্দুমাআ বিশ্বও *1 ঘটিতে পারে, তেমন নিত ২০১০8 ত হুইয়৷ থাকে। 
জার্ানীর রুশ অধিকৃত এলাকায় এই গুরুতুপুর্ণ * সন্ম্েের আয়োজন করা 
হুইস়্াছিল। (১) 

প্রেসিডেন্ট ম্যান এবং তার দলবল ছি বু্জাহাজে আমেরিকা -ধকে 
অতলাস্তিক মহাসমৃত্র পাড়ি দিয়া ইউরোপের এপ্টেশবীদর্প বন্দরে পৌঁছিলেন ৩:৮৭ 
মাইল অতিক্রমণের পর | বলা বাহুল্য যে, প্রেসিভেপ্টের বৃহৎ রণতরী “আগঞষ্টাতে 
বাঁহপূথিবশর সঙ্গে যোগাযোগের এবং পশ্মেলন সংক্রান্ত কাজকর্ম পাঁরচালনার সমস্ত 
ব্যবস্থাই ছিল। তার এই সমুদ্র পাঁড় দি এপ্টোয়্ার্পে পীছিতে ৯ দিন সময় 
লাগিয়াছিল। (জমুত্রধাত্রার কিছু পথ ইউরোপের [িকটবর্তা এলাকায় মাইনের 
ভয়ে ধুব ধশর গতিতে অন্ুঠিত হইয়াছিল ) সেখান থেকে তিনি বিমানযোগে বালিন 
ও পটসভাম পৌছিলেন। [িতিন্ন ডেলিগেশনের অবস্থানের নুব্যবস্থ৷ কর! হইয়াছিল 
বালিনের দক্ষিণ-পূর্বে ব্যাবেলসবার্গ শহরে । সোভিয়েত বানী এবং নিরাপত্ত| 
রক্ষদলের পক্ষ থেকে শর্ধনেতা ও তাদের সহকর্মীদের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত প্রকার 
ব্যবস্থাই অবলম্থিত হইয়াছিল। আমন্ত্রক হিসাবে এজন্যে সোণভয়েত রাশিয়াকে 
গভশর দায়িত্ব বহন কারিতে হইয়াছিল। শীর্ষনেতা ও তাদের সহকর্মাদের জন্ম 
ইয়াপ্টা শম্মেলনের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলদ্বিত হইয়াছিল । 

কী রী কী 

১৭ জুলাই, ১৯৪৫, অপরাহ্থে সাঁপালিয়েনহোকফ প্রাসাদে পটসডাম সম্মেলনের 
আঁধবেশন গুরু হইল। স্ট্যালিনের প্রস্তাবক্রমে ও চািলের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট 
ইম্যান সম্মেলনে সভাপতির আপন গ্রহণ করিলেন। তিনি মাফিন প্রতিনিধি 
মণ্ডলশর পক্ষ থেকে যে কর্মন্থচী পেশ করলেন, তার মর্ম এই--(১) প্রাজন শক্র 
রাষট্রগুলির সঙ্গে শাস্তিসদ্ধির খসড়া রচনার জন্ত পরগাষ্্র মন্ত্রীদের একটি কাউন্দল 
গঠন । (২) জার্মানী সম্পর্কে মিত্রপক্ষের পাঁলাস নির্ধারণের জন্ত মুপনশীতি স্থিরশকরণ। 
(৩) ম্বৃক্তপ্রাপ্ত ইউরোপ সম্পর্কে ইয়াপ্টা সম্মেলনের ঘোষণা কার্ধক্ষেত্রে রূপায়ন । 
(৪) -ইড়ালশীর সঙ্গে বুদ্ধাবরাতির সর্ত সহগতর করণ এবং ইতালণকে রাষ্ট্রপু্ের 
সংগঠনের সদস্তক্ধপে গ্রহণ । 

সোভিয়েত ডেলগেশনের পক্ষ থেকে (১) জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষাতপূরণ 
আঘায়ের দাব সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাব করা হইল। €২) জার্মান প্রাক্তন 
তাবেছার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপনের (০) পিরিয়া! ও লেবানন 
সমগ্ডার এবং (৪) ফ্রাঞ্ষোর স্পেন ও অস্ঠান্ত প্রশ্শের মীসাংসার দাবি করা হইল । 

বৃটিশ ডোঁলগেশন তাদের কর্ষনুচীতে পোল্যাণ্ড ও বুগোষ্গাতিয়ার সমক্ার মীমাংসা 
ঘ্বাঁৰ করিলেন। 


(১) ইম্যান- প্রথম খখ। ৩৬৭৬৮ পৃ 











১১৪৮ ছিতশয় মহাযুদ্ধের ইতিহাল 


এই সমস্ত কর্মস্থচশর সংশ্লিষ্ট বহু প্রশ্ন নিয়া পটসভাম সম্মেলনে বন্ধ তর্কাবতর্ক ও 
বিতগ্ডার সৃষ্টি হইয়াছল। তবে, আধিবেশনের গোড়াতেই মাক্চিন প্রস্তাব অনুযায়ী 
পররাষ্ট্রমনত্রীদের ঘে কাউদ্দিল গঠিত হইল, সেই কাজট! ছিল গুরুত্বপূর্ণ কর্মন্চণীর 
অন্ততম। কেণনা, যুদ্ধের শেষে ইউরোপীয় মহাদেশে অনেক জটিল প্রপ্নের উদ্ভব 
হইয়াছিল এবং. এজন্য শাস্তিসাদ্ধর খসড়া রচনার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। প্রধান 
পঞ্চশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন, মান ফৃক্তরাষট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও চীনের পররাষ্ট্র 
মন্ত্রীদের নিয়! যে কাউন্সিল গঠিত হইল, তার উপয় দায়িত্ব দেওয়৷ হইল ইতালণ, 
রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে শাস্তিসদ্ধির খসড়া রচনা ও 
রাষ্ট্রসংঘে তা পেশ করার জন্য । যদি জার্মানশীর জন্ত কোন উপযুক্ত গবর্ণমেন্ট গঠিত 
৮ তবে সেই গবর্ণমেপ্টের জন্তও -শাস্তিসাদ্ধর একটা খসড়া রচনার এস্তাব করা 

ল। ৮ 

পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এই কাউদ্দিল যুদ্ধোত্তর ইউরোপের অনেক সমস্তা মীমাংসার 
পক্ষে খুব সহায়ক হইয়াছিল। অবশ্ত এই কাডীন্সপল গঠনের আগে “ইউরোপীয় 
পরামর্শদ্রাতা কমিটি'র কার্ধংলাপও বিবেচনা কর! হইয়াছিল । ১৯৪৪ সালের 
জানুয়ারী থেকে ১৯৪£ সালের আগষ্ট মাস পর্যস্ত এই কমিটি অনেক মুলাবান কাজ 
করিয়াছিল--যেমণ, ১২টি চুক্তিপত্রের খসড়। তৈরশ করা হইয়াছিল, জার্যানশীর 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তাব রচনা করিক়্াছিল এব" জার্মানশীতে ও অস্রিয়ায় 
চিত্রেপক্ষের দত্লদ্দারির এলাকা নির্দি্ই করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে মিত্রপক্ষের 
ত*ফ থেকে এই ছুই দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খাটাইবার জগ্ভও একটি সংস্থা গঠন 
ক] হইয়াছিল । 

ইউগ্োপীয় পরামর্শদাতা কাঁমিটির এই সমস্ত কাজ মিত্রপক্ষের নেতাদের নিকট 
সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হুইয়াছিল। অতঃপর বালিন ও ভিয়েনার জন্য 
নতুন কাউন্সিল ও কমিশন গঠিত হওয়ায় ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিটি বাতিল 
করিয়। দেওয়া! হইল । 

কঃ ও ক 


পূর্বেই বলা হুইয়াছে “, পটসডামে সবচেয়ে দপর্ঘ কুটনৈ "তক সম্মেশনের অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল এবং যদিও তি* প্রধান শক্তির মধ্যে বাহতঃ একটা এক্যের রূপ রাখা 
হইয়াছিল, তথাপি বিরোধ ও মতাস্তর হইয়াছিল যথেষ্ট এবং এই দশর্ঘতম সম্মেলনের 
আলোচ্য বিষয়ও ছিল অনেক রকমের । জম্মেলনের "শেষে ২৯ পৃষ্ঠাব্যাপী যে দশর্ঘ 
ইত্তাহার প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই দ্লিলটি ১৫টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল । যথা-_(১) 
ম্বদ্ধ বা. প্রস্তাবন! (২) পররাষ্ট্র মন্ত্রের কাউন্মিল গঠন (৩) জার্মানী (8) জার্মানীর 
কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ (৫) জার্মানীর নৌবহর ও বাণিজ্যবহুর (৬) কোননিসবার্গ 
(৭) হুদ্ধাপরাধীদের প্রশ্ন (৮) অন্তরিয়। ৮) পোল্যাণ্ড (..) শাস্ভিপদ্ষিগুলির খসড়া 
এবং ইউ এন ও+র সদস্তসধ (১১) ট্রার্টিশিপ বা আঁছাগাপ্ির অধশন ভৃধগ্তসমুহ (১২) 
রুমানিয়, বূলগেরিয়া ও হাঙ্গেরীর মিজ্পক্ষণয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পদ্ধাতর সংশোধন । 
(১৩) জার্ধান বাসিন্দাদের অপসারণ (১৪) সম্মেলনের মিঅপক্ষীর সেনানীমণ্ডলীর 
প্রধানগণের আলোচ্য সামরিক সমস্তাসমূহ এবং (১৫) প্রাতানাধমণ্ডলীর 
তালিকা । | 


পটসডাম সম্মেলন---১ ১১৪৯ 


পটসডাম সম্মেলনের মোট ১৩টি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হুইয়াছিল এবং উপরে বন্দিত 
বিষয়গুলির দশর্ঘ তালিক! ছাড়াও কতকগুলি কমিটি ও সাবকিটিতে আরও বহু বিষয় 
আলোচিত হইয়াছিল। িশেষতঃ জাপানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জম্পর্কে দ্থ 
ইন্তাহারে কিছু উল্লেখ ছিল না। কারণ, পোভিয়েত রাশিয়া! তধনও জাপানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধরত ছিল না। এবং সামারক গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে পারমাণবিক বোমা 
সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ই্গতও ছিল না। .. 


সম্মেলনে জার্মানধর সমস্যা স্বভাবতঃই প্রাধান্য লাত কারয়াছিল। বালিনে ৫ই 
জনের স্বাক্ীরত চুক্তি অনুযায়শ পরাজিত জার্মানীর শাসন ও পরিচালন কিংবা বিলি 
ব্যবস্থা সংক্রান্ত সর্বময়ক্ষমত! দখলকারণ চার শাক্তর হাতে অর্পিত হইল। কিন্তু এই 
চড়াস্ত ক্ষমতা সত্বেও আঁখকৃত জার্মানণ মিত্রশক্িবর্গের কাহারও রাজ্যের অস্তভূ্তি হইল 
না। কিন্ত জার্খানী চতুঃশকির দখলদারির মধ্যে বিভক্ত হুইল এবং সোভিয়েত 
দখলকৃত লাক! থেকে ইঙ্গ-মাফিন নৈন্য প্রত্যাহারের দিদ্ধাস্ত হইল। 

যাদও লাল'ফীজের হাতে বালিনের পরাজয় ও পতন ঘটিয়াছিল, তথাপি 
শহরতলপসহ বৃহত্তর বালিনও চতুঃশাক্তর দখলে গেল এবং দধলদারি শাঁজগাঁলর 
মধ্যে বালিম পূর্বে ও পাশ্চমে বিভক্ত হঈটল। অবশ্ত বালিন একাস্তরূপে পূর্ব জার্খানীর 
(বর্তমান জার্ান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা জি ডি আর) ভৌগোলিক সীমানার মন্তর্ভৃক 
ছিল। পশ্চিম জার্মানীর সীমানা থেকে তার দবরত্ব ছিল ১১* মাইল। কিন্তু 
জার্মানীর শাসন ও পরিচালনার জন্য চতুঃশক্তির সেনাপতিদেরকে নিয়া যে কল্ট্রোল 
ফাউন্দিল গঠিত হইয়াছিল, তার সদর দপ্তর প্রাতঠিত হইল বালিনে এবং মাক্কিন, 
বৃটিশ ও করাসশ সৈস্ভেরাও পশ্চিম বালিনে ঘাটি স্থাপন করিল- যেমন, পূর্ব বালিনে 
লাজফৌজের ঘাটি প্রাতষিত হুইল। জার্মানীকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পারণত করার 
উদ্দেস্তে সমস্ত প্রকার হিটলারশী ও নাৎসী সংগঠন, নান! প্রকার নামধারী আধা- 
সামারক সংস্থা, গেষ্টাপে! ও অন্তান্ক গোয়েন্দাচক্র, মিলিটারি স্কুল, নাৎসী পার্টি 
এবং জেনারেল স্টাফ বা দেনানীমগ্ুলী ও সামরিক সংস্থা প্রতৃতি বাতিল ও 
বে-আইনশ বিয়া ঘোষিত হুইল। সম্মেলনের শেষে প্রচারিত ইন্তাহারে আরও 
বল! হুইল ঘে, জার্মানী থেকে সামরিকবাদ ও নাৎসশবাদের সম্পূর্ণয়পে উচ্ছেদ 
ঘটানো হইবে এবং ভবিষ্কতে আর কোনদিন জার্ানীী যাতে কোন প্রতিবেশীকে 
আক্রমণ ও পৃর্থিবীব্যাপী শাস্তি নষ্ট করিতে না পারে, তার জন্ত যে কোন উপযূক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হুইবে। তবে, জার্মানশতে গণতন্ত্র গ্রৃতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে সমস্ত গণতান্ত্রিক 
পার্টিগুলিকে সভাসমাতি করার আঁধখিকার দেওয়া হইবে। দ্ধ মনোপাি, ্ীষ্ট, 
সাগুকেট ইত্যাদির মারফং যে অর্থনোতিক শাক্ত এতা্ঘন কেন্দ্রীভূত ছিল সেগুলি 
'তাগিয়া দেওয়া হইবে। (২) 


1কন্ত জার্ানীকে চতুঃশকির দখলঘাঁরতে পারণত করার প্রস্তাব সত্বেও প্রকাশিত 
ইত্তাহারে কিন্ত ভার্মানশর পার্টিশনের বা বিভক্তকরণের কোন উল্লেখ ছিল না। 


(৯) দ্বি এ্টি-ছটলার কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা ৪০৪-৪০৫ 


হন দিতীয় মহাযৃদ্ধের ইতিহাস 


11066 8৪ 00 106716101) 01 809 03106001001 0351708109) ০০৫ 036 
0017)10079105 508160 (086, 101 (196 701656176, 10 01008] 061100810 00৮910- 
76100 0810 06 0017060. 11616 0010, 1105/6ড61, 03 ০81181) ০671181 
3611081) 80170171180811৬৩ ৫6910106018, 200106৪0৫01 00০ £01091)96 ০06 
(0 41150 0০000101 000011.- (৩) 

অর্থাৎ জার্মানণকে বিভক্তকরণের যেমন উল্লেখ ছিল না, তেমনি কোন কেন্ত্রীয় 
জার্মান সরকার গঠনের গ্রপ্নও ছিল না। তবে, মিত্রশক্িবর্গের কঞ্টোশল কাউন্সিলের 
অধশনে জার্মানধর কিছু কিছু কেন্দ্রীয় প্রশাসানিক বিভাগ বজায় রাখার কথা হইয়াছিল । 

কিন্তু জার্মানশীকে গগ্ডন করা না কর] সম্পকে মিত্রশাক্ষর্গের মধো নান! বৈঠকে 
নানা ধরনের প্রস্তাব ও বিতর্ক হইয়াছিল এবং মিত্রশা্ডর শশধ নেতার! চার্চিল, 
রজভে্ট (পরবর্তী কালে ম্যান ) ও ষ্ট্যালিন নিজেদের মধ্যে সর্বসম্মত কোন প্রস্তাব 
বা পরিকল্পন। গ্রহণ করতে পারেন নাই। এজন বৃদ্ধ সংক্রান্ত নানা পুস্তঞ্জে নেতৃধৃন্দের 
মধ্যে মত সামঞ্জস্যের অভাব দ্বেখা যায়। মহাযুদ্ধের সময় ্্যালিন তার একাধিক 
বিবৃতিতে এবং তারপর পটসডাম সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিখাছিলেন যে, 
নাৎপশবাদকে নিশ্চয়ই ধ্বংস করিতে হইবে $ কিন্তুজার্মান জাতিকে নয়। জার্মান 
জাতির অথগ্ুতা রক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তেহরাণ সম্মেলনের ( ১৯৪৩ 
সালের ২৮ নভেম্বর থেকে ১ল] ডিসেম্বর ) প্রস্তাব অন্নুষায়শ জার্মানীকে পাঁচটি অংশে 
বিভক্ত করা পরিকল্পনা হইয়াছিল । এই পাঁচটি অংশ ছাড়াও হ্যামবৃর্গ ও কিয়েল- 
খাল অঞ্চলকে রাষ্্রসজ্ঘের বা চতুঃশক্তির শাসনাধীনে আনার এবং অন্ুরূপভাবে রুড় ও 
সার অঞ্চলকে আত্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাব হইয়াছিল। এছাড়া ১৯৪৪ 
সালে ইঙ্গ-মাকিন কুইবেক কনফারেন্সে মাফিন ট্রেজারি সাঁচব হেনরি মর্গেনথো 
(2107860180- জুনিয়ার ) জার্মানীকে ছুই অ'শে ভাগ করিয়া পশ্চিমাংশে আর 
একটি পৃথক আস্তর্জতিক এলাকা হ্থষ্টির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন । এখাড়া সার সহ 
রাইন নার বা দিকের অঞ্চল ফ্রান্সকে দেওয়ার এবং কলকারগানা ধ্বংস করার প্রস্তাব 
কর! হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল 'নখদস্তহশন' জার্মানশর খণ্ডিত অংশগুলিকে কাষি- 
প্রধান এলাকায় পরিণত করা। অবশ্ঠ ট্ট্য/লিনের মত রুজভেপ্টও এই উদ্ভট পারিকল্পনা 
বাতিল করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে চাচিলও জার্মানপকে পণ্ড বিখণ্ড করিয়া এবং 
কয়েকটি অংশ নিয়! একটি “দানিয়ুর ফেডারেশন' গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। ট্র্যালিন 
এই সমস্ত প্রস্তাবের বিরোধ ছিলেন। 

কিন্ধু পটসভাম সন্মেলনে মাকিন যৃজরাষ্ট্রের নতুন প্রোসডেষ্ট ম্যান জার্ধানীকে 
উত্তরে, ₹ক্ষিণে ও পশ্চিমে বিভক্ত করার প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে, ভিয়েনাকে রাজধানীর মর্যাদ! দিয়া দক্ষিণ জার্মান স্টেট, গড়ার যে প্রত্তাব কযা 
হইয়াছিল, তা ছিল যৃদ্ধোত্তর স্বাধীন অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্বের বিরোধ এবং উম্যানও 
শেষ পর্বস্ত এই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার কাঁরয়া নিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। আগেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পটসভাষ স্ম্মেলনের পর ২ আগষ্ট, ১৯৫, টম্যান-ট্যালিৰ 


তো £5165810051 আতা, 2. 9125. 


পটসডাম সম্মেলন--১ ১১৫৯ 


এ্যাটলি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ইস্তাহারে জার্ধানীকে পার্টিশান বা শবতঙ্ক £রার কোন 
প্রস্তাব ছিল না। 


তথ, কার্ধতঃ জার্খানী খাণ্ডত বা! পার্টিশান হইল কি ভাবে? এর মূ 
রাঁহয়াছে জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দ্াবর মধ্যে । ইয়াণ্টাতে 
ত্রিশক্তির শীর্ষ সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে ট্্টালিন ২* হাঙ্জার মিলিয়ন 
ডলার (বা ছুই হাজার কোটি ডলার) ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়ের দাবি তুলিয়াছিলেন। 
এই ধিশ হাজার লিয়ন ডলারের অর্ধেক পাবেন মিত্রশক্তি এবং বাকণ অর্ধেক বা 
শতকরা ৫* ভাগ পাইবে -সাভয়েত রাশিক্া এবং সোভিয়েত রাশিয়ার অংশ থেকেই 
পোল্যাণ্ডের প্রাপ্য ক্ষাঁতগূরণ দেওয়া! হইবে। (পোল্যাণ্ডের ধ্বংস ছিল অবর্ণনীন 
এবং জনসংখ্যার বিচারে সবচেত্ধে বেশী অত গব ক্ষার্তপূরণ লাভের যোগ্যতাও তায় 
ছিল অনেক বেশী।) যাঁদও ক্ষতিপূরণ অংকের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন বৃটশ 
ও মাফিন মহল এবং বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ অঙ্কের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়। 
বাঁলয়াছিলেন যে, শেষ পর্ধস্ত আমেরিকার ঘাড়ে এই দায়দাণ্রত্ব বর্তাইয়াছি 
জার্মাশীকে সহায়তা দান করিতে গিয়া, তথাপি প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট ইয়াণ্টা বৈঠকে 
ক্ষতিপূরণের মুল নত মানিয়া নিম্বাছিলেন এবং ভবিষ্যতে বিবেচনার কথ 
বলিয়াছিলেন। কিন্ত পটসভাম বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ম্যান ও মাকিন প্রতিনিধি 
জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ হাজার কোটি ডলার আদায়ের এই অন্ককে 
“সম্পূর্ণ অবাস্তব বলিয়া অগ্রাহ করিলেন । এই প্রন্তাব নিয়া বহু তর্ক বিতর্কের 
শেষে স্থির হইল যে, দখলদার চতুঃশক্তি তাদের নিজ নিজ আঁধকৃত এলাক! (2006) 
থেকে ক্ষাতপূরণ বাবদ কলকারখানার যন্ত্রপাতি, চল্তি উৎপন্ন ত্রব্য এবং অন্তান্ত 
মালপত্র অপসারণ করিতে পাঁরবেন। আর বিদেশে, যেমন বুলগোঁয়া, হাঙ্গের, 
রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড এবং পুর্ব অস্ট্রি্াতে জার্মানী যে সমস্ত মূলধন ( সম্পত্তি) নিক্বোগ্ব 
করিয়াছিল, সেগুলি থেকে ক্ষাতিপৃবণ আদায় করিতে পাঁরবেন। পশ্চিমা মিত্র- 
পক্ষীন্থরাও ঠাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ অনুরূপভাবে আদায় কারতে পারিবেন। কিন্তু 
ইজ-মাঞ্চিন পক্ষ একদিক দিয়া লাতবান ছিলেন, তাদের হাতে জার্মানীর প্রচুর লোন! 
ধরা পরিয়াছিল। কিন্তু রাশিয়া এই সোনার কোন অংশ দাবি করে নাই। কিন্ত 
সোভিম্মেত রাশিয়াতে হিটলারের জার্মান যে সীমাহশীন ধ্বংসকার্ধ চালাইয়াছিল, 
সেই ভয়াবহ ক্ষতির কথ! বিবেচনা করিয়া সোভিয়েত গবর্ণমেপ্ট পশ্চিমীের অধিকৃত 
এলাকা থেকে আতিরিক্ত ক্ষাঁতপূরণ আদায়ের প্রস্তাব কারলেন। কিন্তু ই-মাফিন 
মহল থেকে এই প্রন্তাবের বিরুদ্ধে তীত্র আপত্তি তোলা হইল । অনেক তর্ক-বিতর্োর্ধ 
পয় স্থির হইল যে, গোভিয়েত ইউনিয়ন পণ্চমশী এলাক! থেকে ক্ষার এপূরণ বাবদ 
কলকারখানার যন্ত্রপাতির শতকরা ১৫ ভাগ পাইবে। কিন্তু এর পরিবর্তে সোতিয়েত 
অধিকৃত এলাকা থেকে খাছড্রধ্য ও অন্তান্ত বন্ত দিতে হইবে। কারণ, পশ্চিধাংখে 
খান্তজ্রব্যের অতান্ত অন্তাব ছিল। জার্ধানীর কাছ থেঠে এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের 
প্রসঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়! জার্মানীর বিখ্যাত রুড় অঞ্চলের শিল্পসমৃত্ধ এলাকার উঃ 


১৯৫২ দ্বিতীয় মহাতৃদ্ধের ইতিহাস 


অন্তান্ত পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। কিন্ত এই 
দাবী বৃটিশ ও মাকিন পক্ষ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহু করিলেন । (৪) 

চতুঃশাক্তির মধ্যে ক্ষাতপুরণের এই ৭প্টনব্যবস্থ' থেকেই মূলতঃ প্রত্যেকটি দখা কৃত 
এলাকা ম্বতঙ্ত্র অংশে পরিণত হুইয়াছিল এবং জার্ানী চতুঃশক্তর মধ্যে ধাণ্ডত হইল । 
চাচিল-ই/ালিনের প্রস্তাব অনুসারে এই খগ্ুনের ভত্বি ধর! হুইল জার্মানীর ১৯৩৭ 
লালের ভৌগোলিক সীমানা । ফলে, পশ্চিম থেকে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্বাদকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন হুইয়। গেল এবং পূর্ব জার্যানণ ও পূর্ব ইউরোপের উপর তার গাজনৈতিক ও 
অর্থনোতক আধিপত্য প্রািষ্ঠার সুযোগ ঘটিল। পরবর্তা কালের ঠাণ্ডা যু-স্ধর মূল 
উৎসও ছিল এখানে 1*** 

পটসডাম সম্মেলনে সোভিয়েত -ডাঁলগেশনের প্রস্তাব অস্থসারে জাধানশর নৌবহর 
ও বাণিজ্যবহরগুলির বণ্টনেরও একট! স্থব্যবস্থা হইল। অর্থাৎ বৃটেন, মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সমভাবে বণ্টনের প্রস্তাব গৃহণত হইল এবং 
জার্মান সাবমোরিণগুলির আঁধিকাংশই ডুবাইয়! দেওয়ার [দদ্ধাস্ত হস্ল। 

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের 
আন্তর্জাতক আদালতে (হ্যারেমবার্গ ) অভিযুক্ত ও বিচার করার সম্পর্কে। এই 
[বিষয়ে তিন প্রধান শক্তিই একমত হইয়া ঘোষণ! কারলেন এবং স্থির হইল যে, ,ল! 
সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, তারিখের মধ্যে যুদ্ধাপরাধাদের প্রথম তালিকা প্রকাশ কর! হুইবে। 

কোনিসবার্গ এবং পূর্ব প্রুশিয়া সো"ভয়েত ইউনিয়নের সস্তর্তক্ত করার প্রস্তাবে 
বৃটেন ও মান বৃকতরাষ্্র সমর্থন জানাইলেন । 

কিন্ত পোল্যাণ্ড ও পূর্ব ইউরোপ নিক্বা পশ্চিমী মিত্রপক্ষের সঙ্গে সোভিয়েত 
রাশিয়ার বিরোধ পটসভাম সম্মেলনে তণব্র উত্তাপের হ্য্টি করিক়াছিল। এই 
বিষয়ে ইঙ্গ-মাফিন মহল 'কঠোর নতি” অনুসরণ করিলেন এবং স্পষ্ট বাললেন 
যে, ইঙ্গ-মা্িন প্রস্তাব অনুযায়ণ পূর্ব ইউরে।পীয় গবর্মমেন্টগুলির পুনর্গঠন না হইলে 
এই সমস্ত সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া "হইবে না এবং তাদের সঙ্গে 
কোন শ্াস্ভিসঘ্বিও স্বাক্ষ্রত হুইবে না। বিগত ইয়াপ্ট| বৈঠকে তিন প্রধানের 
পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ইউরোপে গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অন্ষ্ঠানের যে 
প্রাতশ্রুতি দওয়া হইয়াছিল, সেগুলি হাতে-কলমে প্রঞ্চোগ কারতে হইবে । অথচ 
ইতিমধ্যে এই সমস্ত দেশে “জনগণের ইচ্ছাঞ্থুযারণ' নূতন গবর্নমেণ্ট গঠিত হইয়াছিল 
এবং উপরের তলার যে সমস্ত লোক নাৎসশর্ধের সঙ্গে সহযোগিতা কারয়াছিল, 
তারা অপসারিত হইয়্াছল। অথচ ষ্্যাল” কিন্তু অনেকটা আস্তারকতার সঙ্গেই 
পশ্চিমের 1মত্্রপক্ষীয় নেতাদের সঙ্গে গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নীতি মানিয়। 
লইয়াছিলেন। তিনি ম্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ইতালণীকে হ্বীকৃতি দিতে ও রাষ্ট্র 
সংঘের সদশ্তপদে গ্রহণ কারতে মিল্রপক্ষের উৎসাহের কোন অভাব ছিল না। তবে, 
অদ্ভের বেল! এই আপাত্ব কেন ? 

আসলে মুস্কিল বাধিল গনতন্ত্র ও নির্ব'চনের প্ররুত অর্থ ও তাৎপর্য দিস! । 


(৪) 1 খ্যার্টি হিটলার কোয়ািশন-_পৃষা ৪*৬-৭ 


শ্্দ 


পটসডাম জ্শ্মেলন--১ ১১৫৩ 


অর্থাৎ মৃক্তিগ্রার্ত ইউরোপে গণতন্ত্র ও অবাধ নির্বাচন অর্থে পাশ্চমণর! “বুর্জোয়া 
গণতন্ত্র এবং সেই গণতন্ত্রের সমর্থক নির্বাচকমণ্ডলীর কথা ধনিয়! লইয়াছিলেন। 
স্বতরাংক্যাপিটালিষ ঘে'ধা এই গণ হ্ত্রের পক্ষে স্বভাবতই সোভিয়েতের বিরোধণ হওয়ার 
কথা। কিন্ত ইট লিন গণতন্ত্র অর্থে নাতসীবিরোধশী এবং সোভিয়েতের প্রতি বন্ধু 
ভাবাপন্ন জনগণের গবর্ণমেণ্টের কথা ভাবিয়াছিলেন। অথচ পশ্চিমী মিক্রপক্ষ 
ধারয়' লইয়াছিলেন যে, “কার্জন লাইন' ( পোল্যাণ্ড ) ও বেসারাবিয়ার সখমানা 
(রুমানিয়।) পর্যন্ত পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদশী গণতন্ত্র ও অর্থনগাতির প্রাতিষ্ঠা হইবে-_ 
পরবর্তা কালে ৫ই মার্চ, ১৯৪* নিউইয়র্ক হেরান্ড ট্রিবিউন পত্রিকার এই মন্তব্যই ছিল 
সমীচশন। (€) 

পটসভাম বৈঠকে এই সমন্ত প্রশ্ন নিয়। উভয় শিবিরের প্রতিনিধিদের মধ্যে বন 
বাগাঁবতগ্ডার পর স্থির হইল যে, রুমানিয়া, হাঙ্গেরশ, বূলগেরিয়। ও ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে 
শাস্তিসন্ধি স্বাক্ষরত এবং তাদেরকে বাট্রসংঘে গ্রহণ ঝরা হইবে। 

অপরদিকে পটসডাম কনফারেক্জের আগেই সোভিয়েত রাশিয়া পোল্যাণ্ডের 
পশ্চিম সীমানা স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। রাশিয়া পোল্যাণ্ডের ঘে সমস্ত ভূমি 
দখল করিয়া শিয়াছিল ( পূর্বাদকে ) তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জার্মানণ থেকে পোল্যাণ্ডকে 
উপযুক্ত পরিমাণ জমি দেওয়া হইবে। যেমন-_পূর্ব প্রাশয়ারু তিন-চতুর্থাংশ, 
সাইলেশিয়ার (শ্রমসমৃদ্ধ অঞ্চল) বাকী অংশ, পোমেরামিয়া এবং ব্রাণ্ডেনবৃর্গের এক 
টুকরো অর্থাৎ নেইসণ ও ওডের নদী পর্যস্ত সমস্ত জাম এবং ওডের নদ্রশর অপর 
অঁরস্থ টিন সহর পর্যস্ত | এই সমস্ত মুল্যবান জার্মান ভূমি পোল্যাণ্ডের শাপনাধীনে 
অপিত হইল এবং পূর্ব ইউরোপে যে »* লক্ষ জর্মান বাসিন্দা ছিল, তাদের মধ্যে 
২* লক্ষ ছাড়া বাৰী সকলেই পলায়নপর জার্মানবাহনশর সঙ্গে পশ্চাদনুসরণ 
করিয়াছিল। ৬) 

বাকী জার্মান বাসিন্দাগণকে 'মানবতাবোধ ও শৃঙ্খলার সঙ্গে; অপসারণের প্রস্তাব 
গৃহীত হহল। এই সমস্ত জর্মানদের বাসভৃমি ছিল পোল্যাণ্ড চেকোঙ্সোভাকিন্বা 
ও হাঙ্গেরীতে। 

জাতীয় এক্যের অস্থায়ী পোলিশ সরকার* গঠিত হইয়াছিল ২৮ ভন, ১৯৪৫, 
এবং মিত্রপক্ষের দিক থেকে এই ব্যবস্থ। স্বীকার না করিয়া! উপায় ছিল না। স্থতরাং 
৫ জুলাই বৃটেন, মাকিন বৃক্তরাষ্ট্র ও চীনের গবর্মমেন্ট এই নূতন সরকারকে কূটনৈতিক 
স্বীকৃতি 'দলেন। ফলে, বুটেন ও আমেরিকার পৃষ্ঠপোধিত লগ্ুনের 'দেশাস্তারত' 
পোলিশ সরকার বাতিল হইয়া! গেল। অর্থাৎ যে পাল্যাওড নিয়! ইউরোপীয় মহাযুদ্ 
শুরু হইয়াছিল, সেই পোল)াণ্ডের 'নবতম সংস্করণ নিয়! মহাবুদ্ধের অবদান হইল 
এবং নূতন পোল্যণ্ড “সাভিয়েতের বন্ধুরূপে' প্রাতঠিত হইল। 


কী ১০ রী 
ইতিমধ্যে বৃটেনে নতুন সাধারণ [নর্বাচন অন্তিত হইল। চাচিলের রক্ষণশীল ঘল 


(৫) দ্বি কোল্ড ওয়ার- ১ম খণ্ড, পৃঠা৷ .*৫ 
৬) পূর্বোন্নাখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৪৭ 


১১৫৪ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


পরাজিত ও শ্রামকদল [পুল ভোটাধিক্যে জয়ী হইল। ( একথ| গোড়াতেই উল্লেখ 
করা হুইয়াছে। ) চার্চিলের পরাজয়ে যাঁদও সোভিয়েত রাশিয়া স্বাপ্তর নিঃশ্বাস 
ফেলিয়াছিল এবং ২৮শে স্ুলাই থেকে চাচিল পটসডাম সন্মেলন থেকে বাদ গেলেন, 
তৰ্‌ রুশ গ্রাতিনিধর! শ্রামক নেতাদের নিয়! ষেন ছুঁচো৷ গেলার অবস্থায় পড়িলেন। 
কারণ, প্রধানমন্ত্রী এট লি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেভিন রক্ষণশীল দলের চেয়েও রুশ 
বিরোধিতায় বেশী উৎসাহ দেখাইলেন। এ্যাট লি ও বেভিন জার্মানশ, পোল্যাও 
ও সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন সীমান। নিয়া তীব্র বিরোধিত1 কাঁরলেন।*' 

ই?*মধ্যে আমেরিকার ষুগাস্তকারণ আটমূ .বামা পরীক্ষত ও আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল এবং সেই সংবাদ অত্যস্ত “অস্পষ্টভাবে" ্্যালিনকে দেওয়া হইয়াছিল বটে, 
কিন্ত ট্র্যালিন তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইলেন। পটসডাম সম্মেলনে 
পারমাপাঁক বোমার কৃউপৈিক প্রাতক্রিয়া গবং জাপানের প্রীতি চরমপত্র নিয়া 
পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচন! করা হইয়াছে। 


দশম পর্ব 
তৃতীয় অধ্যাস্ 


পটসডম-_(২) এ্যাটম বোমার পটভৃমিকায় 


আগের অধ্যায়ে পটলডাম (বালিন)) সম্মেলন সম্পর্কে প্রধানতঃ ইউরোপীয় 
কূটনৈতিক পটভূঁমিকায় একটি সাধারণ রেখাচিত্র .দওয়! হইয়াছে এবং মোটামুটি শিল্র- 
পক্ষায় তিন শীর্ধনেতার মধ্যে আপোষরফামূলক প্রস্তাবগ্লির কথা উল্লে” করা 
হইয়াছে । কিন্তু বাহৃতঃ আপোষমূলক প্রস্তাবগুলির অস্তরালে তিন পক্ষে মধ্যে - 
উন মাগিন যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার যে মতবিরোধ ঘটিয়াছিল 

বং ঞ্যাট” বোমার সাফলাজনক পরণক্ষা? পর প্রোসডে্ট ্র মান ও তার পরামণ- 
াতাগ রাশি়ার প্রা ে কঠোর মনোভ ব অলম্বন করিয়াছিলেন, মহাযুদ্ধের 
ইতিহাসে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি মহাধুখের পরবর্তী আস্তর্জাতিক জগতে 
১৯৫০ -১৯৬০-এর দশকে পশ্চিমী শাক্জবর্গের সঙ্গে .সাওয়েত সমাজতান্ত্রিক শাবিরের 
যে নিদারুণ ঠাণ্ডা! লড়াইয়ের সংঘর্ধ হইয়াছিল, তারও মুল ছিল এখানে--বশেষভাবে 
পারমাণাঁবক বোমার বিস্ফোরণে । স্বতরাং কোন কোন খাঁতহাসিক এর না 
দিয়াছেন “খ্যাটোমিক ডিপ্লোমাপি? বা পারমাণাবিক কুটনপীতি, যে কূটনীতি ভিতরে 
ভিতরে পটসড'ম সম্মেলনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ঈঙ্গ-মাফিন 
পক্ষ প্রায় একক্গোট হইয়া বাশিয়াকে কোণঠাসা! করিয! রাখিতে চাহিয়াছিল। এই 
পারমাণাবক কুটনশীতির সামরিক লক্ষ্য কেবল জাপান ছিল না ছিলসোভিয়েত 
রাশিয়াও, সুতরাং ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সবশেষ আলোচনা গ্রয়োজ ন। 
এধানে স্মরণীয় ষে,হারী উঞ্খান বাক্তিগতভাবে কধনো সোভিয়েত রাশিণার প্রতি 
সহানুভৃতিসম্পন্ন ছিলেন না, বরং অত্যন্ত বিরোধশ ছিলেন। ১৯৪১ সালে হিটলার 
কর্তৃক সায়েত রাশিয়া! আক্রান্ত হওয়ার র গ্রোসডে্ট রুজভেন্ট যখন কর্জ-ইঞ্জারা 
আইন অন্ুদারে সোভিপেতকে সাছায্যদাণ্র প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তংন সেনেটর 
ম্যান যস্তব্য কারয়াছলেন--প্যদি "ামর! দেখি ষে, যুদ্ধে জার্মানী জয়লাভ করছে, ত।' 
হলে আমাদের উচিত হবে রাশিয়া সাহাষ্য দেওয়া । অপর পক্ষে যদ দেখা যায় যে, 
রাশি! জয়লাঠ করছে, তাহলে আমাদের উঁচত হুবে জ্ার্মানগকে সাহাধ্য দেওয়। 
এবং এষাবে ছু' পক্ষকে কাটাফাটি করে মরতে দেওয়া উচত * স্তরাং এহেন 
ইমান যখন রুজভেন্টের মৃত্যুর পর প্রেসিডেণ্টের গ?ণতে মাসন হইলেন, তখন রুশ- 
মাফ্ষিন সম্পর্কে যে অবনাত ঘটিবে, সেটা আর আশ্চর্য কি 1". 

কখ-মাকিন সম্পর্কের এই অবস্থা জম্পর্কে একজন মাফিন বিশেষজ--ডঃ গার 
আলপেরোতিৎস (08৫ /196105102) তার পুস্তকে পারমাণাঁবক ইটনতির বিশ 
ব্যাখ্যা করিয়া বাঁয়াছেন যে, প্রোসডেন্ট উম্যান ও তার উপদেষ্টাগণ পটসডাম 
সঙ্মেলনে তিন দ্বকম কুটনৈ?তক রণনপীতি অঙ্ুদরণ কারিতে চাহিয়াছিলেন। যখা__ 

(ক) আবলম্বেই রাশিয়ার প্রাত শা প্রদর্শন বা "শে! ডাউন+। 

(খ) বিলধিত শক্তি প্রদর্প, | 


১৫৬ পিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


(গ) শেষ পর্ধস্ত ট্যালনের মুখোম্বধ হওয়ার বা কনফনষ্রেশনের রণনশীতি স্থগিত 
রাখার সিদ্ধাস্ত। 

পটসডাম সম্মেলনে আমোরকার পক্ষ .থকে এই তিন প্রকার কূটনশীতির রণ- 
কৌশলই দেখা গিয়াছিল এবং এই সমস্তই ঘটিকাছিল এযাটম ,বামার পরীক্ষা! ও 
বিস্ফোরণের পটভূমিকা। 


৬ সং ফ 


অবন্থ হারবার্ট ফখজের মত (79:61 7619) বিখ্যাত মাফিনবিশেষজ্ (সোভিয়েত 
[িরোধশ ) বলিয়াছিলেন ফ, উরম্যান পরলোকগত রুজভেপ্টের নীতির প্রা পৃষ্ট- 
প্রদর্শন করতে চাহেন নাই। কিন্তু ডঃ আলপেরোভিৎস তার পুস্তকে এঁই মতবাদের 
খণ্ডন করিয়াছেন এবং পটসভাম সংক্রান্ত দলিলপত্র ইত্যা্দ বিশ্লেষণ কারিয়া 
দেখাইয়াছেন ঘষে, পারমাণাবক শক্তি পরাক্ষার পটভূমিকায় প্রেসিডেপ্ট উম্যান 
রুজভেপ্টের নশীতির বদলে রশিয়ার তি কঠোর নখাতি অনুসরণ কাঁরতে বং 
ইউরোপে সোণ্ভিয়েত প্রভাব হ্রাস বা দ্বঃ কারতে চাহিয়াছিলেন রুজনেণ্টের মৃত্যুর 
(৯২ এপ্রল ৯০৪৫) মাত্র ৯৯ দিন পবে প্রেসিডেন্ট উ্ুম্যান এক 'শক্তিশাল?” মাঞ্িন 
প্ররাষ্ট্র নপীতির প্রয়োগ করিতে চাহিলেন এবং ২৩ এরঁপ্রল ম্যান নবগঠিত পোলিশ 
সরকারের (সোভিয়েত পক্ষপাঙী) পুনর্গঠন ধাবী কাঁরয়া সোিরেত পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
মলোটোভকে কর্কশ ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, রুশরা ষদ্দি এই বিষয়ে সহযোগিত৷ 
করিতে না চায়, তবে তারা গোল্লায় যাউক |! জবাবে মলোটোভ মন্তব্য কয়াছিলেন 
«আমার জীবনে আমার সঙ্গে কেউ কখনও এমনগাবে কথা বলেন নি।+ 
ম্যান ফোড়ন কাটিলেন_'আপনাদের চুক্তি আপনারা পালন করুন, তা' হলে 
আর এই ধরনের কথা শুনতে হবে না।*-(১) 
অথচ ইয়়াপ্ট। বৈঠকে চার্টিল-রুজভেণ্ট 'সোভিয়েতের প্রা বন্ধুভাবাপর্' পোলিশ 
সরকার গঠনের মুল নতি মানিয়া লইয়াছিলেন এবং পটসভাম বৈঠকে ট্যাপিন 
আপোষ মীমাংসার উদ্দেশ্যে মধ্যপন্থ। অনুসরণ কাঁরতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং 
যুগোঙ্গাভিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিন ওয়ারশ'র ( পোল্যাণ্ড ) মন্ত্রিসভার প্রাত 
চারজন মন্ত্রী পিছু একজন করিয়া নৃতন মন্ত্রী গ্রহণের প্রত্তাব কারলেন। কিন্ত ম্যান 
সে।ভিয়েত পক্ষপাতী পোলদের শাজিবৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রহণে অন্থীরুত হইলেন । ট্র ম্যানের 
এই মনোভাব দেখিয়া চার্চিল পর্যন্ত অবাক হইয়াছিলেন- যদিও তা মনে মনে 
উ.ম্যানের তারিফ কাঁরলেন। আসলে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে রাশিয়ার কর্তৃত্ব [বস্তার 
"শীতির বিরুদ্ধে পে'ল্যাও নিয়া ইন্-মাক্কিন পক্ষের এই বাধা দান ছিল একটা প্রতীক 
বা. শ১ম্বলের' মত। রুজভেপ্টের মৃত্যুর পর কিভাবে মাফ্কিন নীতির ক্রুত পাঁরবর্তন 
বটতোঁছল, তার অন্ততম প্রমাণ এই যে, মস্ধোস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদুত আভেরেল 
হ্বারিম্যান পর্বস্ত ইম্যানকে পরামর্শ দিলেন যে, তীয় বিশ্বাস রাশিয়া ভবল নীতি 


(১) £1010810:10101010805 13110810108 806 ,০৪৫৪০--০৪৫: 
4819010৬1) ড10188৩ 9০০৮৪, বত ০11 1967, 2, 19, 2, 23, 


পটসঙাম সম্মেলন--২ ১১৫৭ 


অন্থসরণ করিতেছে--একাদকে ইজ-মার্কিনের সঙ্গে সহযোগখতা, কিন্তু অন্তর্দিকে 
পার্খবর্তা রাজ্যগুলির উপর প্রভাব বিস্তার । তার বিশ্বাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'ইউরোপে 
বর্বরতার আক্রমণের সম্থখীন।' 

যেখানে দ্া্িত্বশীল এবং অভিজ্ঞ মাফিন কুটনশতিক্দের মনোভাব এই, সেখানে 
পররাষ্ট্রনীতির ক্ষে জর নবাগত প্রেসিডেন্ট উ্ুম্যানের পক্ষে কঠোর নীতির দিকেঝু'কিয়া 
পড়া খুব অভিনব ছিল না। কিন্তু একটা প্রশ্ন বিবেচনার ছিল : স্তানফ্রাম্সিসকোতে 
রাষ্ট্রসংঘের সন্দ গ্রহণ সম্মেলনের তারিখ ছিল ২৫ এপ্রিল | যদি এই সময় রাশিয়ার 
প্রতি কঠোর নীতি অন্ুহৃত হয়, তা হলে সোঙিয়েত সরকারের অসহযোগিতার ফলে 
সেই এতিহাসিক গশ্মেলন পণ্ড হুইয়! যাইতে পারে । কিন্ত অপর পক্ষে হারিম্যানের 
যুক্তি ছিল এই ষে, যৃদ্ধাবধ্বস্ত রাশিয়ারও আমোরিকার কাছে -ঠকা আছে। কারণ 
অর্থনৈতিক পুনগগঠনের জন্ত ৮১০ কাছ থেকে “সাভিয়েত রাশিয়ার ৬০* কোটি 
ডলার খণের দরকার হইতে পারে ।*" 

উম্যান পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে প্রায় আনাড়ি ছিলেন বলিলে আতির্রিত কর! 
হইবে না। ফলে, অস্থায়ণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেক পি গ্র , (015%) ছিলেন তার একজন 
পরামর্শ দাতা এবং গ্র, ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল ও সোভিয়েত বিরোধশ। (রুজভেণ্টের 
পক্ষপাতণ পররাষ্ট্র ষ্টেটিণিয়াস সেই সময় ওয়াশিংটনের বাইরে ছিলেন এবং তার 
কার্ধকালও শেষ হইয়া আপিয়়াছিল।) ম্যান এই সমস্ত ব্যক্তির পরামর্শে স্থির 
করিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার এ পর্যন্ত একতরফা নাতি 
চলিয়া আসিতেছে । সুতরাং এই সম্পর্ককে নুতন ভিত্তির উপর দাড় করাইতে 
হবে। কিন্তু তখন আর একটি প্রশ্ন দেখা দিল। জাপানের বিরুদ্ধে 
তখনও যুদ্ধ শেষ হয় নাই এবং এই যুদ্ধে রাশিয়ার সহযোগিতা দরকার । 
আুতরাং "কঠোর নতি অনুসরণ কারলে রাশিয়। জাপানের বিরূদ্ধে কান সাহাষা নাও 
দিতে পারে। কিন্ত এপ্রন্রে মধ্যভ গে মাকিন .সনানীম গুল” দেখিলেন যে, জাপানশ 
সমুদ্রের উপর মাকিন নৌ-আখিপত্য এতটা প্রাতিঠিত হইয়াছে যে, চন বা মাঞ্চারয়া 
থেকে জাপানী ৫পন্তবাহিনশকে খাস জ।পানে অপসারণ করা সম্ভব শয়। অতএব 
রুশ সাহায্য ন| পাইলেও ক্ষতি শাই এবং তের পরামর্শক্রমে জয়ে্ট চশফস্‌ অব 
রাফ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে, খাস জাপানপ ভূমি আক্রমণের জন্ রাশিয়ার 
সহযোগিতার দরকার নাই । স্তরাং ই্রম্যান শক্ত হইলেন এবং স্যানকফ্রান্সিত্বে। 
সম্মেলনে ওয়ারশ* পরকারকে মানি নিতে অন্বীক্কৃত হইলেন। এমণ কি, বর্তমান 
ওয়ারশ' সরকারের ভিত্বিতে পোলিশ গবর্নমেণ্টের পুনগগঠনেও মাঞ্িন সকার রাজী 
ছিলেন না। ন্থুতরাং ১০ মে ্র্যালিন উ্ম্যানকে জান'ইয়া দিলেন যে, এই অবস্থায় 
পোলিশ সমস্যার সর্বসম্মত [সদ্ধাস্ত গ্রহণ সম্ভব নয়! 

অতএব “আবিলথ্থে শক্তি প্রদর্শনের” উম্যানীয় নীতি ব্যর্থ হইল। কারণ, 
ট্যালিন নত বা! নরম হইলেন না। 

এই সময় ১৪ ষে বুটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন &ম্যানকে জানাইলেন যে, তিন 
প্রধানের বৈঠক ছাড়া পোলিশ সমশ্তার কোন ঘণমাংসা হইবে না। অপরপক্ষে 
বৃটিশ ইম্পিরীযেল জেনারেল টাফের প্রধান জেনারেল ইজমে (19008)) জার্মানীর 


১.৫৮ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


রূশ আংকৃত এলাক' থেকে মিত্রসৈন্য অপসারণ না করার সমালোচনা! করিলেন। 
কেন না, এর দ্বারা মিত্রপক্ষের মধ্যে স্বীকৃত চুক্তির অমর্ধাদা করা হইতেছিল এবং 
এই বিষয়ে শাফিন সেনাপতি জেনারেল আইজেনহাওয়ারও অনুরূপ অভিমত পোষণ 
কাঁরতেন। তথাপি ২৩ এরীপ্রলের (১৯৪৫) পর ট্রম্যান ও চার্চিল যেন একজোট হইয়া 
রাশিয়ার 1বিরুদ্ধাচরণ কারিতে উদ্যত হুইক্েন এবং য্দও হার্বাট ফীজ লিখিয়াছেন 
ষে, “রাশিয়ার সজে রজতেণ্টের সমন্ত ছুভি ট্রম্যান যত্বের সঙ্গে পালন করিয়াছিলেন 
তথাপি এ কথা সত্য য়-_অস্ততঃ ডঃ আলপেরোভিৎসের এই আভিমন্ত। তিনি 
তার বইতে ট্রুম্যানের ২৭শে এপ্রল তারিখের বার্তা উল্লেখ কারিয়া 
বলিয়াছেন যে, অআষ্রিয়ায় ও ভিয়েনায় দখলশরুত এলাকাগুলি এবং অগ্রয্ার 
পরিচালন] সম্পর্কে একটি সুুমীমাংসা না! হওয়া পর্যন্ত জার্মানীর সোভিয়েত 
এলাকা থেকে দৈন্য অপসারণ করি ₹ উম্যান অন্বীকৃত হইয়াছিলেন। (২) 

মার্কিন যুণ্ডরাষ্ট্রের সমরসচিব ট্িমসন রক্ষণশীল হইলেও অত্যন্ত বাস্তববাধশ 
ছিলেন। তিনি পোল্যাণ্ড, মধ্য ইউরোপ এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পার্খবর্ত 
রাজাগুলি অম্পর্কে রুশনীতির সারবত্তা উপলান্ধ করিলেন এবং 'আবিলম্বেই শি 
প্রদর্শনের উম্যানীয় নীতির “বরোধিতা করিলেন। পরপএ ছুটি মহাযৃদ্ধের অভিজ্ঞতা 
থেকে বুঝা গিয়াছিল -য, ইউরোপীয় শাস্তির উপর আমোরিকার নিরাপত্বাও চির্ভর- 
শীল। সুতরাং ষ্টিমসনের মতে বিশ্বশাস্তি, 1 *রাপত্তা কিংক। ইটরোপের স্থায়িত্ব 
বিধান কারতে হইলে রুশ-মা কন দহযোগিতা প্রয়োজন । 

সমরসাঁচব হিসাবে মার্কিন মহলে ছ্রিমসনের 'পাঁজিশনের* গুরুত্ব ছিল অসাধারণ । 
কারণ, পারমাণাবক বোমার গোপনীয়তার সমস্ত খবর ছিল তার নিয়ন্ত্রণাধীন। তার 
মতে আর চার মাসের মধ্যেই এ্যাটম বোমার পরণক্ষা শেষ হইয়া যাইবে এবং এই 
বোম! 'বাভিন্ন দেশের সঙ্গে মাঞ্ষিন সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার কারবে। 
সুতরাং জবলাই মাসের প্রথম ভাগে এই বোমার পরাক্ষা না হওয়া 
পর্ষস্ত তিনি টম্যানকে অপেক্ষা করিতে এবং তিন প্রধানের বৈঠক স্থগিত 
রাখিতে পরামর্শ ক্দিলেন। বিশেষতঃ ইউরোপে তখন মিত্রপক্ষের ৩০ লক্ষ 
সৈম্ত ছিল এবং গ্রীম্ষকালের শেষে মাসে ৫০ হাজারের বেশী সৈম্ত অপ- 
সারিত হইবে না। অতএব দাঁবলঘ্বিত শক্তি প্রদর্শনের নশতিতে ছৃশ্চিগ্তার 
কোন কারণ নাই। ্রিমসনের এই সমগ্ত মতামতের ফল ফলিল। কারণ, 
চাচিলের একটি তারের জবাবে ট্রূম্যান ১৪ই মে জানাইলেন যে, তিন শর্ধ নেতার 
বৈঠক প্রয়োজন বটে, কিন্ত আগামণ ছুইমাস তিনি এত ব্যস্ত থাকিবেন যে, 
ওয়াশিংটনের বাইরে যাইতে পারিবেন না। অর্থাৎ জুলাই মাসের প্রথম ভাগের 
আগে নয়। কারণ, এ সময় পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরাক্ষা! হওয়ার 
কথা। 

সুতরাং উম্যানের তিন নব্বর নপীতি-_ অর্থাৎ ট্যালিনের হুখোমুখ হওয়ার বা 


(২) এ্যাটোমিক ভি:প্লামাসি পৃষ্ঠা ৪৫, পাদটাক!। 


পটসডাম সম্মেলন-_২ যি 


কনক্রনটেনশনের' নীতি ইতিমধ্যে পারত, হইল। এটাই ছিল উম্যানের 
পক্ষে ১৯৪৫ সালের বসন্ত কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 1: দ্বাস্ত। (৩) 

এই পারিস্থিতর মধ্যেই রুশ ও বৃটিশ মনোভাব বৃিবার জন্ত ট্,ম্যান হপাকিন্পকে 
মক্কোতে এবং .জোসেফ ডেভিসকে (মস্কোর প্রাক্তন মাক্কিন রাষ্রদ্বত) লগ্নে 
পাঠাইবার মতলব করিলেন। কিন্ত এই ছুই মিশনের ব্যবস্থ। 'অত্যন্ত গোপনে, 
অঙ্ুষ্ঠিত হইল । এমন ফি পররাষ্ট্র দগ্তরের কাউকেও পর্যন্ত জানানো হইল নাঁ- 
এক মাস পর যাত্রার ঠিক পূর্বানে ছাড়! । 

*[1018 0050৪] 560160% 19 [01010611101 €%106106 01 086 161801010- 
৪101 ০01 056 0105 1০ 116 ৪8০০161 86011)10 10160 7 1 %/0014 1)9%5 0660 
10 ০0106618016, ৫3০61) 111 6508010111919 01100.705681)059, 101 7810080 
10 5600 17109108109 (0 01900395 (180 10099 11000102176 01918110118 ৫1010- 
[08010 006501005 ৮/108000 ০0708010108, ০1 ৪8 16891 17001109108) ' (126 
960 6681 ০01 91809 ' - (৪) 

সহজ কথায়, অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সমগ্যাগুলর আলোচনার জন্য 
পররাষ্র দর্রের সঙ্গে বিন্দ্রমাত্র আলোচনা না করিয়' কিংবা পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে না 
জানাইয়া এভাবে হপকিন্সক্কে পাঠানো! এবং দেজন্ত অভূতপূর্ব গোপনশয়তার অবলম্বন-__ 
এর দ্বারাই গোপনশয় পারমাণবিক প্রকল্পের সঙ্গে এই মদ্ষবোষাত্রার অগ্রত্যক্ষ প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে । কারণ, সাধারণ অবস্থায় এ কথ কল্পনা করাও যাইত ন1। 

হুপাকন্সের মস্কোযাক্রার স'ফজ্যের কিংবা পোল্যাণ্ড ই শ্যার্দি স্মস্তার আপোস 
মশদাংসার কথা খাগের অধ্যায়েই বর্ণনা করা! হইয়াছে। আসলে সমসচিব দ্রিম- 
সনের নধীতিও এই মীমাংস] চেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত হুইয়াছে এবং সেই মশমাংসার 
স্থত্র ছিল চার রকম। যথা-_ 

(১) পারমাণতিক পরীক্ষা শেষ না হওয়া! পর্ধস্ত ট্ট্যালিনের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার 
নীতি স্থগিত রাখা। 

(২) পোল্যাণ্ড সম্পর্কে রাশিয়ার অধিকাংশ প্রস্তাব মানিয়! লওয়া। 

(৩) চাচিলের নীতি ও ব্যাক্তিত্ব থেকে মার্কিন নীতিকে বিচ্ছিন্ন করা এবং মধ্য 
ইউরোপ সম্পর্কে রাশিয়ার সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসা। 

আপোস-মশমাংসার বাহ্িক মনোভাবের প্রমাণন্বরূপ উ্রম্যান সোভিয়েত 
সরকারকে ১৭ কোটি ডলার খপদানেরও গস্তাব ঝাঁরক়াছিলেন। অপরপক্ষে এযাটম্‌ 
বোষার পরাক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্থ দূরপ্রাচ্য বা জাপান সম্পর্কেও পবলাদ্বিত 
রণনশীতি'র কৌশল অবলশ্িত হইল। 

এঁকে উম্যন: ট্র্যালিনের নিকট ১৫ ভুলাই থেকে পটসডাম সম্মেলন আরম্ত 
বরার প্রস্তাব কাঁরয়া পাঠাইলেন এবং যাঁদও চাচিল চাহিয়াছিলেন জুন যাসের 
মাঝামাঝি তারখ, তথাপি উম্যান তাতে রাজী হইলেন না। কারণ, জুলাই মাসের 


(২) পূর্োস্কত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬ 
(৪) পূরোস্কত পুস্তক ( আলপেরো ভিৎস), পৃষ্টা +১ 





১১৬৪ দ্বিতীয় মহাসৃদ্ধের ইতিহাস 


আগে পারমাণাবক পরাক্ষা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা! হিল না| সেই সময় ট্র্যালিন 
অবস্ত এই সমস্ত গোপন রহ্ষ্ের কথা! জানিতেন না। সুতরাং পটন্ডাম সন্মেলন 
সম্পর্কে উম্যানের প্রস্তাবিত ভারিখই মানিয়! লওয়! হইল। 

কন্ধ পটপডাম সম্মেলনের আগেই ২৮ মে তারিধ প্রোসডেন্ট ট্রম্যানের পক্ষ 
থেকে হপাঁকন্দ ও হািম্যান ষ্র্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরয়া৷ চন, মাঞ্চারয়া ও 
কোরিয়। সম্পর্কে এই আশ্বাস আদায় করিলেন যে, চিন্নাং কাইসেকের নেতৃত্বেই 
চশনের এঁকা ও সংগতি মানিয়া লওয়া হইবে। তার মতে চখনে এমন কোন 
কাঁমউনিষ্ট নেতা নাই, যিনি চশনের এঁকা প্রাতষ্ঠার ক্ষমতা রাখেন। ট্র্যালিন আরও 
বপ্ললেন'যে, চশনের বিরুদ্ধে তার কোন ভূমিগত দা নাই এবং পিনাকিয়াং ও 
মাঞ্চুরিয়া সম্পর্কে ৮শের সার্বভৌমত্বই স্বীকার কর' হইবে । রুশসৈন্তের মাঞ্চুবিয়ায় 
প্রবেশ কারলে চিয়াং কাইসেকের প্রতিনিধিরা তারের সঙ্গে অন্ুগমন করিতে 
পারিবেন । চখনে আমেরিকার 'খোল। দরজার নতি মানিয়! লওয়া হইবে এবং 
কোরিয়ার জন্ ট্র'ষ্টিশিপ গঠন কর! হইবে । (৫) 

চশশ সম্পর্কে ্টালিনের সঙ্গে আলোচনার জন্ত ম্যান চশীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টি. ভি 
স্থংকে (99১8) জুলাই মাস আরম্ভ হওয়ার আগেই মন্কোতে পাঠাতে জম্মত 
হইলেন। আর ভূ-ই ষাসে পারমাণাবক বোমার পরাক্ষা লাফল্যমাণ্ডত হওয়ার 
পর উ্রুম্যান মনে করিলেন যে, পূর্বদিকে জাপান আর পশ্চি:ম ইউরোপ সমস্ত সমন্তার 
মমাংস। সহজতর হুইবে। স্বতরাং উ্ম্যানের বিলপ্বিত রণনীতির আসন ভাত 
ছিল পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাফল্য । অবশ্ত উ্ম্যান আগেই মনে মনে স্থির 
কার।1 :রাখিয়াছিলেন যে, রণক্ষেত্রে গাম বোমার পরীক্ষা না হওয় পধস্ত 
্যালিনের কাছে কোন গু কথা ফাস করা হইবে না এবং এই বিষয়ে চাঠিলও 
একমত ছিলেন। 


রী ০ ৪ 


চাচিল-রুজভেন্ট ট্্যালিন এতাদন পারম্পারক সমঝোতার মাধমে যে নীতি 
ইয়াণ্টা পর্ধস্ত অন্ছদরণ করিয়া! আদিতেছিলেন, সেটাকে পান্টে দেওয়ার মণস্থ করিয়! 
প্রেসিডেন্ট উ্ম্যান “কর্কণ ভাষাত্ব রচিত, একটি দলিলের খসড়া নিয়া পটসড"ম 
যাত্র! কারক্বাছিলেন। এর ফলে গোড়ার দিকে বুটিশ ডেলিগেশন পটসভামে 
মাফিন মনোভাব নিয়] বিল্রাস্তির মধ্যে পড়িয়াছিলেন, যতক্ষণ না! তারা জানিতে 
পারিয়া ছিলেন আটম বোমার কথা, কারণ, সম্মেল:ন উত্থাপিত প্রায় ব্মন্ত প্রধান 
প্রধান স্তাবই আমোরকার পক্ষ থেকে স্থগিত রাধার .চট্ট হইতোঁছল। ই্রম্যান 
১৫ই জুলাই অপরাহ্ণে পটসভামে পৌছিয়াছিলেন এবং পরদিন ১৬ই ভুলাই নিউ 
মেক্সিকোর আলামোগোরডো থেকে প্রথম পারষানাবিক বিদ্ফোরণের সাফল্যের 
সংবাদ সান্ধেতিক ভাষায় পৌঁছিল মার্কিন সমরসচিব ট্রিমসনের কাছে এবং তিনি 


(৫) মার্কিন গ্রাতিরক্ষা দগ্তরের রিপোর্ট থেকে (ঞাটামক ভিপ্লোব্যাসি, 
পুরা, ১০২) 


. 


পটসভাম সম্মেল «২ ১১৬১ 


তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ জানাইলেন প্রেসিডেন্ট ট্রম্যান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী বার্নসকে 
(897068)। যদিও এই প্রাথমিক সংবাদ খুব সুনির্দিষ্ট রকমের ছিল না, তবু ছুই 
মার্কন রাষ্ট্রনেতাই গভশর ওঁংন্থৃক্য প্রকাশ করিলেন। কিন্ত আসল সংবাদ পাওয়া, 
গেল পরদ্দিন ১৭ই জুলাই পটসডাম সম্মেলন আরভের দিন। 

চার্চিল তার [ধ্যাত ইাতিহাস-গ্রন্থে লিখিয়াছেন__”১৭ ই জুলাই সেই 'বশ্ব- 
কম্পনকারণ সংবাদ এলে! । অপরাহরে মার্কিন সমরসাঁচব ট্রিমসন আমার বাস ভবনে 
এলেন এবং আমার সম্মধে একটি কাগঞ্জের শীট মেলে ধরলেন, যার মধ্যে সাক্কেতিক 
ভাষায় লেখা ছিল-_ 

£73810169 58115680101119 70012, অর্থাৎ “শিশুরা সন্তোষজনক ভাবেই জন্ম গ্রহণ 
করেছে।? ষ্টিমসনের ভাবভঙ্গশ দেখে আমার মনে হল ষে, অসাধারণ কিছু ঘটে গেছে। 
তিনি ব্যাখ্যা করে আমাকে বৃবালেন যে, মেক্সিকোর মরুভূমিতে প্ণক্ষা সফল 
হয়েছে--[1)6 8691080 6010 19 & 58110? অর্থাৎ পারমাণবিক বোমা এখন 
বাস্তব সত্য। 

“যাও কিছু কিছু টুকরো খবর আমব1 আগেই জানতাম, তথাপি চূড়ান্ত পরণক্ষার 
তরিখ আমাদের জানা ছিল না। এক্ষণে বৃঝতে পারছি-__শশ্ুরা সন্তোষজনক 
ভাবেই জন্মেছে * (৬) 

পরদিন প্লেনযোগে আরও বিস্তত খবর আপিল । মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম এবং 
ভয়ঙ্করতম বিশ্ফোবণ সম্পর্কে বল! হইল যে, ৫* মাইল দূর থেকে এই বিশ্ফোরণের শব 
শুনিতে পাওয়] গিয়াছিল এবং ২৫০ মাইল দুর থেকে দেখিতে পাওয়। গিয়াছিল।"." 

তৃতীয় কিস্তির রিপোর্টে পারমাণবিক প্রকল্পের 'ভাইরেকটর জেনারেল লেস 
গ্রোভস যে বিস্তৃত তথ্য জানাইলেন, তার সার কথা এই যে, নিউ মেক্সিকোর 
আলামোগোরভোর বিমানঘা'টর এক দৃরবতাঁ অংশে পারমাণবিক বোমার পুরাপুরি 
পরণক্ষা করা হইয়াছে : . 

“ছুর01 005 11191 01006 10 10196015 00516 983 ৪ 101101681 6701051010+-[106 
665 185 ৪8009999901 76/0100 0196 17709 01017019110 63060686109 ০01 ৪1) 


০06**] 69111070816 632 90619 2906189105৫ (0 06 10 69689 ০01 (6 
600181601 ০ 15,000 1০ 20,000 1019 01171 7; 200 119 19 ৪ 0010961- 


৪01৬6 6901100810৩" 
[075 6551108 ০01 005 50015 823961001) ৪৪.*-0:০০৪1০৫ ৪০.*-৮ 


অর্থাৎ “ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম পারমাণাবক বিস্ফোরণ ঘটিল। ধারা চরমতম 
আশাবাদশ ছিলেন, তাদের প্রত্যাশাকেও এই পরণক্ষা ছাড়াইয়া গেল। আমার 
[হিসাবে যে শক্তি এই বোম! বিস্ফোরণে উদগত হইয়াছিল, তাহ ১৫ হাজার থেকে ২০ 
হাজার টন টি-এন-টি বা আত [বিস্ফোরককেও ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং এই হিসাবও 
ন্যুনতম পারমাণে ধর! হইয়াছে। যার! সেখানে.উপস্থিত ছিলেন, তার! এর ভাবণতাস়্ 
হতবাক হইয়া গিয়াছিলেন।” (৭) 

(৩) চার্চিল, বষ্ট খণ্ড, পৃষ্ঠা €৫১-৫২ 

(৭) এ্যাটোিক ভিপ্লোম্যাষি, পৃষ্ঠা ১৫০ 

শ্বিদহা (৩)--১* 


১১৬২ দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের ইতিহাস 


২১ শে জুলাইয়ের এই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই পটপগভাম স.ম্মলনের মনন্তাত্বিক 
আবহাওয়া ঘুরিয়া গেল এবং ষ্টিমসনের মতে প্রোসডেন্ট উম্যান যেন এক নতুন 
আত্মবিশ্বাসের দ্বারা উদ্ধদ্ধ হইলেন এবং তিনি এমন হক শাক্তর আধিকাবণ হইয়াছেন 
বলিয়া! মনে করলেন, যার দ্বারা তার কূটনৈতিক উদ্দেশ্তগুলি পুরণ করা সহজ হইবে । 
এর প্রমাণ এই যে, এঈ রিপোর্ট পাওয়ার পর ট্রুম্যান সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ আধিবেশনে 
্যালিন কর্তৃক উত্থাপিত বলকান সমস্যার জবাবে সাফ ঘোষণা করিলেন যে, এই 
লমত্ত তাবেদার "্ট্রের গব্ণমেঞ্টগুলির গঠনের পরিবর্তন করা না হইলে মিন 
সরকার এই সমন্ত গবর্মমেন্ট মানিয়া লইবেন না**এই বিষয়ে তিনি নিশ্চয়ই 
সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একমত হইবেন না। বরং তিনি অন্য কোন বিষয় নিয়া 
আলোচনা করিতে রাজী আছেন । 


চার্চিল পর্ধস্ত ্রুম্যানের এই নূতন ভঙ্গ ও আত্মাবস্বাস ফ্বেখিয়া চমংকৃত হইয়া- 
ছিলেন। ঠিমসন বলিয়াছেন যে, এই রিপোর্ট পাওয়ার পব ট্রম্যান যেন এক 
'পরিবর্তিত মানুষে? পারণত হইয়াছিলেন । (৮) 


বলা শাহুল্য যে, উম্যানের চেয়ে চার্চলের আনন্দ কম ছিল না। বিশেষভাবে 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পাঁরচালনা নিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ যে ছুশ্চি্ত/য় ছিলেন, এই 


রধান্ত্র আবিষ্কারের ফলে তারা সেই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাইলেন । উ্রম্যানের সঙ্গে 
চার্চিল আবিলঘ্েই পরামশ বৈঠকে মিলিত হুইলেন। এতদিন পর্যন্ত ইঙ্গ মার্কিন 


পক্ষের ধারণ ছিল ষে, জাপানকে হারাইতে গেলে ক্রমাগত বোমাবর্ষণ এবং প্রচুর 
সৈম্তসহ জাপানী দ্বীপ আক্রমণ করিতে হইবে । কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অজশ্র প্রাণবালির 
ঘ্বরকার হইবে। কেন না, সাম্প্রতিক কালের ( এরপ্রল ১৯৪৫ ) ওকিনাওয়। দ্বীপ 
দখলের যুদ্ধে যে তীব্র ও তিক্ত আঁওজ্ঞতা হইয়াছিল, তাতে দেখা! গিয়াছে যে, হাজার 
হাজার জাপানী টম্য এবং তাদের সেনাপতিরা পর্যন্ত হারিকিরি কারবে, তবু হার 
মানবে না কিংবা যৃদ্ধেও ক্ষান্ত দিবে না। এই মৃতুপণ লড়াইয়ের ভয়ঙ্কর বাখা 
আতিক্রম করিয়। যদি জাপানের প্রতি ইঞ্চি জম দখল কারতে হয়, তবে চার্চিলের মতে 
আমেরিকার ১০ লক্ষ সৈন্ত এবং বুটেনের তার অর্ধেক বা ৫ লক্ষ সৈন্য বলি দিতে 
হইবে। কিন্তু এই অভূ'পুর্ব প্রাণ হননের আর দরকার হুইবে না। িভীবিকাপ্ুর্ণ 
ছু্বপ্র যেন কাটিয়া গেল যেন একটা শমরাক্য,ল” বা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়! গেল । 
পারমাণবিক বোমার একটি বা দুইটি ভত্ঙ্কর আঘাতেই সমগ্র জাপানণ বৃদ্ধ খতম্‌ হইয়া 
যাইবে, আর রাশিয়ারও সহযোগিতা বা সাহায্যের দরকার হইবে না। আমেরিক। 
নিশ্চয়ই আর রুশ সাহায্যের তরস'য় থাকবে না। 


(৮) পৃর্যোদ্কত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫১ 


পটসডাম সম্মেলন--২ ১১৬৩ 


ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের আগে যাতে সোভিয়েত রাশিয়া চীনের বা ষণ্কুরিয়ার কিংবা 
জাপানের কোন অংশ দখল করিয়া নিতে না পারে কিংব। আগেই আক্রমণ করিতে 
না পারে পারমাণাবক 'বস্ফোরণের পর ইঙ্গ-মাকিন পক্ষের নেতারা তেমন জঈন!- 
কল্পনা করতে লাগিলেন। স্বয়ং উ্ষযান মনে করিলেন এতাদন পর রুজভেপ্টের 
রাশিয়া! সংক্রান্ত নীতি পাঁরবর্তনের শক্তি তিনি অর্জন কণ্রয়াছেন এবং পটসডাম 
বৈঠকে ২১ জুলাইয়ের পর কোন সমস্ত নিয়া আপোষ-ম*মাংসার জন্য রাশিয়াব উপর 
আর চাপ দ্েওয়ারও দরকার নাই। কিন্তু ট্যালিনও নরম হইলেন ন1! এবং বলকান 
সমস্যার কে'ন মার্কিন কয়সালাও হইল না। তখন ২৪ জুলাই ট্রুম্যান সমর-সচিব 
ট্টিমসনকে বলিলেন যে, তিনি কনফারেন্স বন্ধ করিয়] দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে 
রাজী আছেন। আর এদিকে উল্লাদত চ র্চিল অনুভব করিলেন যে, তারা 
অপ্রতিরোধ্য শক্তি'র আঁধিকারশ হইয়াছেন। সুতরাং বলকান নিয়া তিনি আগে 
্যালিনের সঙ্গে যে ভাগাভাগির চুক্তি করিয়াছিলেন, তিনি নিজের সেই চুক্তি নিজেই 
ভঙ্গ করিতে উৎসুক হইলেন। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সময় চার্চিলের বলকান 
নীতির বিরোধন ছিলেন। কিন্তু এবাব ঘাঁড়র কীটা বৃতিয়া গেল এবং ম্যান চার্চলের 
দলে আদিলেন। আর লর্ড এযালান ব্রকের মতে চার্চিল এতদুর পর্যন্ত মনে কাঁরলেন 
ষে, সমন্ত রুশ শিল্পকেন্দ্র ও জনগণকে সাবাড় করার এবং ট্র্যালিনের উপর ডিক্টেটার 
করার শক্তি তার হাতেব মুঠোয় আসিয়া গিরাছে ! 

তন্ত আমেরিকার পারমাণবিক বিজ্ঞানীরা জাপাণের বিরুদ্ধে এর ব্যবহার 
নিষেধ করিয়াছিলেন এবং সোভিয়েত বাশিয়াকে এই বোমার আস্তিত্ব জানাইবার 
জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন । কাবণ, অন্যথ1 আন্তর্জাতিক শাস্তি ও সহযোগিতা বিপন্ন 
হইতে পারে। 

এমন কি পটসভডামে জেনারেল আইজেনহাওয়ারও পর্যন্ত জাপানের বিরুদ্ধে 
পারমাণবিক বোম! ব্যবহারের বিরুদ্ধে যত দিয়াছিজ্েন। কারণ, তার মতে জাপান 
ইী'তমধে)ই পবাভিত হইয়াছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত নয় এভাবে বিশ্বজন- 
মতকে গভীরভাবে আহত করা। (৯) 


নী রী সঃ 


তখন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিল চার্চিল - ্রম্যানের কাছে-্্যালিনকে 
আদে এই নতুন অস্ত্র এযাটম বোমার সংবাদ দেওয়া হইবে কিনা এবং দে-বা হঈলে 
কতটুকু দেওয়া হইবে? অথবা সমগ্র ব্যাপারটাই ষ্ট্যালিনের কাছ থেকে গোপন 
করা হইবে? যাঁদ তাকে সংবাদ দেওয়ার সিদ্ধাস্ত হয়, তবে লিখিতভাবে দেওয়া 
হইবে কিংবা মৌণিক ভাবে? চার্চিল পিখিয়াছেন যে, তানি ও ম্যান এই সিদ্ধান্তে 
পৌছিয্বাছলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোঁছয়েত রাশিয়ার সাহায্যের আর কোন 
প্রয়োজন নাই। বিগত ইয়াণ্টা বৈঠকে তাদের জ্বন্থান ছিল ছূর্বল এবং রাশিয়া 
ছিল শক্তিশ্বালী | ন্ুতরাং ইয়াপ্টাতে রাশিয়া আমোরকানদের কাছ থেকে যথেষ্ট 
স্থৃবিধা আদায় করিয়! নিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পটসভাম বৈঠকে ইঙ্গ-মার্কিন 


০) ঞ্যাটোমিক ভিপ্লোম্যাসি- পৃষ্ঠা-১৫৪-৫৫ 


১১৬৪ ঘিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


পক্ষের অবশ্থানই ছিল আঁধিকতর শক্তিশালণ। সুতরাং রাশিয়াকে আর আগের মত 
খাতির না কারলেও চলিবে । তথাপি চার্চিল মনে করেন যে, হিটলারণ জার্ধানশর 
বরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়া! ছিল এক বিরাট শক্তিশালী মিত্রপক্ষ। সুতরাং এই নৃতন অস্ত্রে 
কথ! সম্পূর্ণ চাপিয়। যাওয়া ঠিক হইবে না, তবে, বিস্তৃত কোন খবরও দেওয়া হইবে 
না। ট্রম্যান ও চার্চিল পারম্পারক পরামর্শক্রমে স্থির কারিলেন যে, কোনও একটি 
বৈঠকের শেষে ট্রম্য'ন কথায় কথায় ট্্যালিনকে এই নূতন অস্ত্রের কথা! বিবেন বটে, 
তবে পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে কোন তথ্য দিবেন না। কিন্ত একথা বল হইবে 
যে, একটা নতুন ধরনের অসাধারণ শক্তিশালশ বোমা প্রস্তুত হইয়াছে, যার ফলে 
জাপানের পক্ষ থেকে যুদ্ধ চালাইবার শক্তি চূড়ান্তরূপে ব্যাহত হইবে । (১০) 

ম্যান চার্চলের সঙ্গে একমত হইলেন এবং ২৪ স্কুলাই, ১৯৪৫, যখন [তানি যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব কনফারেন্স বন্ধ করিয়া দিয়! বাড়ী ফিরিতে রাঃধশ ছিলেন, সেই 
সময় একটি বৈঠকের শেষে তিনি কথায় কথায় ট্র্যালিনকে বলিলেন যে, তারা একটি 
অসাধারণ শক্তিসম্পর নৃতন অস্ত্র তৈদার কারয়াছেন। তবে তিনি “নউক্রিয়ার? বা 
£এযাটোিক+--এই ছুইটি শব্ধের একটিও ব্যবহার করেন নাই। চার্চিল অবশ্ত অদূরে 
দাড়াইয়] গপকৌতুকে এবং গভশর জাগ্রহ.ভরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতোছলেন। তিনি 
(চার্চিল ) পরে বলিয়াছেন যে, তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, উম্যানের বক্তব্যের 
আসল তাৎপর্য ষ্্যালিন বুঝিতে পারেন নাই-_ 
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উম্যান ট্রযাঁলনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর মুহূর্তেই চার্চলের কাছে আসিয়া 
গর্বগাবে মন্তব্য করিলেন, '্ট্য।লিন কোন প্রশ্ন করেন নাই ।” (১১) 

অর্থাৎ চা €ল ও ম্যান চাতুর্ধ নীতি অবলগ্বন করিলেন। তারা তাদের সমর-সঙ্গী 
ও মিত্র ্্যালিনের কাছ থেকে সমস্ত কিছু গোপন করিয়াছিলেন, ভাঁবষ্যাতে এঁমন 
অভিযোগ যাতে না উঠে, এজন্য কৌশলপূর্বক একটা “অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নুতন অস্ত 
সম্পর্কে” ইঙ্গিত দিলেন বটে, কিন্তু অস্ত্রটা যে এযাটম বোমা, সেই আস্ল কথাটাই 
চাপিয়া গেলেন। পটপভামে ট্ম্যান ও চার্চিল রাশিয়ার প্রতি বিরূপ মনোবৃত্তি 
িয়াই ট্ট্যালিনের কাছ থেকে পারমাণাবক অস্ত্রের কথা গোপন করিয়া! রাখিলেন। 
অন্ঠথ| এমন আচরণের অর্থ কি এবং উদ্দেশ্যই বা ফি? 


রী ০ 


পারমাণাঁবক শাক্ত করারত্ত হওয়ার পর ম্যান সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাতি কড়া 
নশীত অবলম্বন করিলেন এবং রুড়ের শিকল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল কিংবা! রায়ার ক্ষাতিপুরণ 
দ্বাবী অথবা বলকান বা পূর্ব ইউরোপীর রাষ্্রসমূহ কিংবা ভা"বস্তুৎ জার্মানীর সামারক 
পুনরভ্যখখান, অথব! জাপানের বিরুদ্ধে বৃদ্ধযাজায় রাঁশয়ার সহযোগিতা ইত্যাদি কোন 
ব্রহৎ প্রশ্নেই উ,ম্যান রাশিয়াকে কোন *কনসেশন” দিতে কিংবা কোন আপোষ 


(১) চার্চিল- হষ্ট খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৪ 
(১৯) এ্যা্টোমিক ভিপ্লোম্যাসি- পৃষ্ঠা ১৫৬ 


পটপডাষ সশ্মেলন--২ ৯১৬৫ 


মশমাংসা করিতে রাজশী ছিলেন না। যাদ্ধি মীমাংসা কাঁরতে হয়, ত:ব আমোরকার 
াবশ অনুসারেই করিতে হইবে । অথবা সমস্াগ্ুণ্ল ভাঁবধ্যৎ বিবেচনার জন্য স্থগিত 
রাখিতে হইবে _অন্তথা তিন সম্মেলন বন্ধ রাখিয়া! ত্বদেশে প্রত্যাবর্তন কারতে 
প্রস্তুত আছেন ! ই্রুম্যান বারবার এই ভড় দ্েখাইতে লাগিলেন। 

পটসডাম সম্মেলনে পারমাণবিক কূটনশতির এই পরোক্ষ বা অস্তরালবর্তী প্রভাব 
সত্বেও সোভিয়েত পক্ষ কিন্তু তাদের পত্র-পত্রিকায় পটসডামের সাফল্য সম্পর্কে উচ্চাশ। 
প্রকাশ কারলেন। অপর পক্ষে মাফিন যুক্তরা ট্রব প্রত নাধরাও দাবী কারলেন যে, 
পটসডামে আমেরিকাই সাফল্য অর্জন করিয়াছে ! 

আসলে পটসভামে একমাত্র সেই” সমস্ত বিষয়েরই মশমাংসা হইয়াছিল যেগুলি 
সম্পর্কে মুলনীতিঘটিত কোন বিরোধ ছিল ন'। যেমন, হৃদ্ধোত্তর জার্মানী সম্পর্কে 
মূল রাজনৈতিক নীতি তির্ধারণ। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে বিতার্কত অনেক প্রশ্নেরই 
কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই । 

১৬ রা রী 


এদিকে ষ্্যালিন পঈসভাম বৈঠকে মিত্রপক্ষের শীর্ষ নেতৃথয়কে জানাঈলেন যে, 
মন্কোস্থিত জাপান” রাষ্রদ্বতের মারফত জাপানের সম্রাটের পক্ষ থেকে সোভিয়েত 
সরকারের [িনকট শাস্তি প্রস্তাব পাঠানো! হইয়াছে মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্তে। কিন্তু এই 
প্রস্তাবে জাপানের পক্ষ থেকে বল! হইয়াছে যে, তারা ণনঃশর্ত আত্মসমর্পণে' রাজী 
নন, তবে অন্ত .কান শর্তে আপোষ মশমাংস। করিতে রাজশ আছেন। কিন্ত ট্র্যালিন 
ইতিমধ্যেই এই ধরনের অস্পষ্ট £ন্তাব অগ্রাহথ ঝরিয়। দিয়াছেন ।*", 

জাপানী শাস্তি প্রস্তাবের এই পটভূমিক'য় উষ্যান ও চার্চলের মধ্যে জাপাদের 
নৃতনতম পারিস্থিত নিয় আলোচন! ও পরামর্শ হইল এবং ইঙ্গ-মার্কিন নেতার! উপলান্ধি 
কা'লেন যে, জাপানের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় জঙ্গীবাদণী একটি 
গে চী এখনও জাপানে ক্ষমতা দখল করিয়া আছে। এর! ছাড়া আর বাক সকলেই 
এই আত্মধাতশী যৃদ্ধ বন্ধ করিতে ইচ্ছুক। সুতরাং স্থির হইল জাপানের উদ্দেস্তে একটি 
চরমপত্র দেওয়া হইবে এবং সেটা প্রকাস্তে ঘোষণা করা হইবে । এই চরমপত্রে 
নিঃশর্ত আত্মসমপণ দ্বাব কর! হইবে । ইঙ্গ মার্কিন মহলের এই পরামর্শ অনুসারে 
আঁবলমে যৃদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়া এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী জানাইয়া ২৬ জুলাই 
জাপানের উদ্দেন্তে একটি চরমপত্র প্রচার কর! হইল। আশ্চর্ধ এই যে, পটসডাম 
থেকেই এই চরমপত্র প্রচার করা হুইল বটে, কিন্ত তার আগে ট্রটালিনকে একবার 
জিজ্ঞাসা করাও হইল না। অবনত অঙ্তুহাত স্বরূপ পরে একথা বলা হইয়াছিল যে, 
রাশিয়াতো তখন জাপানের বিরুদ্ধে বুদ্ধরত ছিল না। 

১৩ দফা শর্ত সম্বালত এই চরমপজ্জ ঘোষণা করা হইল মার্কিন হৃক্তরাষ্ট্রের 
প্রোসডেন্ট, রিপার্পিক চীনের জাতীয় সরকারের প্রোঁসিডেণ্ট এবং গ্রেট বুটেনের 
প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এবং এই চরমপত্রে জাপানী গবর্ণমেট ও জাপানের 
পিন অবিলম্বে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের জন্তু আহ্বান জানানে! 

| 


১১৬৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


২৬ জুলাই, ১৯৪৫, স্ারিধে প্রচারিত এই গুরুত্বপূর্ণ চরমপত্রের মর্ষ ছিল এই : 

১। আমরা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চন ও বুটেনের তিন রাষ্ট্রনায়ক ) আমাদের 
কোটি কোটি দেশবাসীর পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাণ্চ প্রাতিনিধিরূপে ঘোষণা করিতে চাই 
ষে, যুদ্ধ শেষ করার জন্য জাপানকে একবার সুযোগ দেওয়া উচিত। 

২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ সাআজ্য এবং চশনের জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর 
বন্ছগুণ শ'ক্তখুদ্ধি ঘ্টয়াছে এবং এই বার্ধত শণক্ত লইয়া আমরা জাপানের বিরুদ্ধে 
চুঢান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তত হইয়! রহিয়াছি। সমগ্র মিত্রশক্তি সামরিক বল 
ও সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে ্জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে, যতক্ষণ না জাপান 
রণে ক্ষান্ত দেয়। 

৩। জাপানের জনগণ যেন জার্যানশীর দৃষ্টাস্তের কথা স্মরণ রাখে । কেপনা, সারা 
পৃণবীর স্বাধীন জাতিসমৃঙ্তের বিরুদ্ধে নির্বোধের মত শেষ পর্যন্ত প্রপতরোধ চালাইতে 
গিয়া জার্ধানণী শেষ হইয়া! গেল। 

এই দৃষ্টাস্তের পরেও জাপান যদি জার্মাশীর মত নি” বাসভৃমে প্রাতিরোধ 
চালাইতে চান্ব, তবে জার্মানীর মত জাপানেরও কলকারখানা, ভূমি ও জনগণের 
জশীবনযাত্র। সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং সৈগ্যবাছিনশ চূর্ণ হুইবে। 

৪| জাপানের পক্ষে এধন চিন্তা করার সময় আঁদিয়াছে যে, মুষ্টিমের 
জঙ্গশীবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তার] জাপান" সাত্রাজ্যকে যেভাবে ধ্বংলের মুখে 
আনিয়! ফে”্লয়াছে, পেই যুদ্ধ তারা চালাইবে কিংবা যুক্তির পথ ধারবে | 

৫1 নীচে আমাদের শর্তগুলি উল্লেখ করিতেছি । এই সমন্ত শর্ত থেকে 
আমর! বিচ্যুত হইব না এবং এগুলির কোন বিকল্পও নাই । আর আমরা বিলম্বও 
সহ কাঁরব না। 

৬। জাপানের জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করিয়া যারা পৃথিবী জয় করার 
দুরাকাজ্ষায় ঝাঁপাইয়! পাঁড়য়াছে, সেই সমস্ত -লাকের কর্তৃত্ব ১ প্রভাব নিশ্চিতরূপেই 
চিরকালের জগ্য নিশ্চিহ্ন কাঁরয়। দেওয়া হইবে । কারণ, এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত 
যে, দাতিত্বজ্ঞানহশীণ জঙ্গীবাদ যতক্ষণ পৃথিবী থকে দ্র না হইতেছে, ততক্ষণ জনগণের 
জন্ত শাস্তি নিরাপত্া ও ন্তায়বচারের ব্যবস্থা করা অধ্স্ভব হইবে । 

৭। যতক্ষণ পর্যন্ত জাপানের বুদ্ধ চালাইবাব ক্ষমত! ধ্বংল না হঈতেছে এবং য ক্ষণ 
নৃতন শিরম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, ততক্ষণ মিত্র শক্তিবর্গ জাপানের অভ্যস্তরে 
কেস্থলগুলি দখল করিয় রা'ধবে এই সমস্ত মৌলিক উদ্দেস্ত পূরণের জন্য । 

৮। কাইরে! থেকে প্রত -ঘাষণার শর্তগুলি কার্ধক্ষেত্রে পালন করা হইবে এবং 
জাপানের সার্বভৌমত্ব -কবলমাত্র ছেনেশু, হোক্কাইড়ু, িন্ন্থ, শিকোতিউ এবং অন্ান্ত 
প্র তবীপের মঠ্যে আমাদের বিবেচনা অন্থসারে সীমা বন্ধ রাখা হইবে। 

৯। জাপানের সৈম্তবাহিনণগুালকে সম্পূর্ণরূপে নিরন্তর কর! হইবে এবং তাদেরকে 
্বস্ব গৃহে ফিস যাইতে দেওয়া হইবে শান্তিপূর্ণ ও ফলগ্রস্থ জীবন যাপনের জন্স। 

১০। জাপানের জণগণকে আমার নিশ্চয়ই দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ গাখিতে চাই 
না কিংবা জাতি হিনাকেও তাদেরকে ধ্বংস করতে চাই না। কিন্তু য'র!'আমাদের 
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বন্দীদের উপর নিষ্ুরতা করিয়াছে, তাদেরকে এবং যৃদ্ধ-অপরাধীদ্রেরকে যথোপহৃজ 
[িচার ও দণ্ড দেওয়া! হইবে । ধর্ম, চিন্তা ও মতামত প্রকাশেং শ্বাধশনতা এবং মৌলিক 
মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা কর! হইবে । 

১১। যে সমস্ত শ্রমশিল্প জাপানের অনৈতিক জশবনেব পক্ষে প্রয়োজন, সেগুলি 
বঙ্তায় রাখা হইবে। কিন্তু যুদ্ধের উপকরণ ও অস্ত্রাদি তৈয়ারির কারখানা রাখিতে 
দেওয়া হবে না। উপযুক্ত ক্ষতিপৃবণও দ্রব্যযূল্যে আদায় করা হইবে। 

১২। এই সমস্ত উদ্দেশ্য ষখন পূর্ণ হম্বে, তখন মিত্রপক্ষের দখলদার বাহিনীগুলি 
প্রত্যাহার করা হুইবে এবং জাপানশ জনগণের স্ব ধীন ইচ্ছান্থ্যায়শী শান্তকামণ 
দায়িত্বশীল গবর্নষেণ্ট প্রাতষ্ঠা করিতে দেওয়া হইবে। 

১৩। আমরা এক্ষণে জাপানের গবর্নমেন্টকে তাদের সমস্ত সশস্ত্র সৈম্ভবাহিনশীর 
[নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ঘোষণ করার জন্য আহ্বান জানাইতেছি এবং তাদের সদিচ্ছা 


প্রমাণের জন্ত দাবী করিতেছি । এর বিকল্প হইছে জাপানের সম্পূর্ণ এবং সর্বাত্মক 
ংস।... 


কিন্তু জাপানের সামরিক শাসকেরা এই চরমপত্র অগ্রাহ করিলেন। স্মুতরাং 
পারকল্পন! অনুযায়ী মার্কিন বিমানবাহিন হিরোদসিম! ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক 
বোম বর্ষণের সিদ্ধান্ত করিলেন । (১২) 

পটসডাম সম্মেলনে পারমাণাবক কূটনীতি ও রণনীতির এই সমস্ত ফলাফল 
ভাব ইতিহাসের পক্ষেও গুরুতর ছিল। কেন না, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে 
সহযোগিতা ও সস্তার রক্ষা করিয়া পৃথিবীর শাঞ্চি সুনিশ্চিত করার যে উদার ও 
মানীবকনশীত রজভেপ্ট অন্থদরণ কাঁরতোঁছলেন, উম্যানের এযাটমূ বোম! তার অবসান * 
ঘটাইল এবং পটসডাম সম্মেলনে তাব ভূমিকা রচিত হইল। 


(১২) চার্চিল-__বষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫৫৬ ৫৫৭ 


দশম পর্ব 


চতুর্থ অধ্যায় 
পতনের রুখে জাপান 


হিটলারণ জার্মানীর পতনের পর জাপানেরও আয়ু শেষ হইয়া! আদিতেছিল-_ 
যাঁদও টোকিওর সংবাদপত্রগুলিতে তখনও জাপানের বীরত্ব ও জয়গৌরবের গাথা 
প্রচারিত হইতেছিল। কিন্তু রাত্তার লোকেরা এবং শহরবাসণর৷ দেখিতেছিল যে, 
তার্দের দেশের জনপদ্ব ও নগরগুলি শত্রুপক্ষের নিদারুণ বোমাবর্ষণে একে একে ধ্বংস 
হইয়া যাইতেছিল এবং দলে দলে লোক শহর ছাড়িয়া! দূরবর্তা গ্রাম দেশে পলায়ন 
কবিতেছিল। আর চাষীর! ভাঁবস্যতের আশঙ্কায় চাউল মুত করিতেছিল এবং 

হরবাসীরা ক্রমশ উপবাসের মে পড়িতেছিল-..*.. 

জাপানীরা এত দ্রুত এত বিশাল সাম্রাজ্য দখল কাবিয়াছিল যে, ১৯৪৩ ও 
১৯৪৪ সালে আমেরিকার পাণ্টা অভিযান শুরু হওয়ার পর জাপান আর তাল 
সামলাইতে পারিতেছিল না। আতিরিক্ত ভোজন কারলে যেমন খর্দীরক পণধডায় 
আক্রাস্ত হইতে হয়) জাপানেরও প্রায় সেই দশা হইয়াছিল। ১৯৪৫-এর প্রথম 
ভাগ থেকে তার আর যুদ্ধ চালাইব:র চিংবা চার হাজার মাইল দপর্থ পেরিমিটার 
বা! পরিসমা পাহার] দেওয়ার ক্ষমতা অব্যাহত থাকিতে”্ছল না । কারণ, আকাশপথে 
ও সমুদ্রপথে মার্কিণ সামরিক শক্তির ক্রমাগত প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে জাপান 
একে একে তাঁর ঘাটিগুলি ও আধিকৃত দ্বীপসমূহ হারাইতেছিল এবং আকাশ ও 
সমুত্রপথের যোগাযোগ বিপর্ধন্ত হইয়! পাঁড়তোছল। 

রণশান্ত্র বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন লীছেল হাট বলিয়াছেন যে, সমুদ্র ও আকাশ, এই 
ছুই পথের আক্রমণই জাপানের পতনের অন্যতম মূল কারণ। কারণ, মূলতঃ জাপানণী 
সাম্রাজ্য ছিল 'সামুন্রিক সাম্রাজ্য (সণ এম্পায়ার )- বৃটিশ সাআাজ্যের চেয়েও 
সে বেশ নির্ভরশীল ছিল বৈদেশিক স্রবরাহের উপর | কিন্তু তার বাণিজ্যিক 
নৌবহরের শক্তি বুটেনের তুলনাম্ব এক-তৃতীয়াংশেরও কম ছিল। ১৯৩৯ সালে 
যদ্ধারভ্তের সময় বুটেনের বাণিজ্যিক নৌবহরে জাহাজের সংখ্যা যধন ছিল প্রায় ৯৫০০ 
কিংবা ২ কোটি ১০ লক্ষ টনের, তখন জাপানের বাণিজ্যপোত ছিল মোট ৬* লক্ষ 
টনের। অথচ ছুই বছর সময় হাতে পাইয়াও জাপান তার সমৃত্রপথের নৌবহর ও 
বাণিঞ্যবহর রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা--যেমন, কনভয় প্রথা! এবং পাহারাদার 
বিমানবাহণ জাহাজের শক্তি উপুক্তভাবে গড়িয়া! তোলে নাই। অথচ যুদ্ধ চালাইবার 
জন্ত জাপানকে বিদেশ থেকে পেট্রোল, আকরিক লোহা, বজ্মাইট, কোক কয়লা, 
নিবেল, ম্যাজানিজ, এলুমিনিয়াম, এবং টিন, কোবাণ্ট, দস্তা, ফসফেট, গ্রাফাইট্‌, 
পটাশ, কার্পা, লবণ ও রবার আমদানি করিতে হইত। এগুলি ছাড়! তাদের 
খাস্বদ্রব্যেরও একটা বড় অংশ সমুত্্র পারবর্তা দ্বেশগুলি থেকে আনিতে হইত। 
কিন্ত সমুক্জ পথের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারির অভাবে প্রশাস্ত মহাসমৃক্তে 
জাপান মার্কন প্লেন, টর্পেডো ও সাবমেরিণের সহজ শিকারে পরিণত হইল। 
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কিন্ত তার জাহান শক্তি যখন প্রচণ্ড রকমে ক্ষয় পাইন্বা গেল, তধন সে প্রণপশে 
চেষ্টা করিল এই জাহাগগ? ক্ষতিপূরণের জন্য। প্রশাস্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে ্ষাপানের 
যে ৮০ লক্ষ টনের জাহাজ" শান্ত নষ্ট হইয়াছিল, তার ৬ ভাগ শক্তি নষ্ট হইয়াছিল 
একমাত্র মার্কিন সাবমেরি.ণর দ্বারা । (১) 

মিত্রশক্তি কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে অবরোধ স্থপ্রির ফলে সমূন্র পথের যোগাযোগ 
বিপর্যস্ত হইয়া গেল। দক্ষিণ চীন সমুদ্ধ থেকে জাপান কনভয় অনৃশ্য হইয়া গেল 
এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে টোকিও যাওয়ার সেই বিখ্যাত জলপথে সিঙ্গাপুরের ঘাটি 
আর কোন কাজে লাগিল না। অবশ্ত জাপানের সৈনাযশক্তি তখন প্রায় অটুট 
ছিল-_মোট ৬০ লক্ষ সৈন্যের অধিকাংশই ছিল জাপান” দ্বীপে । কিন্ত গ্রশান্ত? 
মহাসমুত্রের বিভিন্ন দ্বীপে ও দ্বীপপুঞ্জে আরও প্রছ্র জাপানী সৈন্য অবস্থান 
কারতেছিল। মার্কিন বাহিনশ এই সমস্ত ছুপকে এড়াইয়া! [িংবা এগুলির পায9 
কাটাইয়া খাস জ:পানের নিকটবর্তা খীপগুলির দিকে আগাইয়৷ যাইতেিল 
সংক্ষিপ্ততম পথে আক্রমণের আশায়। ফলে, বিভিন্ন ঘীর্পে, যেমন--9উগাঁন ও 
সলোমোন ছণপপুঞ্জে ৯» লক্ষ, ক্যারোলাইনস্‌ ছীপে ৮৩'্র, পলায়ুস দ্বীপে ৩০ 
হাজার, মার্শাল দ্বীপে :৫ হাজার, মার্কাস ও ওয়েক ত্বীপ্লে ১০ হাজার এবং নামুরু 
হবীপে ৪ হাজার জাপানী সৈন্য আটকা পাড়িয়াছিল এবং তার] উদ্ধারক্াভের আশায় 
দিন গাঁণতেছিল। কিন্ত এই উদ্ধারলাভ তাদের অনৃষ্টে আর ঘটিল না। কারণ, 
জাপান নৌ ও বিমান শক্তি ততিনে প্রায় নষ্ট হুইয়! গিয়াছিল। 

কিন্ত এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। যুদ্ধের শেষদিকে জাপানী সৈন্ত- 
সংখ্যা এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে বিভব পুস্তকে বিভিন্ন রকমের বর্ণন! দেওয়! 
হইগাছে। যেমন মাফিন এতিহাপিক ক্নাইডার বলিয়াছেন যোট জাপানী সৈম্ত- 
সংখ্যা ছিল ৬* লক্ষ (উপরে উদ্ধৃত)। কিন্তু প্রোসিডেল্ট উ,মযান বাঁলিয়াছেন চীন ও 
জাপান ইত্যাদ সহ ৪* লক্ষাধিক। বিখ্যাত মাফিন লেখক হার্বাট ফীজ বলিয়াছেন 
জাপানের হোম আর্ষিতে বা ব্বদেশের সৈন্যবাছিনশীতে ১৫ লক্ষাধক। ইংরাজ লেখক 
বাঁপল কোলিয়ারের মতে ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে প্রধান প্রধান সংগঠনের মোট 
জাপান সৈন্ত ছিল ১০১ ভাভসন এবং বিমান সৈম্ত ৩১ [ডভিসন। আর মক্কো থেকে 
প্রকাশিত (১৯৭০ সালে ) একটি নৃতন গ্রন্থে “সক্রিয় জাপানী সৈস্তের সংখ্যা দেওয়। 
হইয়াছে ৭* লক্ষ-এবং ইঙ্*-মাফিন পক্ষের ১৮ লক্ষ। আর স্যার জন হ্ামারটন 
সম্পাদিত গ্রন্থে (নবম খণ্ড, পৃষ্টা ৩৮৩৩) বলা হইয়াছে যে, জাপানের বাইরে 
আধিকৃত দেশ বা' স্থানগুলিতে ১ল! সেপ্টেম্বর তারিখ জাপান" স্থল ও মৌ-সৈন্তের 
মোট সংখ্যা ছিল ৩৪ লক্ষ, যাদের দেশে ফিরিয়া যাওয়ার কোন ম্থযোগ ছিল না 
এবং খাস জাপানে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪* লক্ষ । ব্বয়ং মাকিন সমরসচিব উিমসন 
অনুমান করিয়াছিলেন যে, ৫০ লক্ষ জাপানী সৈন্য তখনও অপরাজিত ছিল এবং 
এর মধ্যে চীনের মুল ভূখণ্ডে ছিল ২০ লক্ষ । 

বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকগণের পৃত্তকে জাপান” সৈন্য সংখ্যার এই তারতম্য সত্বেও 
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১১৭০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


একটি কথা স্পষ্ট বুঝা! যাইতেছে যে, জাপান নৌ ও বিমান বল প্রচগুভাবে ক্ষয় 
পাওয়া] সত্বেও শেষ পর্যায়ে জাপানের মোট “সক্রিয় সৈন্তসংখ্যা বোধ হয় ৭* লক্ষের 
কম ছিল না। 


ক ৬ ৬০ 


প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খ্যাতিমান মাফ্িন সেনাপতি জেনারেল ডগলাস 
ম্যাক-আর্থার তার স্থত-পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ৬ই এাপ্রল প্রশাস্ত মহাসাগরণয় 
অঞ্চলের মাক্িন সৈন্যবাহিনীগুলির পুণ্গঠন করা হইল । ম্যাক-আর্থারকে দেওয়। 
হইল সমস্ত স্থলবাহিনীর অধিনায়কত্ব এবং এ্যাডামপাল নামৎ্স ([100112 ) নিহুক 
হইস্নে সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরণয় নৌবাহিনপর প্রধান নারকের পদে। আর 
জেনারেল এইচ. এইচ. আর্নজ্ড ভার পাইলেন ২০ নং বিমান বাহিনীব-_কার্যতঃ 
“অর্ধেক পৃথিবশর দুরত্ব খা ওয়াশিংটন থেকে তানি এই বণনৈতিক বিমান কমাণ্ড 
চালাইতেন। তখন থেকে তিনটি প্থক [বিমান বাহিনণ গঠিত হইল প্রশাস্ত 
মহাসাগরের একই অঞ্চলে রণক্িয়ার জন্য । অথচ উচিত ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের 
এই সমস্ত রণাক্রয়ার জন্য একটি এক্যব্ সৈনাপত্য গঠন করা এবং একজন স্ুপ্রণীম 
কমাগ্ডার নিযুক্ত করা। কিন্তু কার্ধতঃ তা সম্ভব হইল ণা। তবে, ম/ানিলার' 
(ফিলিপিন্স) পতনের অল্প কিছু কাল পবেই মধ্য প্রশাস্ত মহাসাগর থেকে দুইটি 
সে'জান্মুজি আক্রমণ ঘটা না হইল-_প্রথমতঃ আইও গিমা (1 01008 ) এবং 
দ্বিতীয়তঃ ওকিনাওয়ার (010৮8 ) দিকে । এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দখল 
করিতে মাঞ্চিন বাহিনীকে প্রচুর খেসারৎ দিতে হইাছিল *"* 

ম্যাক-আর্থার বলিয়াছেন যে তিন বছর ধাঁরয়া দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগরণয় 
যুদ্ধে জাপানের ৮টি আমি খতম্‌ কিংবা! অকেজে। হইয়া গিয়াছিল এবং ধান জাপান? 
সবীপের বিরুদ্ধে অভিযানের পথ উন্মুক্ত হুইয়! পড়িয়াছিল। আর একটি অভিনব 
দৃশ্তডের অবহারণা হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ জাপানী সৈন্ত [বিভিন্ন দ্বীপে আটকা 
পড়িয়াছিল এবং তাগ1 পশ্চাতেও হটিতে পারিতেছিল না, িংবা অস্তরণহের দিকে 
সারয়1 গিয়া খাস জাপানের প্রতিরক্ষান্ও যোগ দিতে পারিতোছিল না। 
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*আর্ধানক যুদ্ধের ইতিহাসে এমন পারস্থিতি অভূতপূর্ব, সন্দেহ নাই ।*_মস্তব্য 
করিয়াছেন ম্যাক-আর্থার। 


ক ৪ রী 


দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নিভীগ্গান থেকে জাপান পর্যন্ত ্ীপ থেকে 
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পতনের মুখে জাপান ১৯৭১ 


ছশাস্তরের যৃদ্ধে শেষ চুইই ঘাটি বা ঘীপ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ বা 
আত্মরক্ষা উভয় প্রশ্নে। আইওজমা এবং ওকিনাওয়া ( অষ্টম পর্বের সপ্তম অধ্যায়ে 
খুব সংক্ষেপে উল্লেখ কর] হইয়াছে )__এই দ্বপ ছুইটি ছিল জাপানের খুব কাছাকাছি। 
আইওভজিমা টোকিও থেকে ৭৫* মাইল এবং ওঁকনাওয়া জাপান থেকে মাত্র ৩৬২ 
মাইল। ম্বতং' মার্কন বোমারু অভিযানের পক্ষে এই দ্বীপ দুইট দখল করা ছিল 
অপণ্রহার্য ₹ষমন অপারহার্য ছিল জাপানের পক্ষেও আম্মবক্ষার জন্য। 

রিও আইওজিম! ছিল অতান্ত ক্ষুদ্র দ্বীপ, মাত্র ৮ বর্গমাইল আয়তন, তবু এর 
রণনৈতিক মবস্থ'ন ছিল জাপানের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান আর পাহাড়, আগ্নেয়গিরি 
ও জগলের জন্ত এর স্বাভাক প্রণ্তরক্ষা “যমন অত্যন্ত শক্তিপালশ ছিল, তেমনি 
জাপানশরা ম্যাজনেো! লাইনের ফ্রান্স) ধরনে এই ক্ষুদ্র দ্বীপটকে -যন একট হুর্ভেন্ত 
কেল্লায় পবিণত করিল । লেঃ .জনারেল ট'ভা মণ্চ কুধিবায়ামিব ,নতৃত্বে ২৩ হাজার 
উংকই জাশ নী পৈন্য খাক্ষিন মাক্রম! প্রাতরোধের জন্ত প্রপ্ত ' ছিল। মার্কিন নৌ 
ও িমানবহর ক্রমাশত ৭৪ দিন ধাঁরয় এই ক্ষুত্র দ্বপের উপদ্ বাম ও গোলাবর্ষণ 
কারল। ১ল৷ ফেব্রুয়ারখ থেকে আক্রমণেব আয়োজন হইল এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারণ, 
১৯৪৫, ৬৯ যুদ্ধ জাহাঞ্জ (বাটলাশিপ) ও কয়েক ক্রুঞ্জার এবং ওভষ্রয়াব নিয়] যে টাস্ক 
ফোর্ন গঠিত হইল, সেগুলি যেন এই ক্ষুত্র ঘীপটকে ধিরিয়া! ধারল । যেজর-ঞ্েনারেল 
হবার স্মিভট (5০1/0101) ৩* হাজাব নৌ-সৈনা নিয়া .৯শে ফেব্রুয়ারী গ্বীপাটিকে 
আক্রমণ কারলেন। এখানকার এক নির্বাপিত আগ্নেয়াগরি জাপানী সৈন্যদের 
প্রতিরক্ষার শ্রধান দুর্গে পারিণত হইল এবং ২৬ দিন ধাঁরয়া ভয়াবহ রক্তক্ষয়ণ যুদ্ধের 
পর দ্বীপটি আমেরিকানদের দখলে গেন। মার্কিন পক্ষে হতাহত হইণ ২০১৯৬ জন 
সৈন্ (এর মধ্যে নিহত ৪১৮৯) আর মৃতুযুপণ লড়াইতে জাপানশদ্দের নিহত হইল 
২১ হাজার, আহত অনেক, কিন্তু বন্দী হইল মাত্র ছুই শতের কিছু বেশী। একজন 
মার্কন সাংবাদিক এর্নি পাইল (81016 ৮১] ) 'এই বৃদ্ধে রিপোর্ট করতে গযব 
নিহত হইয়াছিলেন। তিনি সৈন।দের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন । এজন্য তার মৃত্যুর 
স্থানে একটি স্থ্া '“ফলকও প্রাতঠি $ হইয়াছিল। (৩) 

আইওটিমা আমেরিকানদের দখলে যাওয়ায় জ্ঞাপানের বিপর্যয় আরও ধনাইয়। 
আসতে লাগিল। কারণ এর পর ওকিনাওয়ার পালা কিন্তু জাপান সৈন্তেরা 
আত্মহত্যা করিবে, তবু যৃদ্ধে ক্ষান্ত দিবে না কিংবা আত্মসমর্পণ কারবে না। এজন 
জঙ্গীবাদীর! মধ্যযুগের এক “দিব্য তুফান? বা কামিকেজে'র (190015829 ) কাহিনী 
প্রচার করিল। ১২৮১ খৃষ্টাঝে ছুধর্য মোগল দ্বিখিজয়ী কুবলাই খান এক বিরাট 
নৌবহর নিয়া জাপান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইোছিলেন' কিন্ত সেই সময় 
জাপানের স্র্য দেবতা এক দিব্য তুফান” বা “কামিজের? হ্টটি করিলেন এবং 
কৃবলাই খানের আগ্রাসী নৌবহুরকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। কামিকেজের এই “দিব্য 
তুফান'- এর কাহিনী অবলম্বন কারয়া সেদিনের বৃদ্ধোম্মাদ জাপানে সি হইল শত্রুকে 
বাধ। দেওয়ার জন্য একদল আত্মহত্যাকারণ বিমান যোদ্ধা _অবস্ই দেশ ও সআাটের 


(৩) লুই ্বাইভার-পৃঠা! ৫৭৮, ৫৮১ 


১১৭২ দিতীর মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


প্রতি অনুরাগ গ্রকাশের জন্য । এই আত্মহননকারশ সৈন্যদের রণসঙ্গীতও ছিল 
উল্লেখযোগ্য যার ইংরাজণ ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ 
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চাও 9915106 012 18170, ০০ ৪ ০01186 
(005%8160 ৬101) ৯8০৫5. 
[0 ১61%1106 006 815, 06 & 
০0196 008 010911910568 1106 01009. 
[6 89 ৪1] 016 ০1956 ৮5 (06 
9106 01 001 906161%1).৮+ 


এই সমস্ত সৈন্য স্বগৃহেও এই মর্মে চিঠি িখিয়া পাঠাইলেন, «আমাদের মৃত্যু বসস্ত 
কালের চেরণীফুলের ঝরে পড়ার মত সুন্দর ও নির্মল হোক 1” (৪) 

এই প্রকার বে-পরোয়া এবং মৃত্যুভয়হীন জাপান” সৈন্দের সঙ্গে পাল্লা দেওয়] 
নিঃসন্দেহে কঠিন ছিল। ইতিহাসে এই প্রথম আত্মহত্যাকে একটা সরকারী সামারক 
অস্ত্রে পরিণত কর! হইল-_[01 1159 1191 (106 10. 10151010 2 080101) ৪1 জনা 
056৫ 5010106 89 20 000181 10111091) %/681001) 2100 ০981160 001) 109 আ৪- 
11019 ০ ৪০ 10 (0 ০০970819100 005 0193160 01 09:0810 05801)” (6) 

ওঁকনাওয়া যুদ্ধের পূর্বাহ্ছে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কুনিয়াকি কয়সো (8921911 
7০19০) এই মর্মে সতর্ক বাণী প্রচার করিলেন,__”হে আমার দশ কোটি দেশবাসী, শত্রু 
ঘরের দুয়ারে এসে পৌছেছে। আমাদের দেশের ইতিহাসে এমন বিপদের মৃহ্র্ত আর 
আসে নাই !* (৬) 

কিন্ত সেই মৃহূর্তে আর একটা বিপদ ঘটিল। সোভিয়েত রাশিয়া! জাপানের সঙ্গে 
১৯৪১ সালের এপ্রল মাসে স্বাক্ষরিত পিরপেক্ষতার চুক্তি বাতিল বলিয়া ঘোষণা 
করিল। ফলে, €ই এ্রাপ্রল ১৯৪৫, কয়সে মন্ত্রসভা পদত্যাগ কারলেন এবং প্রিভি 
কাউন্সিলের সভাপতি এ্যাডাঁমরাল নুজ্কাক প্রধান মন্ত্রীর দাতিত্ব গ্রহণ করিলেন । তিনি 
বৃদ্ধ হইলেও সাহসণ, দূর্ধর্ষ এবং সোজান্থজি ধরনের মানুষ ছিলেন । সম্রাট তাকে 
পছন্দ করিতেন এবং যদিও স্বয়ং সম্াটও অন্ুতব করিতেছিলেন ষে, পরাজয় বরণ কর! 
ছাড়া আর উপায় নাই, তথাপি অন্তত ওকনাওয়ার বৃদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে 
সম্ভবতঃ পনঃশর্ত আত্মসমর্পণ” দাবির কিছুটা সংশোধন হইতে পারে--এমন চিস্ত। তার 
মাথায় ঘৃরিতোছল । (৭) 

এজন্তই ওকিনাওয়াতে মাফিন আক্রমণ প্রাতহত করার জন্ত বেপরোয়া! পদ্থা 
অবলম্বিত হইল। আত্মাবনাশী জাপানশ পাইলট বোমাভতি ছোট ছোট প্লেন নিয়। 


(৪) লুই ম্নাইডার-_পৃষ্ঠা, ৫৮৫ 
(-৬) লুই ন্নাইভার-_ পৃষ্ঠা, ৫৮২ 
(৭) 4১ 815:015 ০1 11০0610 38290--1100810 90005? 0. 226. 


পতনের মুখে জাপান ১১৭৩ 


মাঞফ্কিন জাহাজগুলির উপর ঝাঁপ দরিয়া ষরবার এবং মারিবার জন্ত প্রস্তত হইল। এই 
রণক্রিয়াকেই 'কামিকেজ' নামে সাধারক ইতিহাদে আভাঁহিত করা হইয়াছে। 

সম্ভবতঃ একমাত্র জাপানীরা ছাড় এমন আত্মবিনাশী যুদ্ধ আর কোন শক্তি 
চালাইতে পারিত না । 

এই আত্মীবনাশী জাপান৭ সৈন্তেরা আইও জিমার যুদ্ধে মাফিন শৌবাছিনীর প্রচুর 
ক্ষতিসাধন করিয়াছিল । ৩৪টি মাক্কিন জাহাজ নিমজ্জিত, ২৮৮টি জখম হইয়াছিল। 
এর মধ্যে ৩৬টি বিমানবাহী জাহাজ, ১৫টি যুদ্ধজাহাজ, আর ৮৭টি ডেট্রয়ার। সৃতরাং 
জাপানী বেপরোয়। যুদ্ধের ফলাফল কম মারাত্মক ছিল না-_যাঁদও জাপানীদেরও ক্ষাত 
হইয়াছিল প্রচুর প্লেন ও পাইলট, অনুমান ১২ শত থেকে ৪ হাজারের মধ্যে। 


০ ্ নী 


জাপানের প্রায় ভ্বারদদেশে অবস্থিত ওিনাওয়। দ্বীপের রণশোতক গুরুত্ব ছিল 
অসাধারণ | কারণ, এই দ্বীপ আধকৃত হইলে জাপানে প্রবেশের পথ খুলিয়া যাইবে 
এবং বিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত এই দ্বীপটি ছিল সর্ববৃহৎ_-৬৭ মাইল লঙ্ব। এবং ৩ 
থেকে ২* মাইল চওড়া । কিন্তু এই দ্বীপের কর্কশ পাহাড়িয় ভূমিতে জনবসাত ছিল 
সবচেয়ে ঘন। ম্যালোরিয়ার উৎপাত সত্বেও ৫ লক্ষ লোক এখানে বাস করিত। 
আইও জিম! দখল হুওয়ার আগেই ওকিনাওয়া আভিযানের জন্য আমেরিকা প্রস্তত 
হইতেছিল এবং এই অভিযানের পাক্কেতিক নাম রাখা হুইয়াছিল “অপারেশন 
আইসবার্গ, । এই দ্বীপের অবস্থান ছিল ফরমোজ। ও জাপানের ঠিক মধ্যস্থলে এবং 
চশন উপকূল থেকেও মাত্র ৩১০ মাইল দুরে | সুতরাং এই দ্বীপ আমেরিকানদের 
হাতে আসিলে কার্যতঃ তিনটি লক্ষ্য বস্তই মািন আক্রমণের পাল্লার মধ্যে আসিবে। 
কর্কশভূমি, জঙ্গল ও শৈলশিরার জন্য ছঁপটি স্বাভাবিক আত্মরক্ষার পক্ষে জাপানের 
খুব অন্গকৃল ছিল । তবে, দাক্ষিণ দিকের খানিকটা অংশ খোলা ছিল এবং সেখানে 
ছিল বিমান ঘাটি, আর সমুদ্রের ধারে ছিল দ্বীপের রাজধানী নাহা!। জাপানীরা 
প্রাতিক বিদ্বের সঙ্গে দ্বীপটির প্রতিরক্ষার জন্য দুর্ভেস্য কেল্লা তৈয়ার করিল। 
জেনারেল উঁসিজিমার (005)11719) অধশন ৩২ নং আমির ৭৭ হাঞ্জার লাঁড়য়ে সৈম্তের 
সঙ্গে যুক্ত হইল ২* হাজার সাভিস বা সেবক সৈন্য- মোট প্রায় এক লক্ষ। আর 
সেই সঙ্গে ৫** গোলন্দাজী কামান । 

মার্কন হাইকমাণ্ড পূর্বাহেই অম্থমান করিয়াছিলেন যে, ৬কিনাওয়াতে 
জাপানপদের পরাজিত করা আছে৷ সহজ হইবে না। স্থতরাং প্রশাস্ত মহাসমু্ের 
বৃহত্ধম নৌ-যুদ্ধের তারা আয়োজন করিলেন-_-১৫০* যৃদ্ধজাহাজ ও লক্ষাধিক সৈন্ঠ 
প্রস্তুত হইল । কারণ, সংখ্যাশক্তিতে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারিলে 
এই স্বীপে অবতরণ ও যুদ্ধ চালানো! যাইবে না। লেঃ জেনারেল বাকনারের অধশীনে 
১ লক্ষ ১৬ হাজার সৈল্ প্রথম অবতরণের জন্য প্রস্তত হইল এবং ক্রমে এই শ্তি বৃদ্ধি 
পাইয়া স্থল ও নেৌ-টৈন্তসহ লাড়য়ে সৈন্তের সংখ্যা ঈাড়াইল ১ লক্ষ ৭* হাজার, আর 
সার্ভিস বা সেবক সেৈস্তের সংখ্যা দীড়াইল ১ লক্ষ ১৫ হাজার। গ্যাডামরাল 
টার্নার সমগ্র ওঁকিনাওয়া! বাছিনীর প্রধান আধনাত্বক পদে নিষুক হইলেন। ১লা 


৯১৭৪ দিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


এপ্রল ইষ্টার দিবসে সমুদ্র ও আকাশ থেকে ক্রমাগত তিন ঘণ্ট। ধরিয়া প্রচুর গোলা 
গুল ও বোম বর্ষণের পব মার্কিন বাহিনীর তীরে অবতরণ শুরু হুইল এবং প্রায় 
বিনা বাধায় ৬* হাজার মার্কিন সৈম্ তরভূমির » মাইল এলাকা দখল করিল ।:." 

জাপান তার বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাটুলশিপ “ইয়ামাতো”কে নিয়োগ করিল এই 
মার্কন অভিধানে বাধ! দেওয়ার গন্য । কিন্ত বাচিত্র এই যে, এই বিরাট বৃদ্ধজাহাজকে 
পাহার! দেওয়ার জন্য কোন বিমানবহএ নিয়োগ করা হইল ন1। সুতরাং ঘটনাটা 
জাপানীদের পক্ষে প্রায় আহুহত্যার তুল্য ছিল। কেন না, ৭ই এ্রাপ্রল ছুপুর বেলা 
মার্কিন বিমানবাংশ জাহাজ (থকে ২৮০টি বোমারু ইয়ু মাতোকে আক্রমণ করিল এবং 
টর্পেডো ও বোমার দ্বারা দুই ঘণ্টা ধাঁরয়! যুদ্ধ ও আঘাত হানার পর ইয়ামাতো বন্থ 
সৈন্য ও লম্করসহ মহাসমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া গেল। এর বড় বড় কামান থেকে 
জাপানীর1 শক্রর বিরুদ্ধে আধাত হানার ক্ষন্য একটা গোল! নিক্ষেপেরও সুযোগ 
পাইল না। জাপাণশ যুদ্ধজাহাজের ইতিহাসে এত বড় ট্রাজেডি খুব কমই 
হুইয়াছে। (৮) 

তথাপি ওকনাওয়' দ্বীপের স্থলভাগে প্রচণ্ড ও তিক্ত লড়াই চিল সুরক্ষিত ঘাটি 
"ও পাহাড়ের গুহ] থকে দুই মাপ ( লশডেল হার্টের মতে ,মাট ৩ মাস) ধপ্রয়া এবং 
শেষ পর্যন্ত এই ভয়াবহ বঞ্তআবা যৃদ্ধে জাপানীর1 পরাজিত (আত্মাবনাশী জাপান? 
বৈমানিক্দের বেপরোয়া আক্রমণ সত্বেও ) হইল-_ওাঁকনাওয়া দ্বীপ আমেরিকার দখলে 
»লিয় গেল। কিন্তু দ্বীপ দধলশরুত হওয়ার আগে ১১ই জুন মার্কন সেনাপতি 
ক্রেনারেল বাকনার একটি প্রবাল পাহাডেব চূড়ায় বসিয়। যখন সহাস্তমুখে যুদ্ধের গাঁতি- 
প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ একটি গোলা আসিয়া! তাকে মারাত্মক 
আঘাত কাঁরল। কিন্তু সেই অবস্থায় এবং মতু।মুখে পড়িয়াও তাব মুখের হাসি 
লাগিয়াই ছিল। 

এদিকে ২২শে জুন, ১৯৪৫, যখন দেখা গেল যে, যৃদ্ধজয়ের আর আশা নাই, তখন 
জাপানশ সৈন্যদের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি লেঃ জেনারেল উসাজমা এবং লেঃ 
জেনারেল ইসামা চো৷ তাদের নৈনাপত্যের সমস্ত সাঞ্জপোশাক বা ইউনিফর্ম এবং 
পদক ও পর্মর্ধাদার ম্মারকিহৃগুলি ধারণ করিয়! তারের সহকর্মী ও সহচরদের সঙ্গে 
সদর দপ্তরের গুহায় আসিয়া! হাজির হইলেন। বেল! তখন ৩-৪* মিঃ, তাদের হাটু 
গাড়িয়া! বাসিবার স্থানে মৃত্যুর প্রতীকন্বরূপ সাদা কাপড় বিছাইয়! দেওয়া হইল এবং 
তারা সাম্বরাই এঁতিহ অনুসারে আত্মহত্যার ক্ষন্য নিজেদের উদর কাটিয়া 
(হারিকিরি ) ফেলিলেন। তখন একজন পদস্থ পেনিক তরোয়াল দিয়া তাদের 
মৃণ্ডচ্ছেদ করিয়া! ফেলিলেন। সেই সময় মার্কিন সৈন্যের! তাদের "শৃগালগর্তে' মাত্র 
১ * গজ দুরে ছিল। জাপান" যুহ্বের এই সামরিক এীতিহথ ভয়াবহ সন্দেহ নাই ।**" 

সারা প্রশাস্ত মহাসাগরের ও কিনাওয়ার যুদ্ধ প্রাণনাশের দিক থেকে আমোরিকান- 
দের কাছে সবচেয়ে গুরুতর ছিল। আমোরকার ক্ষতি হইয়াছিল ৪৯ হাজার সৈন্য 
(নিহত ১২ হাজার ৫ শত ) এবং জাপানশীদের ১ লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য । শত শত 


(৮৮) লশডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬৮৪-৮৫ 


পতনের ম্বুখে জাপান ১১৭৫ 


আত্মবনাশী জাপানী সৈন্য বা 'কামিকাজ' আমোরকানদ্ের বিরুদ্ধে ষে বেপরোয়া 
আক্রমণ চালাইয়াছিল, তার ফলে ৩৪টি নৌ-তরণ নিমজ্জিত এবং ৩৬৮টি জখম 
হইয়াছিল। এই নিদারুণ এবং রক্তাসক্ত অভিজ্ঞতার পর মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ 
খাস জাপান আক্রমণের জন্য কী মূল্য দিতে হইবে, সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্িপ্ 
হইলেন। (৯) 

কিন্ত ওকিনাওয়া হ্বীপের যুদ্ধে প্রচুর রক্তের মূল দিতে হইলেও আমোরকানদের 
পক্ষে খাস জাপান আক্রমণের দরভ্ু1 খুলিয়া গেল এবং -৯৪৫ এর নভেম্বর মাসে 
জাপান আক্রমণের পরিকল্পনাও স্থির হইয়াছিল, যাঁদও তার আগেই জাপানণ বৃদ্ধ 
খতম্‌ হইয়াছিল ।"." 

ক্ষস্ত জাপানের উপর পারধাণাঁৰক বোম! বধিত হওয়ার আগেই জাপানের 
দুর্গত হরমে উঠিতেছিল। কারণ, ১৯৪৪ সালের গ্রণম্মকাল থেকে আঁধরুত 
ম্যারিয়ানা ঘীপের ঘশটি হইতে জাপানের বিরুদ্ধে রণনৈতিক বোমাবর্ষণ (ষ্র'টেজিক 
বন্থিং ) আরম্ভ কর! হইয়াছিল । এই অভিযানের প্রধান অস্ত্র ছিল বোক্সি বি ২৯ 
সুপার ফোর্টরেস বোমারু-_দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বৃহত্তম বোমার--যেগুলির প্রত্যেকটি 
বহন করিতে পারিত প্রায় ৮ টনের কাছাকাছি পরিমাণ বোমা । এগুলির গতি 
ছিল ঘণ্টাম্ঘ ৩৫* মাইল । ৩৫ হাজার ফুট উধ্ব আকাশ দিয়া উড়িতে পারিত এবং 
একটান1 ৪ হাজার মাইলের -খশী চলিতে পারিত। এগুলি বর্ম আচ্ছাদনের ছারা 
স্থরক্ষিত ছিল এ"ং ১৩টি মসিশগানও বহন করিতে পারিত। সোজাকথায় দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের এগুলি ছিল রাক্ষুসে ধরনের বোমারু এবং জাপানের বিভিন্ন শহরে বন্দরে 
ও জনপদে এগুলি হানা দিতে লাগিল। 

[কি ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে মাক্িন বিমানবাহিনীর আঁধনায়ক জেনারেল কার্টিস 
িমে (08:09 1.০ 1499) সাধারণ বিস্ফোরক বোমার বদলে আগুনে বোমা বর্ষণ 
গুরু ক্রলেন। »ই মার্চ তারিখ ২৭৯ খানা বি ২৯ বোমারু টোকিওর উপর আগুনে 
বোমা নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং টোকিও শহরের ১৬ বর্গমাইল এলাকা ধারক 
যেন “লঙ্কাদহন" পর্ব অনুষ্ঠিত হইল । শহরের প্রকাণ্ড অংশ একেবারে জলিয়া গেল। 
২ লক্ষ ১৭ হাজার গৃহ দগ্ধ হইল। প্রায় ১ লক্ষ ৮৫ হাজার অ-সামারক লোক 
হুতাহত হুইল এবং অন্তান্য শহরও অনুরূপভাবে অক্রাস্ত হইল। ১* দিনে ১, 
হাজার টন আগুনে বোম! নিক্ষিপ্ত হইল, ফলে আগুনে বোমার ষ্টক ফুরাইয়া গেল । 

টোকিওর এই ভন্বাবহু অগ্নিকাণ্ডের পর জনগণের নৈতিক শক্তি ভাঙ্গিয়! গেল 
এবং ৮৫ লক্ষ নরনারণ শহর ছাড়িয়া গ্রামের অভ্যন্তরে পলাইয়া গেল। ৬০, বুহৎ 
দ্ধাস্ত্রের কারখানা ধ্বংস হইয়া গেল । ফলে, জাপানের শ্রমশিল্পের উৎপাদন শতকরা 
৬০ ৭* থেকে ৮* ভাগের অধিক পর্যন্ত কিয়! গেল। এই অবস্থায় একমান্ত যৃদ্ধোম্মাদ 
ছাড়া আর সকলেই বৃঝিতে পারিলেন যে, আত্মলমর্পণ ছাড়া জাপানের আর রক্ষা 
পাওয়ার উপায় নাই। (১৭) 


০) লীডেল হার্ট, পৃহা ৬০৬ 
(১) লাঁডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬৯০-৯১ 


টি দ্বিতীয় মহাঘুদ্ধের ইতিহাস 


মধ্য প্রশাস্ত মহাসমুত্রে জাপানের বিরুদ্ধে খন দ্বীপ থেকে ঘাঁপান্তরের এই সমস্ত, 
যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখনও এযাটশন বোমার ত্রক্ষান্্র আবিষ্কৃত হয় নাই। স্মুৃতরাং 
আইও িমা ও ওিনাওয়া হ্বীপ দখলের অভিজ্ঞতায় ( এপ্রল-মে-সুন, ১৯৪৫ ) 
প্রেসি,ডষ্ট ্রুম্যান উপলান্ধি করিলেন যে, জাপানের যত কাছে অগ্রসর হওয়া যাইবে, 
জাপানীদের বাধার্দানের তীরতাও তত বুদ্ধ পাইবে । যদিও এই সমস্ত গ্ীপ থেকে 
জাপানের উপর সরাসার আক্রমণ চালানো যাইবে, কিন্তু অত্যধিক প্রাণের মুল্য 
দিতে হইবে। কারণ প্রোপডেষ্ট উ্রম্যানের মতে তখনও জাপানণ দ্বীপ, মাঞ্চুরিয়া 
এবং উত্তর চনে জাপানপদের ৪* লক্ষের বেশ সৈন্ ছিল। এছাড়া খাস জাপানের 
শেষ আত্মরক্ষার জগ্য “জাতীয় ্বেচ্ছাসেবক বাছিনণ' গঠিত হুইবে। সুতরাং ট্ম্যান 
অনুভব করিলেন যে, মাফিন সৈষ্টের প্রশান্ত মহাসমুত্রের পথে যতই জাপানের দিকে 
অগ্রসর হইতোছিল, ততই লক্ষ লক্ষ আমেরিকান টসম্তের প্রাণ বাচাইবার জন্তু 
জাপানের [বিরুদ্ধে সোওয়েত রাশিয়ার যৃদ্ধে ফোগদানের প্রশ্ন জরুরী হইয়! উঠিতে- 
ছিল । মাফিন সেনানশমণ্ডুলশরও এই মত। উ্রুম্যান লিখিয়াছেন £ 
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অর্থাৎ “চীনের অভ্যন্তরে সৈন্য পাঠাইয়! চশনের মূল ভূমি থেকে জাপানশদ্বেরকে 
িতাড়নের কোন উপাক্ব আমাদের হাতে ছিল ন1। সুতরাং আমাদের সর্বদাই আশা 
ছিল মাঞ্চারয্াতে প্রচুর পাঁরমাণ রুশসৈন্য পাঠাইয়া জাপানীদেরকে বহিষ্কার করা 
হইবে । এই সময় একমাত্র এই পস্থা অনুসরণ কর] ছাড়া আর কোন উপায় 
ছিল ন1।+ (১১) 

কিন্ত জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ ছাড়াও আমেরিকার 
পক্ষে আর একটা উদ্বেগের গ্রশ্ন ছিল কুওমিণ্টাং বা জাতশীয়তাবাদশ ৮শনেব নায়ক 
জেনারেল চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টর বিরোধ ও সংঘাত । 
টম্যান তার স্থীতিকথায় বলিয়াছেন ষে, যুদ্ধ চলাকালীন সমগ্র সমন্নটিতেই তাদের 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের এঁক্য রক্ষা করা। ২.শেমে 
চশনের মাঞ্কিন রাষ্ট্র্ঘত হারলি (38116) ) প্রেসিডেন্ট উম্যানকে জানাইলেন যে, 
আমোরকানদের চেষ্টার ফলে চিয়াং কাইলেক গবর্নমেন্ট সশস্ত্র কাউন্ট পার্টিকে 
একটা রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে স্বীকার করিয়া নিয়াছেন এবং একজন চীনা 
কামউনিষ্টকে জাতীয় গবর্মমেপ্টের প্রাতানিধিরূপে স্যানফ্রান্দিসকোতে নিষুক্ত 
কারয়াছেন এবং কমিউনিই পার্টিও এই নিয়োগ মানিয়। লইয়! জাতীয় গবর্নমেপ্টকে 
ত্ববকার করিয়াছেন । 

ইমযানের মতে চণনের জাতাঁয় গবর্নষেণ্ট ও কমিভীনিষ্ট পার্টির বিরোধে মাকিন 
সরকার ছুটি নণতিকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন : 


(৯৯) উম্যানের স্থাতকথা (ইং ), প্রথমথণ্ড, পৃষ্ঠ। ৩৪৯ 


পতনের মুখে জাপান ১৭৭ 


(১) যে গৃহযুদ্ধ একেবারে আসর বালিয়! মনে হইতোঁছিল, সেট এড়ানে' । 

(২) জাপানের -বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারবার জন্য কামউান্ ও হ্যাশনাল গবর্ণমেণ্টের 
সৈম্যবাহিনধীর্ঘগকে একজন আঁখচায়কের অধশনে এঁক্যবন্ধ করা। 

িদ্ত এই প্রসঙে ট্রমযান উপলব্ধি করিলেন যে, চশন ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনার 
ফলাফলের উপ।রই জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যোগদান অনেকট! নির্ভর করিতেছে। 
সুতরাং চশন সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ টি ভি সঙ ৩*শে ভন, ১৯৪৫, ম ক্ষাতে 
উপস্থিত হইলেন ট্টালিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য । 

কিন্তু মন্কোতে চশন! প্রতিনিধি সঙ এবং ষ্টালিনের মধ্যে এই সমস্ত আলোচন৷ 
ছিল গতাঙ্ছগতিক মাত্র কিংবা বাহাতঃ চিয়াং কাইসেকের গবর্মমেণ্টের প্রত মর্যাদা 
দেধাইবার জন্য । কারণ, জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়া কর্তৃক যৃদ্ধে যোগদানের শর্ত 
স্বরূপ ইয়াপ্টাতে রুজভেপ্ট ও ষ্র্যালিন্রে মধ্যে (এই,বৈঠকে চাচিল বা চিয়াং কাইসেকের 
কোন প্রতিনিধি উপাস্থিত হিলেন না। এই সম্পর্কে এবং ইন্বাপ্টায় প্রস্তাবিত চুক্তি 
বিষয়ে বিত্বী* আলোচন। *ষ্টম পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) যে সমস্ত কথাবার্তা পাকা 
হইয়াছিল, সেগুলি চু*কিংয়ে জেনারেল চিয়াং কাইসেককে জানাইয়া দেওয়া এবং 
তার সম্মতি “আদায়” করাই মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল। যদও মস্কোতে মাঞ্চুরয়ার উপর 
কুওমিণ্টাং দরকারের সার্বভৌম অধিকার, বহির্মংগোলিয়ার স্বাধীনতা, ভাইরেন 
বন্দর ও পোর্ট আর্থাব নৌধাাটি এবং চাইনিজ রেলপথ ইত্যাদি নিয়া যথেষ্ট আলোচনা 
হইয়াছিল, তথাপি চিম্না কাইসেকের পক্ষে ট্র্যালিনের এই সমস্ত প্রস্তাব না 
মানিয়! উপায় ছিল না। কেন না, পরলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট আগেই এগুলি 
সমর্থন করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে নুতন প্রেসিডেন্ট উম্যানও জানাইয়াছিলেন যে, 
মাকিন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে তিনিও ইয়াণ্টা প্রস্তাবগুলি সমর্থ করিতেছেন এবং 
তিনি আশা করিতেছেন ষে, চিয়াং কাইসেকও এগুলি গ্রহণ করিবেন। অপর পক্ষে 
উম্যানের এক তারের জবাবে গ্ধান মন্ত্রী চাচিলও জানাইয়া! দিলেন ষে, তিনিও 
প্রস্তাবগুলি জন্পূর্ণক্রপে সমর্থন কাঁতেছেন এবং প্রস্তাৰগুলিকে স্বাগত 
জ'নাইতেছেন। (১২) 

স্থতরাং মিজ্রশক্তির তিন গ্রধান যে সমস্ত প্রস্তাব ও রাশিয়ার দাখশ সমর্থন 
কারতেছেন, চিয়াং কাইসেক সেগুলি অঠাহ করিবেন কোন ভরসায় ? অবশ্থ জুলাই 
মাসে মক্ষোতে ট্্যালিনের সঙ্গে টি ভি নুঙের আলোচনাম্ন কিছুটা "দ্র কযাকধিরঃ 
মনোভাব দেখা গিয়াছিল। এট! অবশ্য অস্বাভাবিক ছিল না। কন ন", চিয়াং 
কাইসেক এবং ম্যান উভয়েই মনে মনে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধী ছিলেন 
এবং চিয়াং কাইসেক চাহিতেছিলেন রাশিয়া যেন চীনা কাঁমউনিষ্ট পার্টিকে কোন 
সাহাধ্য না দেন ! অবস্ত ট্যালিনও চিম্নাং কাইসেককে চশনের এঁকারক্ষাকারশ এমা 
শক্তিরূপে স্বীকার করিয়া নিয়াঞ্চিলেন এবং জানাইক়্াছিলেন ঘে, গশীনের বিরুদ্ধে তার 
কোন ভূঁমগত দাবী নাই। চীনে আমোরকার «খাল! দরজার" নশীতও (“ওপেন 
ডোর পালি” ) তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং কোরিয়ার জন্তু চীন, বুটেন, 


(৯) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্টা ৩**-৩*১ 
দ্বিষহা! (৩)-"-১১ 


১১৭৮ ছিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


মান হৃ্রাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া--এই চতুঃশপ্তির ট্রা্টিশিপ (আাগিরি ) 
গঠনের প্রস্তাবও নীতি হিসাবে মানিয়! লইয়াছিলেন। (১৩) 

বিদ্ত পরবর্তী কালে আমোরিকা কর্তৃক আইও প্রিমা ও ও?কনাওয়! দখল এবং 
এাটমূ বোষা তৈয়ারির পর অনেক মাফিন সেনাপাঁতি ও রাজনগাতাবিদ্‌ রজভে্ট ও 
্যালিন চুক্তির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, জাপানের পশাজর়ের জন 
রাশিয়ার সাহায্যের কোন প্রয়োজন ছিল না | মাক্ষিন নৌ ও বিমান শাঞ্জর প্রচণ্ড 
আক্রমণে জাপান আগেই কার্‌ হইয়া পাঁড়য়াছিল। 





(১৩) পুর্বোদ্কৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৯ 


দশম পর্ব 
পঞ্চম অধ্যাত্ 
এ্যাটম বোমা--হিরোশিম! ও নাগাশাকি 


অবশেষে মাগুষের সর্বকালের ইতিহাসের সবচেস্নে ভয়ঙ্কর অস্ত্রের আঁবক্কার হইল। 
পৃথিবীতে এক নতুন যুগ__পারমাণিক বা আটমিক যুগের যাত্রা শুরু হইল। কন্ত 
১৯৪৫ সালের ৬ আগষ্ট হিরোশিমার (জাপান ) বিরুদ্ধে এই নতুনতম দানাবিক অন্ত 
প্রয়োগের দ্বারা অপরিসীম বর্বরতা ও ছিংশ্রতার মধ্যে এই পারমাণবিক যুগের বোধন 
হইল এবং সার! পৃথিবীর চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ বিস্ময়ে ও ত্রাসে হতহম্ব হইয়া 
গেল। এমন কি, বিশ্বব্যাপী মহাবৃদ্ধের অবঙান সংবাদও এই দানাবিক শক্তির তুরতার 
মধ্যে চাপা পাড়ক্া গেল। একজন মাকিন এতিহাপিকই মন্তব্য ক্রয়াছেন-- 
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কিন্ত পারমাণাবক বোমার আবিষ্কার ও শির্মাণের পিছনে রহিয়াছে এই বিশ্ব- 
্রম্মাণ্ডের মৌলিক শ্জির গোপন রহন্তের উদ্ঘাটন যার জন্য পৃথিবীর নানা দেশের 
খ্যাতনামা [বিজ্ঞানীরা যুগের পর হৃগ ধাঁরয়া গবেষণ। কারিয়া! আলিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত 
সাদর অভাবনীয় কৃতিত্বের ফলে যে ব্রদ্ধান্ত্র তৈরণ হইল, তার ভয়াবহ মারমৃতি দেখিয়া 
বিজ্ঞানীরা নিজেরাই হতবাক ও অন্্স্ত হইলেন। এ যেন আরব্য উপস্কাসের সেই 
বোতল থেকে দৈত্যের আবির্ভাবের মত এক আবিশ্বাস্য গল্প । বিজ্ঞানীরা পারমাণাবিক 
শক্তর রহম্য সন্ধান করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত অজত্র মাগ্ষের মৃত্যু ও হত্যার ছারা 
বিজ্ঞানের পাবিজ্র মণ্দিরকে কলুধষিত করিতে চাহেন নাই। আধিকাংশ বিজ্ঞানীই 
চাহিয়াছিলেন “সত্যের অনুসন্ধান” | কিন্তু সেই অনুসন্ধানের ফল যে, এভাবে মিলিটারি 
চক্রের হাতে গ্রিক! পড়িবে এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বধ্বংসণ প্রলযঙ্কর অস্ত্রে পারণত হইবে, 
তার জন্য অনেকেই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু মহাযুদ্ধের কূটনীতি ও রণনীতির জটিল 
চক্ষে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইল যে, বোতলের মুখ থেকে নির্গত দৈত্যকে আর 
বোতলের মধ্যে ফিরাইয়! নেওয়া সম্ভব হইল না। বরং সেই থেকে আজ (১৯৭৭ সাল ) 
পর্যন্ত সেই দৈত্যের শাক্তি লক্ষগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মানুষের জগৎ জীবন-মৃত্ার এক 
চরম সা্বক্ষণে আঁসিয়! পৌছিয্বাছে। ৬ যে পরমাণু বা ৪8৫০ শব্ষটি ১৯৪৫ সালের 
আগস্ট মাস থেকে সার! ছুনিয়ার শিক্ষত সমাজে এত প্রচার লাঙ কারিয়াছে, তার 


(১) লুই গ্গাইডার, পৃষ্ঠা ৫৯২ 

$ ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে জার্মান গণতাঞ্জিক রাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত মারণাস্ত্র 
প্রাতযোগিতা (দি আর্জস রেস) যংক্রান্ত একটি পু্তিকায় দেখানো! হইয়াছে কিভাবে 
পারষাণাবিক অস্ত্র নির্ধাণে এই প্রাতযোগিতা আ সমগ্র মহন্ত জাতির অত্তিত্বকে বিপন্ন 
বায় তুঁলিয়াছে। একটি প্রামাণ্য রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়! বল! হইয়াছে ! 


৯১৮৩ দ্বিতীয় মহাযৃদ্দের ইতিহাস 


উৎপাত কিন্তু গ্রীক €৪৫0205 শব থেকে, যার অর্থ অবিভাঞা বা 1001%15115- 
এজন্য দধর্ঘকাল পর্স্ত পরমাণু বা! এ্যাটম আঁবভাজ্য বাঁলিয়। বিশ্বাস ছিল। কিন্তু উনাবংশ 
শতকের শেষভাগে করাসশ বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম ও রেভিয়াম নিয়া গবেষণা! কারিতে 
গিয়া যে তেও ফ্রিয়তার জন্ধান পাইলেন, তার ফলেই পরমাণুর আবভাজাতা! সম্পর্কে 
সন্দেহ দেখ দিয়াছিল এবং সেই সন্দেহ ক্রমে দু্শভৃত হইল [ি'শ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগ থেকে বু নামকরা বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে । প্ররুতপক্ষে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
হিসাবেই হোক কিংবা সমরাস্ত্রের দিক থেকেই হোক এাটপ্ম* বোমার মত এমন 
মারাত্মক ভয়াবহ অস্ত্র মানুযেএ ইতিহাসে ইতিপু ব আর কখনও আবিষ্কৃত হয় শাই। 
এতার্দিন পর্বন্ বৃদ্ধা গ্রহে বা! রণক্রিয়ায় মানুষ রাসায়নিক শক্তি ((কেমিকাল পাওয়ার") 
থেকে আগ্্েয়ান্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য এবং জালানণ ই ঠ্যারি ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে । 
কিন্ত পর*াণুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিভাজন থেকে যে এমন প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসকর কাণ্ড 
ঘটানো যাইতে পারে, এমন কল্পনা আগে মানুষের ছিল না। ১৯১ সালে স্বনামখ্যাত 
বৃটিশ বিজ্ঞানী (নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী ) লর্ড রাদারফোর্ড পরমাথুর গঠন প্রক্রিয়া 
আঁবষ্কার করিল্নে। ১৯১৯ সালে তিনি ণাটমকে ভাঙ্গিবার পদ্ধতিও ।বাহির 
করিলেন এবং ১৯৩২ সালে অন্যতম খ্যাতনামা বৃটিশ বিজ্ঞানী স্তার ভজমস্‌ চ্যাভউইক 
()42065 01984 1০10) শিউট্রন বা পরমাণু পিগুণভূত অংশ মাখার কারলেন 1, 

[জ্ঞানের এই নতুন গবেষণা! বিজ্ঞানী এবং সামরিক উভয় মহলেই প্রভৃত 
কৌতৃহলের উদ্রেক করিল। পারমাণাবক বোম] সংক্রান্ত একটি বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকের 
গোড়াতেই লর্ড রাদারফোর্ড দম্পর্কে নিয় 'লখিত গল্পটি উদ্নেখ কর] হুইয়াছে : 

“6 15 5910 (186 00117060109 1851 9621 01 (009 171090 90110 01 
[210691 হ২00151017, 8175805 £210009 191 1019 ০01 00. 80010 1:6998101)) 
181156 (০ 90100 ৪ 10660108 ০06 096 3110151) 00101081666 01 6709105 
801010060 (0 ৪৫159 ০010 06 899060)9 0৫6 0665808 86911780 90610 
90020911765. 160 106 985 90083908190 19? 1715 80990099 11)5 18003 
বত 29810110651 16001160 10009 51)09118890)6206 : [8100 ৪০01, 
015886, হ 109৬6 0961) 50888601100 60611006110 9710101) 8088681 088 (39 
80010 ০810 06 810161915115 01811706218160. 16161 096১ 1615 01181 8168061 
11000109100 (1021) ৪ 81. 


গু] (186 [00165090069 81009, 08০ 67002105156 1১০56: 01 ৪1০09808168 62- 
০6৫৪8 (081 ০01 600,000 নুর 198101098 ০০01)68, 110695 16961569 8:16 1)016 
0040 ০08) 60 800101180 0105 01586000110 700191100 (61%৩ (10068 
০61. (৩1186 015 00905 ৮৫৮৩৪০1%, 8৩110091197, 2. 6) 

একমাত্র মার্কিন হৃক্তরা্ট্রের যাদ এই প্রকার পারমাণাঁবক, ধ্বংসকর শক্তি খাঁকয়! 
ধাকে, তবে সোভিয়েত রাশিয়াসহ প্ৃথবীর মোট পাঁচটি পারমাণাবিক রাষ্ট্রশক্তির, 

 প্রলয়ন্বর শক্তি কোথায় গিয়া! পৌ ছিয়াছে তা! কল্পনা করাও কঠিন। 
| স্লেখক 


এযাটম্‌ বোমা হিরোশিমা ও নাগাশাকি ১১৮১ 


এর ভাবার্থ -পগুনা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ বছরে শক্রব সাবমোরনের উৎপাত 
থেকে প্রাতরক্ষার নতুন পঞ্ধীত উত্তাবনেব উদ্দেস্তে পরামর্শ দেওয়ার জন্ত বিশেষজ্ঞদের 
একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল । এই কমিটিতে উপাঁস্থত থাকবার জন্য আর্নেঃ রাঘার- 
ফোর্ডকে আমন্ত্রণ জানানে হুইয়াছিল। তিনি ইতিপূর্বেই তার পারমাণবিক 
গবেষণার জন্ত প্রভূত খ্যাত অর্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সভায় তান সময় মত 
উপস্থিত না হওয়ায় যখন তাকে ভৎ'”ন1 করা হইয়াছিল, তখন সেই বলি্মনা! বিজানশ 
বিন্দমাত্র সঙ্কোচবোধ না করিয়' তুড়ুষ্ জবাব দিলেন : “আমি এমন একটা গবেষণা 
নিয়া ব্যস্ত ছিলাম, ফাতে প্রমাণ করা যাইত পারে যে, পরমাথুকে কৃত্রিমভাবে [িদপর্ণ বা 
বিগ্াঞ্»ন করা সম্ভব। যাঁদ এটা সত্য হয়, তবে, আপনাদের ছুই একটা যুদ্ধেব চেয়েও 
€ই বাপারটা অনেক, অনেক বেশী গররুত্বপূর্ণ হইবে 10২) 


নং কী ষ্ 


ত্রশের দশকে এই গবেষণা নানাত্শের ?বজ্ঞানশীদিগকে যে প্রেরণা জোগাইল 
তারই ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ সালে বালিনের ক'ইজার উইলছেলম ইনট্টিটিউটের 
একদল জার্মান বিজ্ঞানী প্রথম হাতে-কলমে পরমাথু বিভাজন (8011% 1106 ৪০29) 
ঘটাইলেন। এই ঘটনার ফলে আমেরিকানদের মনে ভয় ঢুকিল যে, মহাযৃদ্ধে: মধ্যেই 
জার্ধানর1 পরমাদু বোমা তৈয়ার করিয়া ফেলিবে। তখন থেকে আন্তর্জাতিক জগতে 
এযাটমূু বোম! তৈয়ারির প্রতিযোগিতা! শুরু হুইয়! গেল-_যাঁদও গোড়ার দিকে 
আমেরিকানরা পাঞ্মাণাবক বোমাকে আজগুবী গল্প বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । কিন্ত 
বিজ্ঞান জগতের খাঁষতুল্য সাধক "বশ্বাবখ্যাত আলবার্ট আইনষ্টাইন ১৯৩৯ সালের ২রা 
আগষ্ট প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ভি রুজভেপ্টের নিকট যে এীতিহাপসিক চিঠি লাঁিয়া- 
ছিলন (এবং যে চিঠির জন্ত তিনি পরবর্তীকালে অনুতাপ কাঁরয়াছিলেন ) তার 
ফলেই কিন্তু ্যাটম খোমা তৈয়ারির ব'াপারটা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্ব লাভ করে। 
সেই &তিহাতিক চিঠিটা নিম্নরূপ : 

0 076 ০08156 01006 1281 1001 10000018910 1099 0621017880৩ [91০68016 
(11001) 006 011 01 3011) 10 5181006, 89 ৮1০1] 25 (01100) 17511201 218৫ 
(০০) 9211810 10) 4১0161108, 00810 122 0503116 19531015 0০ $6% 1 & 
17001981 0118117) 19209010210 & 15:56 7, 239 01 8181710109 0) :51)1018) 88৫ 
81090100901 0061 2170 18186 00800106801 06৬ 1. 01000-1105 61918500$ 
০০1৫ ০০ £60618060. ও) 1 20706818 0015 ০০০1৫ ০৩ ৪0016৩0 10 0116 
17011601909 (01016. 

51015 106%/ 01001091761101 ০১110 8180 168৫ 6০ (6 6092510800100 91 
9০91058, ৪810 1 19 ০১0০961%:40165, (১০0৪1) 10009 1939 06151.) 009 
য(:00019 00%০1001 ১০1003১11৩৭ 6) 76 1089 ৩১ ০১ ০০০৭৪০৮১৫, 
4৯ 510815 0১709 01 0015 006, ০211160 69 ১০৪ 204 6%1)19060 10 .& 


টুন 
(২) 971817061 (120 81107003801 5803 79961010061 6511980, 0০0০% 
1970, ৮. 15. 


১১৮২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


[০0৮১ 1008800 ৬৫7/ ড৩11 0681:05 035 স0০016 0011, (0861061৮711) ৪0106 
০? 056 80110000178 (6111001...+ (৩) 

অত্যন্ত শক্তিশালশ এবং উচ্চ ধ্বংসকর ক্ষমগাসহু পারমাণবিক বোমা যে, 
অনতিদূর ভাবস্যতেই নির্মাণ কশ সম্ভব, আইনইাইন ঠার চিঠিতে সে কথা স্পষ্ট কাঁরয়। 
বলিলেন। অবশ্য বুটেনে, ফ্রান্দে জার্মানীতে, ইতালণতে এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
শ্বনামখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানীগণ ইতিপূর্বেই পারমাণাবক শক্তি সম্পর্কে গভীরভাবে 
গবেষণা ও অনুসন্ধাণ গুরু করিয়াছিলেন । কার্ধতঃ এই সমস্ত বিজ্ঞানশদের মধো যেন 
একটা প্র তযোগিতাও শু হইয় গিয়াছিল। কিন্ত আইনট্টাইনের চিঠি প্রোসিডে্ট 
রুজভেণ্টকে বোম! তৈয়ারতে উৎসাহাম্বিত করিয়] তৃদিল। রুজভেণ্ট তার জশীবত 
কালে এই বোমা! দেঁখিয়! যাইতে পারেন না । কিন্তু উদ্যোগ তিনি শিয়াাছিলেন। 
এই প্রসঙ্গে নতুন প্রোপিডে্ট ট্রখ্যান তার আত্মজীবনশীতে লিখিয়াছেন, “সম্পূর্ণরূপে 
সামারক কারণেই এই বোম] তৈয়ার কারতে হইয়াছিল । কিন্তু রুজভেপ্ট বোমা 
তৈয়ারির প্রেরণা পাইয়াছিলেন আইনষ্টাইনের কাছ থেকে | রমযানের ভাষায়_ 

[16 1068. 01 006 ৪%01010 0০010 1780 ০662 9082690৫ ৫০ 19:581060৫ 
চ২০908656]11 69 (16 8170005 2100 90111180010. 4/১10610 121036511)) 2104 108 
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0188166 8150 00617 90806 ত০:1060 01061 671610615 1181) 101599010, 20 
016 %1)016 680110009 085] 16001160 1116 ৪6151058 ০ 11016 7৪1 0106 
100170160 (009098100 17161) 8100 10703761056 00081001669 ০ 10786611981, [1 
16001750 ০৬০! (০ 20৫ & 10911 56818 2100 10666588168050 (106 630618010016 
91 দে০ 800 & 19811 91111009 ০01 ৫০01198:8* (৪) 

এর মর্ম এই যে, প্রেস ডণ্ট রুজভেপ্টের নিকট পরমাণু বোম! নির্মাণের এই 
প্রস্তাব দিয়াছিলেন স্থৃবখ্যাত এবং প্রাতিভাদশপ্ত বৈজ্ঞানিক ডঃ আলবার্ট 
আইনষ্টাইন | 1কদ্ভ এ' বিকাশ সাধনে বিশাল এক সংগঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল। 
বিজ্ঞান, শ্রমশিল্প ( কলকারখানা ), শ্রকর্মী এবং মিলিটার সকলের সম্মিলিত চেষ্টার 
কলে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হঈয়াছিল এবং ইতিহাসে এর কোন ভুঁড়ি ছিল না। 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারশ এবং তাদের ষ্টাফকে কঠোবতম উচ্চ চাপের মধ্যে কাজ করিতে 
হুইয়াছিল। এই বিরাট দাক্সিত্ব পালন কারতে গিয়া লক্ষাধক লোকের যেমন কর্মে 
আত্মানয়োগ করতে হইয়াছিল, তেমনি অজশ্র পারষাণ ভ্ত্রব্যাদিরও প্রয়োজন 
হইয়াছিল। এই বোমা নির্মাণে আড়াই বছরের বেশী সময় লাগিয়াছিল এবং খরচ 

পাঁড়য়াছল ২৫* কোটি ডলার। 


(৩) লুই ্গাইভার-_পৃ্া ৫৯৫ 
(৪) 1660101169 ৮9 79 5. 118610815 91806% ৮০০০ ৬০1. 1) 1965 


[. 460. 


এযাটমু বোমা-হিরোশিম! ও নাগাশাকি ১১৮৩ 


এতিহািক স্সাইভারও বাঁলিয়াছেন যে, এই ধরনের বিরাট কাজের কোন নাজির 
ইতিহাসে নাই। বড় বড় কলকারখানা! তৈয়ার কারিতে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার 
' প্রয়োজন হইয়াছিল এবং সেগুলি 'অপারেট? কাঁরতে দরকার হইয়াছিল অন্ততঃ ৬৫ 
হাজার লোকের । অথচ অত্যন্ত সঙ্গোপনে কম্পার্টমেপ্টে ভাগ ভাগ কায়! প্রত্যেকটি 
কর্মীকে এমন ভাবে কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ষেন অপর কোন কর্মী টের না 
পার এবং তার শিজের পক্ষেও যতটুকু না জানিলে নয়, তার চেয়ে বেশী তাকে জানিতে 
দেওয়া হইত ন1। মহাযুদ্ধের এটা ছিল সবচেয়ে গোপনতম কাজ । ন্মুদরাং 
হিরোশিমায় প্রথম বোমা বর্ষণের সংবাদ যখন [প্রকাশিত হইল, তখন এই সমস্ত কর্মীরা 
বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিলেন এবং ওক িজ অঞ্চলের একজন সংবাদপত্র 
বিক্রেতা! একটি স্থানশয় খবরের কাগঞ্গের ১৬০০ কপির প্রত্যেকটি এক ডলার ( বর্তমান 
বিনিময় হার অনুসারে সাড়ে ৮ টাকা! ) মূলো ৩৫ মিনিটের মধ্যে বিক্রী কাযা 
ফেলিয়াছলেন। কারণ, এই সমত্ত কর্মী জানতেন না! ষে, তারাই এতাঁদন ধরিয়া 
এই বোমা প্রস্তত কবিতে?ছলেন ! 

এই গোপনীয়তার ক উল্লেখ করিয়ারম্যানও লিখিয়াছেন যে, হাজার হাজার 
লোকের মধ্যে খুব মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকই জানিতেন এই সমস্ত কলকারখানায় কি 
কাজ চলিতেছে । এমন কড়াকড়ি গোপনশয়তা অবলম্বন কর! হইয়াছিল যে; 
ওয়াশিংটনের শীর্ষহ্থাণীয় ব্যাক্তদেরও অনেকের বিন্দ্মাত্র ধারণা ছিল না যে, 
কলকারখানাগুণলতে কি কাজ চলিতেছে । এমন কি, প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে 
উষ্যানও জাণ্নতেন না। তবে, ১৯৩৯ সালের আগে সাধারণত: বিজ্ঞানীমগলে এই 
তথা জান! ছিল যে, তত্বগত ভাবে পরমাণু থেকে শাক নির্গত করা সম্ভব । সেই সময় 
বৃটেনে যুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের অনুশীলন চলিতোছল, 
১৯৯৪০ সালে আমোরকানরাও সেগুলির সঙ্গে একত্র হাত মিলাইলেন--যাদও 
আমেরিকা তখন যুদ্ধরত ছিল না। 

1কন্ত জার্মান যে একটা গোপন অস্ত্রের সন্ধানে আছে, এঈ গুজব তখন মিআপক্ষার 
মহলে ছড়াইয়া পাঁভয়াছিল। ১৯৪২ সালে গুনা গেল যে, জার্ধানী পারমাণাবিক শক্ত 
যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগাইবার চেষ্টায় আছে। আমেরিকানদের তখন বিশ্বাস 
হইল যে, জার্ধানশ যে নৃতনতম ভি--১ এবং তি-_২ রকেট ছুডিতেছে, সেগুলিকে 
পারমাণবিক শির দ্বার! স্জত করা হইবে এবং এই সমস্ত অস্ত্রের দ্বারাই জার্মানী 
বিশ্বজয়ের ম্বপ্ দেখিতেছে। কিন্ত সেই শ্বপ্প তাদের বৃথা গেল, তার! তেমন কোন 
অস্ত্র আবিষার করিতে পারিল না । মিত্রপক্ষের কপাল ভালো যে, হিটলার তেন 
ফোন ব্রদ্থাস্ত্রের সন্ধান পাইলেন না। কিন্তু যে সমস্ত জার্মান বিজ্ঞানী পারমাণাঁবক 
গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিটলারের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং 
তাদের মনে মনে এমন ইচ্ছা! ছিল ন। যে, হিটলার এই ভয়ঙ্কর শত্তির অধিকারী হোক। 
বিশেষতঃ নাৎপণ পার্টির জাতাবিঘেষ ও ইছদণ বিৰেষের অন্ত অনেক নাম করা বিজ্ঞানী 
ইংলণ্ড ও আমোঁরকায় পলাইয়া গেলেন। স্বয়ং আইনষ্টাইন আগেই মার্কিন বৃকরাষ্ট্ে 
নির্বালিত হইয়াছিলেন। তারপর ফ্যাসসিষ্ট ইতালীর স্ৃবিখ্যাত বিজানী এনারকো 


বি দ্িতশয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ফেরাম (75008) এবং আধিরুত ডেননার্ক থেকে ম্বশামপ্রাসন্ধ নীলস্‌ বোক্ের প্রতি 
আমেরিকায় বা! ইংলগ্ডে পলায়ন করিয়াছিলেন । অথচ এরা তিন জনই ছিলেন 
পরমাণু বিজ্ঞান বিশারদ এবং এাটমূ বোমা ণির্মাণে এদে; সাহাষা হিল অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । কিন্ধ হিটলার অধিকাংশ বিজ্ঞানীর সাহায্য ও সহযোগিতা! থেকে বঞ্চিত 
হইলেন। তথাপি মিত্রপক্ষ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। জার্মানী কর্তৃক 
এ্যাটমৃু বোম! নির্মাণের বা গব্ষেণার ফ্ভাব্য স্থানগুলিতে বৃটিশ ও 
নরওয়েজান বিমান-কমাণ্ডো একত্রে ছুঃসাহসিক হানা দিতে লাগিলেন। 
১৯৪২-৪৩ সালে শীতকালে আঁধরুত নরওয়েস্থিত জার্মানণর “ভারী জলের, 
(96৪৮ %৪61) ক'রধানায় হানা দিলেন এবং নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে সেই 
কারখাণা ধংস করিয়া দিলেন। কেন না, ধ্যাটমূ বোমা নির্মাণে 'ভারণ জল" ছিল 
একটা মৃল্যবান উপাদান , আব তা ছাড়া পরমাণু বোম! তৈয়ারির মত উপযুক্ত সম্পদ 
এবং আনুষাঙ্গিক বিরাট ব্যবস্থাও 'তখন নাৎসশ জার্মানির ছিল না।".. 

উইলিয়াম শাইরার িখিয়াছেন যে, জার্মানশর পারমাণাঁথক বোমার পরিকল্পনা 
সম্পর্কে লগ্ন ও ওয়াশিংটন অত্যন্ত দুশ্শিন্তাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে 
“হিট খ'রের তেমন কোন বিশেষ আগ্রহ না থাকায়” এই পাঁরকল্পনার কোন অগ্রগতি 
ঘটিল ন1। আধিকস্ গেষ্টাপো পুলিশের প্রধান ছিমলার জার্ম।নশীর পরমাণু [বজ্ঞানীদেরকে 
ত্বদেশের প্রতি অনুরক্ত "য় বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার করিলেন। 
ফলে, ১৯৪৪ সাল শেষ হওয়ার আগেই মাঞ্চিন ও বৃটিশ গবর্নমেপ্ট জানিয়। নিশ্িস্ত 
হইলেন যে, জার্যাণী এবারের যুদ্ধে এ্যাটমূ বোমার সন্ধান পাইবে না। পশ্চিম 
ইউরোপে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের আক্রমণ ও অগ্রগাঁতর পর অধ্যাপক 
সামুয়েল গাউডস্মিট (099809001) এক গোয়েন্দা মিশনসহ জার্খানীর পারমাণাঁথক 
গবেষণা সম্পর্কে অনুসন্ধানও কারয়াছিলেন।--(৫) 

এই অগ্রসন্ধানের ফলে এমন প্রমাণ পাওয়! গিয়াছিল যে, জার্ান বিজ্ঞানীদের 
মধ্যে ক্ষুত্র একদল প'রমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কারেদ ৬ষ্রায় ছিলেন। কিকস্ত 
১৯৪৪ সালে মমন্ত্র“ক্ষের ক্রমাগত “বামাবর্ধণ ও জার্ধান"র ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে 
সেই সমস্ত *চষ্টা ব্যর্থ হইয়! যায় । 

ঙ্ ও ব্ 

অসম্ভব গোপনীয়তার মধ্যে পরমাথু বোম! তৈয়ারশর চেষ্টা হইতোছিল বটে, কিন্তু 
মার্কি- যুক্তরাষ্ট্রের সমর সাঁচব টটিমসন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী বায়ারনেস্‌ (8105৪) তাদের 
পদ্দাধিকার বলেই এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ম্যান প্রেসিডেন্ট পদে 
আসান হওয়ার কিছুকাল পরেই তার! তাকে জানাই.লন যে, এমন এক ত্রন্ধান্ 
তৈয়ারী হইতেছে, যেটা সফল হইলে আমোরকা যুদ্ধের পর এমন ক্ষমতার অধিকারী 
হইবে যে, সে ইচ্ছামত অপরকে ডিক্টেট করিতে পারিবে । 

কিন্তু এযাটমূ বোম! পরণক্ষার একমাস আগেও মার্কিন রণনেতাগণ জা শানকে খুব 


(৫) দি রাইজ এ্যাণ্ড ফল অব দি থার্ড রাইথ.--পৃষ্ট ১৩৩৬ 


এাটম বোমা হিরোশিমা ও নাগ।শাকি ১১৮৫ 


দ্রুত ধরাশায়ণী কর সম্পর্কে আশান্বিত ছিনেন ন!! বরং তার] এই মর্ষে ,ক পরিকল্পনা 
স্থির করিয়াছিলেন যে, জেনারেল ওয়াপ্টার জুপারের নেতৃত্বে মার্ক ষষ্ঠ আর্মি ১৯৪৫ 
সালের শেষ ভাঙ্গে ধাস জাপানের দা্ছিণতম অ'শে কিযুন্থ (১ 08) দ্বীপে প্রথম 
অবতরণ করিবে । এর চারমাস পর টোকিওর নিকটবর্ত্ণ এলাকায় ক্]াপ্টো সমতল 
ভূমিতে দ্বিতীয় আক্রমণ ঘটিবে এবং ১৯৪৬ সালের শেষ ভাগে জাপান নতশির 
হইবে-_-অবশ্থ তার আগেও জাপান কাবু হইতে পারে তার বিমান ও নে শক্জির 
পতনের জন্য । কিন্তু জেনারেল মার্শাল অঙ্থমান করিলেন ষে, এই সমস্ত অভিযানের 
ফলে ৫ লক্ষ আমেরিকানের প্রাণ যাইতে পারে। 

সুতরাং দশর্ঘস্থায়ী বুদ্ধ ও ঘার্কিন প্রাণহানি এড়াইবার জনয ১৯৪২ সাল থেকেই 
(যখন জার্মানশ উড়ভস্ত বা রকেট বোম' ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিল ) মিল 
পক্ষ যেন পারমাণটিবিক শক্তির গবেষণার জন্য দৌড প্রততিযোণগতা। গুরু করিলেন, 
যার নাম দওয়া যাইতে পারে “ল্যাবরেটারির যৃদ্ধ'। এই যুদ্ধ আগেই বৃটিশ 
বিজ্ঞানণর গু* করিয়াছিলেন । কিন্তু বুটেন জার্মানশর আক্রমণের পাল্লার মধ্যে ছিল 
বলিয়া! গবেষণ] কেন্্রাল নিরাপদ ছিল না। স্মৃুতবাং রুজভেণ্ট ও চচিন কিংবা 
মাধিন ও বৃটিশ বিজ্ঞানীরা পরম্পরের সহিত হাত মিঙাইলেন এবং দুরবর্তা 
আমেরিকার নিরাপদ ও নিভৃত কেন্দ্রে গবেষণাগার ও কারখানাগুলি প্রাতিঠিত হইল। 

ইতিমধ্যে জার্মানীর পণ্তন ঘটিল বটে, কিন্তু দ্বরবর্তী প্রশাস্ত মহাসাগরের 
স্বাপগুলিতে অত্যন্ত তিক্ত ও তত্র ধৃদ্ধে মাকিন সৈন্দের প্রাণবলি হইতে লাগিল। 
স্বতরাং সমস্ত শক্ত ও সম্পদ নিয়োগ কিয় পারমাণতবিঞ বোম! তৈয়ারির চেষ্টা 
আরস্ত হইল। সমর "বভা.গব আমি ইঞ্জিশিয়ারদের একটা শেষ শাখার উপর এই 
বোম' তৈয়ারির দায়িত্ব দেওয়া হইল। এভাবেই ম্ুিখ্যাত “ম্য নহাটান প্রোজেক' 
এর জন্ম হইল, যার ভারপ্রাপ্ত হইলেন মেঞর-জনারেল লেসলি আর গ্রোভ্‌স। অবস্ত 
বলাই বাহুল্য যে, ল্যাবরেটারিতে আসল গবেষণার ধাজ করিতোছিক্ধে ন বৃটিশ ও 
মার্কিন বিজ্ঞানীগণ একত্রে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হইল পৃথবী-বধ্যাত আর একটি 
নাম--কালিফোনির়] বিশ্বাবিদ্যাল্বের স্বনামধন্য পদার্থ বিজ্ঞান ডঃ জে রবার্ট ওপেন- 
হাইম'র (0111611961006:)--তিনিই পরবতর্শকালে এযাটমূ বোমার জন্মদাতা কিংবা 
জনকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। ফারণ এই বোম। তৈয়ারিতে তার অবদান সবচেয়ে 
বেশী ছিল। তাঁশ একাধারে জ্ঞানী, সাঁহাত্যিক, প্রেমক, সংস্কৃতজ্ঞ এবং কৃতী 
অধ্যাপক ও দক্ষ সংগঠক ছিলেন । আর পারশ্রম ক্ষমতাও ছিল তার অসাধারণ 
স্বতরাং তার গুণগ্রাহণ ও ভক্তের সংখ্যা ছিল অজশ্র। নিউ মক্সিকোর মরুভূমিতে 
লস্‌ এযালামোস (1.০$ 4181108) নামক স্থানে মূল স'গঠন গাঁড়য' তোল! হইল। 
এছাড়া টেনাসি অঞ্চলের ওক্‌ শিজে এবং ওয়াশিংটন থেকে ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমের 
একটি বিচ্ছিন্ন এলাকায় িচলাণ্ড শহরে ছুইটি প্রকাণ্ড ইঞ্জিনয়ারং কারখান! 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এযাটমূ বোম! নির্মাণের জন্ত | 

হার ম্যান প্রেসিভেন্টেব গদ্িতে আরোহণের পর এই সমঘ্য তথ জাদিতে 
পারিলেন এবং প্িষসন তাকে বলিলেন যে, আর চার মাসের মধ্যেই বোম! তৈয়ার 
সম্পূর্ণ হইতে পারে । এই বোমার ফলাফল ক হইতে পারে, সেই সম্পর্কে প্রোলিভেন্টকে 


১১৮৬ ভ্বিতীর মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


পরামর্শ দেওয়ার জন্ত সমর সাঁচব ট্রিমসনের সভাপাতিত্বে মাকিন সয়কারের ও সমর 
বিভাগের কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় ব])ভিকে নিয়া! একটি 'ইপ্টেরিম কমিটি গঠিত হইল । 
এই কমিটিতে আমেরিকার [তিনজন প্রখ্যাতনাম! বিজ্ঞানী (হার! গ্রতৃত দায়িত্বশীল 
পদে আধিঠিত ছিলেন) যেমন, ভঃ ত্যানেভার বুশ, ডঃ কার্ল টি কম্পটন এবং ভঃ 
জেমস বি কোনাল্ট সদস্তরূপে গৃহীত হইলেন। 

এই কমিটিকে সাহাষ। দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানীদের আর একটি পৃথক গ্রুপ গঠিত 
হুইল এবং পরমাণু বিজ্ঞানে তারাও ছিলেন অসাধারণ খ্যাতি সম্পন্ন । এঁরা হইলেন 
ডঃ ওপেনহাইমাথ, ডঃ আর্থার এইচ কম্পটন, ডঃ ই ও লরেন্স এবং ডঃ এনিকে 
ফেরামি যিনি ইতালশ থেকে পলাইয়! আসিয়াথিলেন।_-(৬) 

ইম্যান লিখিয়া”ংন যে, এই ছুইটি বিখ্ষেজ্ঞ কামটিই ষথাশগন্্ সম্ভব শত্রুর বিরুদ্ধে 
এই বোম! ব্যবহারের জন্ত স্থপ বিশ ক'রয়াছিলেন। কোন নির্জন দ্ধীপে এই বোমা 
ফাটাইয়া এর শক্তি প্রদর্শন করিলে শত্রু কারু হইবে বা! যৃছ্ছে ক্ষান্ত দিবে, এমন বিশ্বাস 
তাদের ছিল না। স্থতরাং এর ধ্বংসক: ক্ষমতা £মাণের জন্য পূর্বা হব কোন সতর্কতা 
ছাড়াই শক্রর বিরুদ্ধে এর প্রয্পেঃগ বাঞ্ছনশয়। ট্রুম্যান বলিতেছেন যে, তিনি এর 
অপরিমিত বিধ্বংসণী ক্ষমতা হম্পর্কে সচেতন ছিলেন! 

ক না 


১৬ই জুলাই, ১৯৪, আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে আলামগারদার 
[নিকট বিশ্বের প্রথম এযাটমূ বোমার পরণক্ষা সফল হইল-_তৃতশয় অধ্যায়ে প:সডাম 
সম্মেলনের দ্বিতীয় দফার আলোচনায় সে কথা উল্লেধ ক] হইয়াছে। কিন্ত মনুস্ত 
জাতির ইতিহাসে পারমাণবিক শক্তর এই আবির্ভাব ও বিস্ফোরণ এক অভাবনশয় 
যুগের স্থচন! কাঁরয়াছে। ন্ৃুতরা" পরমাণু বোমার জন্মলগ্নের আতি নাটকীয় কাছনীর 
বর্ণনা একজন বিশিষ্ট বাঙালী বিজ্ঞানীর রচনা! থেকে এধানে উদ্বৃত করা যাইতেছে ।ও 

শবশ্ের প্রথম পরমা বোমাটি কাটা:ন! হইয়াছিল আমেরিকাতে । ১৯৪৫ সালের 
জুলাইয়ের এক নিশীথে আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর এক বিন প্রাস্তরের একটি 
পরিত্যক্ত খামার বাড়শর অত্যন্ত গোপন আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্বের প্রথম পরমাথু 
বোমাটিকে পরাশক্ষামুলকভাবে যাচাই করার জন্য ভঁড়ে তোল! হচ্ছিন। পোমবার 
১৬ স্ুলাই ১৯৪৫ সালের শেষ রাত্রিতে সেটিকে আলামগার্দোর বিজন মরুভূমির বুকে 
ফাটান হয়। মরুভূমির মধ্যে বড়সড় পাথরের একট! টিলার উপর নিরেট লোহার 
তৈরশ একটি মঞ্চ তাতেই বসানে! হয়েছে এযাটমূ বোমাটিকে মঞ্চের সাঞ্চোতিক নাম 
পয়েপ্ট জিরো । সেধান হতে মাইল দশেক দৃয়ে মুল নিয়ন্ত্রণ শাবির--সধানে 
1বশেষ পোষাকে সজ্জি 5, মুখে এবং শরীরের অন্তান্ত উন্ুজ অংশে থকথকে ক্রি 
লাগানো! অবস্থায়, চোখে গাড় রঙের [বিশেষ চশম। পরে বৈজ্ঞানকের দল উপুর 


(৬) ই ম্যানের আত্মস্থাতি ( ইং ) পৃষ্ঠা ৪৬২ 

* এই লেখকের নাম ভক্রর ফ্রব মাঞ্জিত। ইনি পদার্থ বিজ্ঞানে কলিকাত। 
বিশ্বাবস্ভালয়র পি-এইচ,ঃ ভি। স্পেকট্রোস্কীপ যম্পর্কে এঁর উচ্চতর গবেষণা দেশে ও 
বিদেশে উচ্চ প্রশংগিত। টি একজন [বিশেষজ্ঞ গবেষক এবং এর প্রবন্ধটি প্রকাশিত 
হইয়াছিল বাংলা ১৩৮৩ স'লের বৈশাখ সংখ্যার বিখ্যাত 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রে । 


এ]াটম্‌ বোম।-ছিরোশিম। ও নাগাশাকি ১৯৮৭ 


হয়ে শুয়ে আছেন। দরের মঞ্চের দিকে সকলের দৃষ্টি--সকলের বৃকের মধ্যে ঘা 
পড়ছে। অদ্ভুত এক আশা-নিরাশার .দালায় সবাই ছুলখ্ন। সারারাজি ধবে 
প্রস্ততি পর্ব চলেছে -চরম মুহূর্তের জন্য । 


“মাইকে ঘোষকের গল! শোনা যাচ্ছে_-চার-তিন-ছুই-_তারপর লাল কমলা 
সবৃজ নল বেগুন আলোকের সে কি অবর্ণনীয় ঝলকানির সঙ্গে কানের পর্দা কাটানো 
অতি দীশর্বস্থায়ী অমানুষিক এক শবনহরশী আগ্নেয়গিরির লাভার মত গলিত 
ম্ৃত্তিক! পাথর আর ধাতব খনিজের রূপালি গলিত শ্রোত তথা উজ্জল রক্তবর্ণের 
ধুষায়িত ভন্মরাশি ব্যাঙের ছাতার মাকারে উপবের দিকে উঠে চলেছে ধীরে ধাঁরে। 
এক সময় সেই ব্যাঙের ছাতার উচ্চতা দ্রাড়লে। সাত মাইলেরও বেশী । এত সব 
কিছু যেন মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেন-_-অনেকেই পবমা্থ বোমা বিস্ফোরণের প্রথম 
ঝলকানিট! দেখতেই পেল না__তবে দরে পাহাড়ের গায়ে ঠিকরে পড়া উজ্জল আলোর 
ছটা যা চোখে পডল--চিরকালের মত চোখের ছ্যুত ছিনিয়ে নিতে সে আলোই 
যথেই। উত্তেক্গনায় অনেকেই চোখের চশমা খুলে একবার খালি চোখে সেই 
“দিব্য” আলোক দেখতে চাইলেন- সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ হয়ে রইলেন। 
হায় নিয়তি! এতগুলি বছব ধরে পরমাণু বোমার যে দিব্য আলোক ঝলকানি 
প্রত্যক্ষ করার জন্য তারা সবত্বে অপেক্ষা করছেন--আজ তার! এই চরম মুহূ্তর [বিশেষ 
ক্ষণটিতে এসেও সেই দিব্য ছাতি দেখতে পেলেন না । 


“পরমাণ বোমার পিতা--ওপেনহাইমার নিয়ন্ত্র“-কক্ষের একটি জানালার পাশে 
দাঁড়য়ে তার নবজাতকের আস্তিত্বের ক্রন্দন এবং তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণটিকে 
অত্যন্ত মনোষে-গ সহকারে লক্ষ্য করছিলেন--অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে হঠাৎ ঝলসে 
উঠলো আলো-তীত্র আলোক ছটায় উত্ভাষিত হয়ে উঠল তাঁর চোখমুখ-_হয়ত 
হদয়ও। ওপেনহাইমারের হাদয় আজ িহবল-_শাস্ত কণ্ঠে তিনি আবৃত্তি বরছেন__ 
শীমন্তগবদৃগীতার 'বশ্বরূপ-দর্শন-যোগের একটি (প্লাক : 

দিবি স্থ্যসহশরন্ত ভবেদ যুগপছ্ুখিতা। 
যাঁদ ভা: সদৃশী সান্তাদ ভাসন্তন্ত মহাত্মন্‌ ॥--১১1১২ 


_যাদ কখনও মাকাশে এক সঙ্গে সহত্র স্থ্ষের প্রভা উদ্দিত হয়, তাহলে সেই' 
দ্ীপ্ি পরমাত্মার প্রভার কিঞ্চি তৃলনাষোগ্য হলেও হতে পারে। 


“বাতাসে বারুদের গন্ধ-মৃত্যুর গন্ধ চারদিকে । মৃত্যুর এই চরম ক্ষমতাধর 
্ঙ্ধান্্রটি তৈরশ হয়েছে ঠার হাত দিয়েই। পরমা বোমার ভয়াবহুতায় ওপেন- 
হাইমারের হৃঘয় আস্ির_-তানি সাত্বন! খুঁজছেন। কিন্ত তার জন্ত কি সান্বনাই বা. 
আছে! ওপেনহাইমার হয়ত পের কাছে তীর শেষ সান্বনা চাইছেন--বিড় [বিড় 
করে তিনি পুনরায় আবৃত্তি করলেন গীতার একাশ অধ্যায়ের আর একটি গ্লোক : 

'  জ্রীতগবান্থবাচ- 
কলোহংপ্মি লোকক্ষর়কৎ প্রবৃদ্ধো 
লোকান্‌ সধাহতুণিহ প্রবৃত্ঃ। 


১৯৮৮ দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের ইতিহাস 


খতেহপি ত্বান ভাবিত্যত্তি সর্বে 
যেহবস্থিতাঃ গ্রত্যনকেহ্‌ 'যাধাঃ ॥ 

--মামি লাকক্ষয়কারী গ্রবৃ' কাল, বর্তমানে লোকপদংহার করতে প্রবৃত্তহয়েছি। 
তুম যুদ্ধ না করলেও পক্ষ দলে যে বীরগণ আছেন, তারা কেউ আর বেঁচে 
থাকবেন না। 

ওপেনহাইমার একটু আশ্বস্ত হইলেন-_তিতন তাহলে উপলক্ষ মাত্র, একাজ 
তিনি না করলে ভগবান অন্য কারুকে দিয়ে করাতেন !” 


চি রঃ ক 

শ্ধতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছে । হিটলারের ফ্যাসীবাদশ জার্মানপ 
আত্মসমর্পণ করেছে- জাপান আত্মসমর্পণ করার মুখে । এমন সময় হঠাৎ ১৯৪৫ 
সালের ৬ই আগষ্ট সকাল ৮ ১৫ মিনিটে জাপানের কয়েক লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ 
করলেন সমগ্র আকাশ জুড়ে তীব্র নশল-বেগুনশ আলোর আতি উজ্জল ঝলক, আর 
সেই সঙ্গে গুনলেন কান-বধির হওয়া একটান' প্রচণ্ড শব্ধ লহরশ--বিশ্বের ছিতশয় 
পরমাণু বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটানে! হলে হিরোশিমা? । তার কয়েকাঁধন বাদে 
ভূওশয়টিও অনুরূপ আলোক এবং শবেব বন্যার মধ্যে প্রকটিত হলো নাগাশাকিতে। 
জাপানের মাথার উপরে অতি উজ্জ' রক্তবর্ণ ঘন বাণ্পের ব্যাঙের ছাতা গাঁজয়ে 
উঠলে! প্রায় চার মাইল উঁচু হয়ে এই অদ্ভুত এবং বিকটদর্শন ব্যাঙের ছাতা 
(851):0017 0108৫ 1000 4১০70010 5801৩8102) পরমাণু বোমার প্রতণকরূপে 
আজ চিন্রিত' কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ছু*লক্ষ মানুষ মারা গেলেন- প্রায় দশ লক্ষ 
মান্ছষ হলেন বীভৎস রকমের বিকলাঙ্গ চারাদকে শুধু আগুন আর আগুন। 
হাজার হাজার মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটাষ্টি করছে-_-সেই ব্যাপক অগ্নিকৃণ্ড হতে 
বের হবার আশায্ব। তাদের কেউ কেউ মুহূর্তের মধ্যে সাত-আট ফুট লম্বা হয়ে যাচ্ছেন, 
আবার কারুর দেহ দুমড়ে মুচড়ে এঞ্বোরে ছোট হয়ে যাচ্ছে । কারুর চোখ দুটি 
ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কারুর গায়ের চামড়া উঠে গিয়ে লোল হয়ে গায়েই ঝুলছে। 
কাছাকাছি পাহাড়গুলে! দাউ দ্রাউ করে জলছে-_-মহাসাগরের বৃকে লেগেছে প্রচণ্ড 
ধাকা আর তার উত্তাল জল হয়ে পড়েছে উত্তপ্ত । ক্রন্দন আর আর্তনাদে সোদিনের 
সেই ভয়ঙ্কর শারদ প্রভাত মৃখরিত হয়ে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের অশ্রুতে যা 
চিরসিক্ত, তাদের মর্মান্তিক বেদনায় যা! ভারাক্রাস্ত--এমন কোন করুণ দৃশ্যের বর্ণনা 
করা সহজ সাধা নহ়। 

শক তয়াবহ পারিস্থিতর উদ্ভব যে হয়োছিল, তার কিছুটা হয়তো বোঝা যাবে 
ধারা সেদিন এ অবস্থার মধ্যেও বচে গিয়োছলেন তাদের আভজ্ঞতা থেকে। 
তাদের ক'জনের মধ হতে শোনা যাক সেদিনের বর্ণনা । বিশ্বাবদ্ভালয়ের 
অধ্যাপক তাকোশ ইতো! সোদ্দন ছিলেন একজন স্থুলের বিস্ঠার্থা। তাকে গ্রঙ্গ 
করা হয়েছিল-_-ঞ্রফেসর ইতো। কি দেখেছিলেন আপনি, মনে আছে কিছু ? 

একটুখানি ভেবে নিয়ে অধ্যাপক বলপ্ন-মনে না থাকার কিছু নেই স্পষ্টই 
মনে আছে সব কিছু। আগুন জলছে, যোঁদকে তাকানো যায় - শুধু আগুন, 


খাটম্‌ বোধা-_হিরোশিমা ও নাগাশাকি ১১৮, 


সেই অগ্ন্ণ্ডের 'ভতর হতে বোরিয়ে আলাব সেক প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! বোমার 
আঘাতে গলে গিয়ে সব কিছু জেলি হয়েগেছে । অকটা আশ্চর্য গ্শিস বিশ্বাস 
করুন প্রথম দিকে কিন্ত কোন সোরগোল ছিল না। কিন্ত কয়েক মাণট বার্দে__. 
উঠল এক তৃম্বল আর্তনাদ-_যে চিৎকারের কোন তৃলনাই হয় ন1।, 

*শএকজন শ্রামক বললেন--'রাত্রে এবং সকালে একটি কারপানায় কাজ করি। 
কারখানায় সকালের ভা বেজে গেছে। হঠাৎ বেগুনি আলোক ঝলক দেখে সবাই 
চমকে উঠলাম । ধেখাম্টিতে বোমাটি বিস্ফোরিত হলো, তার তিন মাইলের 
মধ্যেই ছিল আমার কারখান'। ছুটে গেলাম কারখানার গেটের দিকে-_কন্ধ 
গেটের কাছে পৌঞুতে না পৌঁছুতেই বাতাসের ঝটকা এসে আমার সামনের সব 
কিছু ভূমিসাৎ করে দিল। কয়েক শত শ্রমিক কারখানার বাড়ীর "চে চাপা পড়ে 
প্রাণ হারালো - দেয়াল ধ্বসে পড়লো, আর তা সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক ধরনের ছাই 
হয়ে উড়ে গেল। ঝড় বইছে তখন সাইক্লোনের মত। দ্বরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের 
গায়ে রক্তবর্ণ লেলিহান অগ্রিশিখা। ওদিকে শহরের মধ্য হতে রক্তবর্ণ বাপ্পপুঞ্জ 
পৃথিবী হতে সোজ। আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে । তার দিকে তাকান কার সাধ্য 1” 

শঠিক তখন পরমাণু বোমার শ্রষ্টারা কি করছিলেন, কি ভাবপ্ছলেন? সোগন 
তীর্দের মাথার উপরের আকাশ আঁ অবশ্তই নিরাপর্দ ছিল, কোন তেঙ্জক্ষিয় ভন্মণাশি 
তো তাদের মাথায় ঝরে পড়গ্ছল না। সুতরাং হয়তো ধরে নেওয়া হবে সেদিন 
তার ছিলেন একেবারেই নিশ্চিন্ত অথবা এই মহান সৃষ্টির উল্লাসে কিঞ্চিৎ দিশেহার! | 
কিন্ত-_না, তারা সেদিন কোন বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়েন নি। বিশ্বের বিজঞানণীকৃল 
সর্বদা! তেবেছেন-__ আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি তারা! এক বেইমানি করে ফেল্লেন-- 
তত্র ধিক্কার তাদের অস্তর জর্জারত করছিল “তি মুহূর্তে । পদ্দার্থ-বিজ্ঞ'নের শ্রেষ্ঠ 
মনীষশ-_বিজ্ঞানপ সমাজের “পোপ' মহান আইনষ্টাইন তখন আমেরিকার প্রিক্সটনে। 
“সেণ্টার "বু খ্যাডভান্সভ্‌ ই্রাডিঞ্জে' গবেষণায় রত »শানা যায় পরমাণু বোমা 
বিস্ফোরণের ধিনটিতে তিনি বেদনায় নির্বাক নিষ্পন্দ হয়ে কপালের শির! চেপে 
ধরে বসেছিলেন নির্জনে একাকণ। সেপিনটিকে বল। যায় আইনষ্টাইনের 'কৃফ 
দিবস”- পরমাণু গবেষণার প্রথম দিকেই তিনি সাবধান বাণশী উচ্চারণ করে 
বলেছিলেন- “পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভাঙ্গন ঘটিয়ে মানুষের কতটা মঙ্গল করা সম্ভব, 
তা আগে হতে চিন্তা করা গেলেও-_-এর খ্বার1 ষে মানুষের কত অকল্যাণ হতে পারে, 
ও চিন্তাও কর যায় না।+ 

শআনবার্ট আইনষ্টাইনের “কৃষ্ণ দিবসের কথা সত্য হোক আর নাই হোক-_ 
তবু একটা কথ! আমর! কল্পনা করে নিতে পারি, সেদিন তার হয়তো মনে হয়েছিল 
তারই আবিষ্কৃত পদার্থ [বস্তার সেই বিশেষ স্থত্রটির কথা--তীর সেই সৃবিদিত “শাক্তি- 
ভর-_-সমশকরণের* কথা, যাতে বল! হয়েছে পদার্থের মধ্যে যে বিপৃল শি সঞ্চিত 
আছে, তার পাঁরমাণ পদ্দার্থের ভরের সঙ্গে আলোকের. গতির বর্গগুণ করলে যত হয় 
তার সমান। এ স্ুত্রের এমন ভয়ঙ্কর সমর্থন গবেষণাগারে অথবা বিমূর্ত শুন্ধে না 
ঘটিয়ে ঘটানো হলে! হিরোশিমা এবং :নাগাশাকির নিতান্ত করুণ এক মানবিক 
পরিবেশের মধ্যে-_হুয়তো। এই [িষাদটাই তাকে ধিক্কার জানাচ্ছিল বেশী করে এবং 
সেটাই আমাদের কাছে তার 'কুফ খিবস* | তার ছঃখ ও হতাশার হয়তো! আর একটি 


১১১ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


কারণও ছিল - তা হল তার প্রোসডেন্ট রজভেপ্টকে লেখা! সেই এঁতিছাসিক চিঠি) 
যাতে তিনি প্রোসডেটটকে পরমাণু বোমা ঠহরী করার জন্ত অচুরোধ 
জানিয়েছিলেন 


শনউক্লিয়ার তথা পরমাথু পদার্থ বিজ্ঞান কোন একক মহান বৈজ্ঞানিকের মানসপুত্র 
নয়। অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম করা যেতে পারে, ধার! এই বিজ্ঞানের সঙ্গে 
নিবিড়ভাবে যুক্ত। বিশ্বের প্রায় সকল জাতির লোক এর উন্নতির জন্য কাজ করেছেন। 
সবার নাম করতে গেলে একটা *৮/10+3 $/1)০, ধরনের বই হয়ে ষেতে পারে। কিন্ত 
তবু- মহান আইনষ্টাইন এবং পরমাণু বোমার পিতা রবার্ট ওপেনহাইমার ছাড়াও 
নিজেদের কীর্তিতে ধার দুংখবোধ করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাবধ্যাত 
[বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ না! করে পারা যায় না_-এর! পরমাণু পদার্থ ?বজ্ঞানের বিভিন্ন 
ক্ষেতে সকলেই প্রায় সমান বিখ্যাত : 


বৃটেনের পল আযাড্রিয়ন মারস ভিরাক, লর্ড ব্রযাকেট, স্যার জেমস্‌ চ্যাডউইক, 
ডেনমার্কের নেলস্‌ হনারক বোর, তাঁর ছেলে এযাগে বোর, মার্কিন যুজরাষ্ট্রের কার্ল 
আযাগ্ডারসন, হানসবেধে, গ্লীন সশীবর্গ, ইভা! নোভাক, আলিসন, রিচার্ড ফাইনম্যান, 
জন নিউম্যান, রোপেনবার্গ, আর্থার হোলি কম্পটন, আনে্ট অরল্যাণ্ডে। লরেব্ল, 
হইলার, হ্যান্ড উরে? জার্মানীর আটা হান, ফ্রাইটুজ ট্রান্সম্যান, অটো ফ্রিশ, 
ওয়ারনার হাইসেনবার্গ ;) ইতালশর এনরিকে! ফেরমি, এযামিলেও ঠেঁগে ; হাজেরধর 
িও মেলার্দ, ইউগেনগ ভিগ নার, এডওয়ার্ড টেলর, রাশিয়ার পিটার কাপিৎজা, লেভ 
লেগ্ডাউ কুর্চাতভ, সাধারত, তামমৃ, চেরেনকভ, স্পেনের আলভারেজ, অষ্টিয়ার এরউইন 
আিনজার, উলফগাঙ পাউালি, কুমার লিজা মাইটনার ; ভারতবর্ষের সতেঃজ্রনাথ 
বনু; ফ্রান্সের স্ক ত্রয়েগলী, জুলিয়েট কুরী দম্পাঁত জাপানের হিদ্কী ইউকো ওয়া, 
জোলিওানিশানা )হলযাগ্ডের ভন্-স্ত-গ্রাআফ ; মেক্সিকোর ভল্লার্তা প্রভৃতি কী'তরঁমানবিশ্ব- 
বিখ্যাত বিজঞানশর দল। এইসব শাস্তিকামী বিজ্ঞানীদের মধ্যে ধারা সযত্ধে আমেরিকার 
সমর দগ্তরে পেণ্টাগণের সমর [িশারদদের হাতে এই ব্রদ্ধাস্ট তুলে দিয়েছিলেন, 
তার! সোিন যা কিছু করেছিলেন, তা দেশের স্বার্থে, আঁবিফারের উদ্নগ্র নেশার এবং 
সর্বোপার পরমাথ বোমার ব্যাপারটি সম্পর্কে যথেষ্ট অজতার বশবর্তা হয়ে। পরমা 
বোমার মর্মাস্তিক তাৎপর্য কিছুটা উপলাক্ধি করে ঠারা প্রায় সবাই নিজেদের কাঁর্তির 
তম্াবহৃতায় আর্তনাদ করে উঠোছলেন। আর সেই পরমাণু বোমার পিতা, বিচক্ষণ 
প্রশাসক, শ্বচ্ছন্দ কাব, দ্বা্শীনক, বনু ভাষাবিদ, গীতা বিশারদ এবং সর্বোপার প্রথর 
বৃদ্ধিমান পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার, ধার স্মুষোগ্য নেতৃত্বে পাওয়া গেল 
সর্বকালের অগ্যতম শ্রেষ্ঠ এই মরণান্ত্রট, সেই ওপেনহাইমারও সোঁন স্থুরমনে 
ভাবাছলেন লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে নিহত আর পন করে নগরকে নগর উড়িয়ে দিয়ে 
মাইলের পর মাইল শন্ত শ্যামল উর্বর রধিক্ষেত্রকে বন্ধ্যা করে কি লাভ হলে! ? এর কি 
সত্যই কোন প্রয়াজন ছিল? [জ্ঞান কি শুধুই অণ্ডভ আর মৃত্যুর হাহাকারের মধ্যে 
নিজের আত্তিত্ব বজায় রেখে চলবে এধন হতে? ছুঃধ হয়েছিল হয়তে। ওপেন- 


ক এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে সেই আীতহাঁসিক চিঠির উদ্ধাত অর্টব্য। 


এাটম্‌ বোষা-হিরোশিমা ও নাগাশাকি ১১৯১ 


হাইমারেরই সবচেয়ে বেশী। কারণ, নাৎসশ তথা হিটলার িরোধশর! তাকে দিয়েই 
এই চরম বিয়োগ ভারাক্রান্ত অধ্যাম্াটি রচন। করিয়েছিল।” 
বীঃ ঝা রী এ 

পারমাণবিক বোম! পরশক্ষার এই নবধুগ পর্বকে মাফিন ফুক্তরাষ্ট্রে স্মরণ করা 
হইয়াছিল ২৫ বছর প্ৃর্ত উপলক্ষে ৯৯৭০ সালের ১৬ই লাই তারিখ । সেদিন 
ওয়াশিংটন থেকে নিম়ালখিত ইংরাজী রিপোর্টটি কলকাতার সংবাদপত্রেও প্রকাশিত 
হইয়াছিল £ 
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». দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ভৃত কৰা হলো। ম্মপ্ডত লেখক 
পারমাণবিক বোমাসংক্কাস্ত প্রামাণিক গ্রন্থসমহের € যেষন 91180$9: (051 2100৩- 
8800 90109 09 00108, ২. ) রেফারেন্স দিয়ে রচনাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই 
বোমার জটিল টেকনিক্যাল দিক সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। 
আলোচনা "উদ্বোধন" মাসিকের টজাষ্ঠ সংখ্যায় (১৩৮০ সাল ) প্রকাশিত হয়োছিল। 


৯১৯২ িতাঁয় নহাবুদ্ধের হাতহাল 
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( স্টেটসম্যান, কলিকাতা, 
১৭ই ভুলা, ১৯৭৩ ) 


পারমাণাঁবক যগারভ্তেব “রজত জয়ঙ্তী ১(1) উস্লক্ষে বিখ্যাত শাফিন পত্রিকা 
পানউইয়র্ক টাইমস গর এই রিপোর্টএর বিশদ বাংলা অনুবাদ দেওয়।! সম্ভবতঃ 
অনাবশ্তাক। কেন না, বোম। বিস্ফোরণের আসল প্রতিক্রিয্াগুলির বর্ণনা আগেই 
দেওয়া হইয়াছে। তবে, প্রত্যক্ষদর্শা একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলিয়াছেন -তারা ষেন 
পৃধবীর প্রথম জন্ম এবং আলোকের প্রথম আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিলে" ! 

১৬ রঃ কী 

কিন্ত জাপানেব বিরুদ্ধে এযাটমূ বোম। নিক্ষেপের চুণস্ত 1সদ্ধাত্ত গ্রহ-ণব দায়িত্ব 
কার উপর গ্ত্ত ছিল? ট্রম্যান তীব স্বতিকথায় লিখিয়াছেন যে, সেই দায়িত্ব 
তার উপরই গ্যন্ত ছিল। 

*কধন এবং কোথায় পারমাণাবক বোম! ব্যবহার করিতে হইবে, সেই সম্পর্কে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার আমার উপরেই ছিল। এ বিষয়ে কাহাব৪ যেন কোন 
ভুল ধারণা না থাকে--1[.6 1615 66110 7136816৪9০০ 10--আমি এই 
বোমাকে সামরিক অস্ত্র বালিয়াই মনে করিতাম এবং এর বাবার সম্পর্কে আমার 
বিন্দুমাঞ্জ সংশয় ছিল না। প্রেসিডেন্টের শীর্ষস্থানীয় সামরিক উপদেষ্টাগণ এর ব্যবহার 
সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং যখন আমি এই 1 ষয়ে শারিলের সঙ্গে কথা শাক 
ছিলাম, তখন তানি নিঃসংশয় চিত্তে আমাকে বাঁলয়াছিলেন যে, যি এই বোমার 
দ্বার! যুদ্ধ শেষ কর! যায়, তবে নিশ্চয়ই এর শ্যবহাব কবিতে হইবে ।* (৭) 

চার্চিল ষে এই বিষয়ে উমানের সঙ্গে একাত্ম এবং একমত হইবেন, সেকথা 
উল্লেখ কর! বাছল্য মাত্র। 'তনিও তার মহাযুদ্ধের গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গ্রশাস্ত 
মহাপাগরের ওকিশাওয়! দ্বীপে 'াআবিনাশী জাপানী সৈন্যদের ভয়াবহ বেপরোয়! 
লড়াই দেখিয়। তান অত্যন্ত চিস্তিত হইয়াছিলেন । কেনন!, এভাবে জাপানকে জয় 
কারতে গেলে ১* লক্ষ মাপিন সৈগ্ভ এবং ৫ পক্ষ বৃটিশ টৈন্ের প্রাণ যাইতে পারে। 
এই অবস্থায় এযাটমূ বোমা আ'বক্কারের সংবাদে চা্চিপ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাদ ফেলিয়া 
বাচিলেন। কারণ, এই আতি-প্রাকৃত (80281 1810191) অন্ত যুদ্ধও তাড়াতাড়ি 
শেষ করিবে এবং «বীর জাপানণ পৈন্তেরাও' অজ প্রাণক্ষয় থেকে রেহাই পাইবে । 
আর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার কোন সহযোগিতা শা সাহাষোরও প্রয়োজন 
হইবে না। সুতরাং পরণক্ষার আগেই ৪ঠা স্ুলাই তা'রখ এই বোম! জাপানীদের 
বরুদ্ধে ব্যবহারের কন্ঠ বু'টশ পক্ষ নীতিগত ভাবে মত দিয্াঁছলেন। 

চাল তার বালি ভাষায় অত্যন্ত জোরের সঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, “খ্্যাটোশিক 


(*) ই্রম্যানের আত্মস্থত ( ইং )- পৃষ্ঠা ৪১২ 


খ্যাটম্‌ .বামা-হিবোশিমা ও নাগাশাকি ১১৯৩ 


বোম! জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের দ্বার! তাকে মাহ্বসমর্পণে বাধ্য কর! হইবে নী, 
এটা আমাদের মধ্যে কধনও বিতর্কের বিষয় পর্যন্ত ছিল নাঁ। সকলেই এই প্রশ্নে 
শ্বেচ্ছারৃতভাবে ও স্বাভাবিকভাবেই সম্পূর্ণ একম * ছিলেন এবং আমাদের অন্ত কিছু 
কর! উচিত, এমন কোন সামান্যতম প্রন্তাবও “আমি ক:রুর মুখে শুণ্ন নাই ৮) 
ইতিমধ্যে জাপানের পক্ষ থেকে মক্কোতে শাস্তি স্থাপনের জগ্ত জাপানশ রাজদূতের 
মারফত একটি বার্তা ষ্্যালিনের হাতে পৌছিয়াছিল বটে, কিন্তু তার মধ্যে কোন 
স্থানটি প্রস্তাব ছিল না বলিয়া পেটা গ্রাহথ হইল না। তবে, সেই বার্তায় একথা 
বল! হইয়াছিল যে, জাপান শনঃশর্ত আত্মপমর্পণের” দাবী মানিয়া লইতে পারে না! 
তবে, অন্তান্ প্রশ্নে আপোষ মীমাংসা করিতে রাজী আছে। পটসডাম দম্মেলনের 
পূর্বান্থে জাপানের সম্রাটের পক্ষ থেকে মস্কোতে এই বার্তাটি পৌছিয়াছিল এবং 
ট্যালিন সেঞ্খ। চার্চিলকে জানাইয়াছিলেন। চার্চিল এই [িষয়ে প্রোসডেণ্ট 
উম্যানের সে খন আলোচন! করিয়াছিলেন, তখন তিনি জাপান সম্পর্কে ণনঃশর্ত 
আত্মসমর্পণের' দাবী নিয়া জেদ প্রকাশ কাঁরতে রাজণী ছিলেন না। তখন মাঞ্চিন 
নেতার] পুনরায্ম বিষয়টি বিবেচনা করিলেন এবং জাপানকে আত্মণমর্পণের সুযোগ 
দেওয়ার উদ্দেশ্থে “জাপান* পৈম্যবাহিনশর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ” দ্রাবণ করিয়া! ২৩শে 
জুলাই পট?ডাম থেকে একট চরমপত্র প্রচার করা হইল । (তৃতীয় অশ্যায় দ্রষ্টব্য) 
জাপাশশ সামরিক কর্তৃপক্ষ এই চরমপত্র অগ্রাহা করিলেন এবং ২৮.শ জুলাই 
রেডিও টোকিও মিত্র শক্তি গর চরমপত্রের কান জনাব না ধিয়া ঘোষণ। করিল যে, 
জাপানী গবর্মমেন্ট যুদ্ধ চালাইয়' যাইবেন। তখন প্রেসিডেণ্ট উম্যান স্থির করিলেন 
যে, ওরা! আগষ্টের পর জাপানের [“কুদ্ধে এযাটম বোম। প্রয়োগ কর। ছাড়া আর কোন 
উপায় নাই। «সামরিক প্রয়োজনে" এবং 'সৈন্তক্ষয় হাস করার জগ্গই' এই দিসদ্ধাস্ত 
গৃহীত হইল। মাফ্কিন সমর কর্তার! জাপানশ সামারক উৎপাদন কেন্দ্রে যত 
কাছাকাছি সম্ভব এট বোম! নিক্ষেপের সন্কল্প করিলেন £বং এজন্য পর পর চারটি 
শহরের নাম স্থির কব হইল, যথা--হিরোশিমা, কোকুরা, নাইগাটা এবং নাগাশাকি? 
রণনৈতিক বিমানবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল স্পাৎস (52898) নিযুক্ত হইলেন 
লক্ষ্য বস্তর উপর বোম! নিক্ষেপের ব্যবস্থা করার জন্য । আবহাওয়ার অবস্থা অন্ুদারে 
তারিখ নির্দেশের স্বাধীনত। তাকে দেওয়া. হইল--তবে, ওরা আগষ্টের পর যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব । বোমাবাহী বিমান ছাড়! আর একটি পৃথক বিমানে সামরিক ও 
বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকের দল কয়েক মাইল তফাতে থাকিয়া বোমাবর্ধণের ফলাকল ও 
প্রাতক্রিয়। পর্যবেক্ষণ কারবেন--এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইল। কিন্ত সমর সাঁচঘ 
ও রাষ্ট্রপাঁতর অনুমিত ছাড়া এই বোম! ব্যবহারের কোন সংবাদ প্রকাশ কর চলিবে 
না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশাত্ত মহাসাগরের ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের টিনিয়ান দ্বীপে জাহাজ 
ও প্লেনযোগে বোমার উপহৃক্ত মালমশলা। পাইলট, লক্কর ও বিশেষজ্ঞদের ক্রুত সমাবেশ 
ঘটানো হইল। 1বি-২৯ ম্থপার ফোর্টরেল শ্রেণীর একটি বিশেষ ইউনিট এই উদ্জেন্টে 
গঠিত হইল এবং তারা টিনিয়ান হ্বীপ থেকে আখাত হানার জন্য প্রস্তুত হইল? 


(৬) চার্চিল, বট খণ্ড, ষ্ঠ ৫৫২-৫৫৩ 
স্বিদহা (৩)--১২ 


২১৯৪ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


কর্নেল পল ডাবউ টিবেটস্‌ (শ্19615) নামক একজন তরুণ বৈজ্ঞাঠনক এই ছুঃসাহ?সক 
কার্য সম্পন্ন করার ভার পাইলেন এবং হিরোশিমার আকাশে বি-২৯ শ্রেণীর ষে 
বিমানটি তিনি পাইলট হিসাবে পরিচালনা করিলেন, তার নামকরণ করা হইল 
“এনোলা গে? (80018 08)। 'এনোল! গে"র মাত্র তিনজন আরোহাী-কর্নেল 
টিবেটস্‌, নেভগ ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পারসন এবং মেজর টমাস ফেরেবশী (7676৮৩০) 
আসল ব্যাপারটা জানিতেন, আর বাকী লম্করেরা1 এই বোমা বিষয়ে কিছুই জানিতেন 
না। শুধু এইটুকুই জানিতেন যে, তাণ একটি গুরুতর "গাপনীয়' সামরিক 
অভিযানে যাইতেছেন ।*" 

৫ই আগস্ট ( ইংরাজী মতে ৬ই ) রাত্ি ২-৪$ মিনিটের সময় “এনোল। গে” সেই 
কালাস্তক বোমাটি নিয়া! টিনিয়ান দ্বীপ থেকে দশর্ধ যাঙ্ঞায় বাহির হইল জাপানের 
কিকে। দুইটি পর্যবেক্ষক বিমান তাকে অন্থুসরণ করিল। এই বিমান ছুইটিতে ছিল 
ক্যামেরা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং উপধুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক দল। কিন্তু এই 
বিমানের উড্ডয়ন এবং উধ্ব আকাশে আরোহণ বেশ বিপজ্জনক ছিল | কারণ, বোমাটি 
খুব ভারশ ছিল এবং এর আগে তিনটি বি-২৯ বিমান এখান থেকে ভীড়তে গিদা 
ভাঁগয়! পড়িয়াছিল। আমেরিকার -সীভাগ্যক্রমে * এনোলা গে” বিমান নিরাপর্দেই 
জাপানের দিকে উড়িয়া গেল এবং ভোর ৭ টার সময় (হিরোশিমা সময়) দক্ষিণ 
জাপানের দিকে মুখ করিল। জাপানী রাডার যন্ত্রে তা* ধরা পড়িল এবং সমগ্র হিরো- 
[শিম অঞ্চলে বিমান আক্রমণের সতর্কতাস্বরূপ সাইরেন বাজিয়! উঠিল। এর 1*ছুক্ষণ 
পরেই আবহাওয়। পর্ধবেক্ষণকারী একটি মাফিন বিধান হিরোশিমার আকাশের উপর 
উড়িয়া চঁলিয়' গেল। কোন বোম। বর্ষিত হইল না। সুতরাং যথারশীতি সাইরেন 
'মোক্ষধ্বান+ ( অল ক্রিয়ার ) বাঞ্জিয়। উঠিল এবং লোকেরা মনে করিল [পদ কাটিয়া 
গিয়াছে। অতএব হিরোশিমা শহরের লোকেরা (বাসিন্দার সংখ্য। ৩ লক্ষ ৪৩ 
হাঞার ) যথারীতি কলকারখানাম্ন ও অফিসের কাজকর্মে যোগ দিতে শুরু করিল এবং 
অনেক স্কুলের শিশুরাও রাস্তায় খাঁহ্র হইল। 

৬ই আগষ্ট, পোমবার, সকাল ৮টা_ছিরোশিমার উ্ধ্ব আকাশে দুইটি প্লেন দেখ! 
গেল। কিন্ধশহরের লোকেরা মনে করিল ওই ছুইটি পর্যবেক্ষণকারশ [বমান, বোখারু 
নয়। সুতরাং তার! কেউ নিরাপতার আশ্রয় গ্রহণ করিল না । ওদিকে 'এনোলা গে? 
[রিমানের মধ্যে বোমাট শহরের উপর নিক্ষেপ করার জন্য চৃঁড়াস্ত প্রস্ততি ঘটানো হইল 
_ মার্কিন আবহাওয়া বিমান থেকে আবহাওয়! অনুকূল বলিক্ন! রিপোর্ট পাওয়া গেল। 
সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ তখনই হিরোশিমার “ভাগ্য চূড়াস্তরূপে নির্ণাত' হই 
গেল। সুতরাং পাইলট কর্নেল টিবেট, বোমা নিক্ষেপকারশ এবং নে'ভগেটর ও রাডার 
অপারেটর ৩১১ ৬** ফুট উপর থেকে বোমাটি নিক্ষেপের দ্াপ্িত্ব নিলৈন। সকাল 
৮টা ১১ মিনিটের সময় এনোলা গে" হিরোশিমার উপরে আসন্ন হাজির হইল এবং 
রোমাটি নীচে নিক্ষিপ্ত হইল। (৯) 


(৯) 38080 9009০৫--770:৮6:৫ 76155 0. 109-10 


এযাটফ বেষো-_হিরোশিমা ও নাগাশাকি ১১৯৫ 


এই কালাস্তক বোমা হিরোশিষাতে ক শিদ রণ এবং অবর্ণনশক্ব [বিপর্যয় ঘটালো, 

তার কিছু বর্ণনা আগেই দেওয়া হইয়াছে । এবার “এনোল। গর পাইলট কর্নেল 
র এবং অস্থান্ত বৈমাশকের অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে কিছুটা পুনরাবৃতি কর! 

যাইতে পারে । বোমাটি মাটি স্পর্শ করার আগেই বিস্ফোন্রত €ইয়াছিল এবং 
*এনোলা গে" সই আঘাতের তরঙ্গ এড়াইবার জন্য দুরে সরিয়া গেল- পর্য-বক্ষণকারণ 
বিমান ছুটিও রাপদ দুরত্বে ছিল। এ বোম! বধণের ফলাফল সম্পর্কে বিমান 
থেকে ফটো গ্রহণ কর! হইয়াছিল। 

বোমাটি নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর হঠাৎ হিরোশিম। শহর যেন আতি তশক্ষ, তীব্র এবং 
চোখ ধাধানো উজ্জল স্থর্যলোকে উদ্ভাসিত হুইয়। উঠিল £ 
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অর্থাৎ শহরটি আকম্মিক তীব্র আলোকে উদ্তাঁসত হওয়ার পর সঙ্গে সেই মৃত্যুর 
নিস্তন্ধতা সেখানে নামিয়া আসিল। তারপর শহরের কেন্ত্রস্থলে ভূমিকম্পের আলো- 
ডনের মত প্রচণ্ড আঘাত অন্ভৃত হইল এবং তার পাল্লার মধ্যে যাহা কিছু ছিল, 
সমস্তই একেবারে ধ্বংস হইয়া গুড়া গু'ড়া হইয়া ধুলায় ও আবর্জনায় পাঁরণত 
হইল । (১০) 

বিস্ফোরণের ছ্যতি থেকে নান! রকমের আলো-_নীল, কমলা, বেগুনী ও ধুসর 
রং বিচ্ছুরত হইতোছিল। নীচের সেই ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনার অতাঁত ছিল। “এনোল। 
গে"র একজন বৈমািক সেই দৃশ্য দেখিয়া “মাই গড়, বা “হা ঈশ্বর” বলিয়। টেঁচাইয়। 
উঠিয়াছিলেন। 

ব্যাঙের ছাতার মত অদ্ভুত আকৃতি নিয়। নিবিড় ধূত্রজাল উধ্র্বে আকাশের দিকে 
উঠিতেছিল মাটি থেকে হাজার ফুট পর্বস্ত ধুলা! ও বাির ঘ্বৃণিঝড় যেন বছিতেছিল 
এবং তারপর শহরের দিকে দিকে আগুন জলিতে আরম্ভ করিল। ২৩ মিনিটের 
মধোই সেই ভয়াবহ ধুমজাল ৪* হাজার ছুট উর্ধে উঠিয়া এগল। 

হিরোশিমার উপর নিক্ষিপ্ত এই বোম! ২* হাজার টন টি-এন-টি বা বিস্ফোরকের 
সমান ছিল এবং এই দ্রানীবক বোমা প্যারাস্থট যোগে পাচ মাইল পর্বস্ত নামাইয়া 
দেওয়া হইরাছিল এবং পৃথিবীর মাটি স্পর্শ কারবার আগেই ফাটিয়া গিয়াছিল। 

বোম। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ঝাণ্টায় বড় বড় গাছ ও টেলিফোনের থাম বা 
পোলগুলি দ্রাতন কাঠির মত ভাঙ্গিয়! চুরমার হইয়া গেল। বিভিন্ন অট্রালিকার 
লৌহ বা ধাতু নিিমিত চাদর ব' শট্গুলি ও রাস্তার মোটরগাড়ীওি যেন উ্ধ্ৰে 
উৎক্ষিপ্ত হুইয়! উড়িয়া গেল। ধূলায় ও ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন হইয়! গেল 
এবং দ্বাউ দাউ কাঁরয়! সর্বত্র আগুন জালতে লাগিল। হিরোশিমা শহর ধ্বংসন্তপে 
পরিণত হুইল, অন্ততঃ শহরের ৬* ভাগ অদৃশ্য হুইয়! গেল। পাচা, বড় বড় রাস্কৃষে 
কারখানা! নিশ্চিছ হইল এবং হাজার হাজার লোক জানিতেই পারিল না তার? 
কিভাবে মারা পড়িল। অন্ততঃ ঘটনাস্থলেই ৭৮ হাজার লোক সোজান্'্জ নিহত 


(১০) স্লাইডার, পৃষ্টা ৫৯৪ 


১১৯৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


হইল। ১* হাজার লোক চিরকালের জন্ত ?িখোজ হইয়া গেল এবং প্রায় ৮* হাজার 
আহত হইল। আরও হাজার হাজার কিংবা অসংখ্য লোক মারাত্মক গামা রশ্মির 
প্রাতক্রিয়ায় ছুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল। শহরের চারদিকে ব্যাপক 
“আগ্িঝড়ের জন্য বিভ্রান্ত, [মু ও আআসপ্রন্ত নরনারশ চারদিকে ছুটাছুটি করতে 
লাগিল। কাহারও কাহারও দেহের চামড়া খাঁসয়া ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। 
কাহারও বা! চোখ ঠেলিয়া বাহিরে আসতে লাগিল। অসঙহা যন্ত্রণায় লোকে 
পাগলের মত টাকার করিতে লাগিল। একপ্রকার তীব্র গন্ধে বাতাস আচ্ছ্র 
গেল এবং ব্ছ লোক টলিতে টিতে বমি করিয়া! ফেলিল। ৬* হাজার 

অষ্টালিকা ধ্বংস হইল। আর বাকণ অজশ্র অক্টালিক। জখম হইল। 

সোজা কথার হিরোশিমার সেই নারকীয় বীভৎস ও বিপর্ধনকর দৃশ্যের কোন বিশদ 
বর্ণনা ওয় সম্ভব নয়। 

কিন্ত হিরোশিমার পরও জাপান সামরিক হাইকমাণ্ড আত্মসমর্পণ না করায় তিন 
দিন পর বা »ই আগষ্ট নাগাসাকিতে দ্বিতীয় পরমাণু বোমা বর্ধিত হইল। 
হিরো শমার চেয়েও নাগাসাকির এই বোম। আরও উন্নত ধরনের ছিলি এবং এর 
ধ্ংসকর ক্ষমতা আরও বেশী ছিল। শহরের অধিকাংশ কলকারখানা ও সীমিক 
দ্রব্য সরবরাহের কেন্দ্রসহ ৩ মাইল লম্বা ও ২ মাইল চওড়া এলাকায় একমাত্র 
ধবংসন্তুপ ছাড়া আর কিছু রহিল না। নাগাসাকিও হিরোশিমার মতই শ্মশানে 
পরিণত হুইল ।.*. 

কিন্ত শিল্প-গুধান নাগাসাকি শহরে সকাল বেলা ১১টার পর (৯ই আগষ্ট ১৯৪৫) 
যে বোম। বর্ধিত হইয়াছিল, তাতে ওই শহরের ২ লক্ষ ৬* হাজার বান্দার মধ্যে 
১ লক্ষের কম লোক বিস্ফোরণের ঝাপ্টার মধ্যে পাঁড়য়াছিল। কারণ, শহরের 
অন্যান্য অংশ প.হাড়ের দ্বার! সুরক্ষিত' ছিল। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে আমোরিকান 
মে'ডক্যাল মিশন তদস্তের পর ঘোষণ। করিয়াছিলেন যে, নাগাশাকিতে ৪* হাজার 
মৃত ও ২৫ হাজার আহত হইয়াছিল । 


হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এই বর্বর এযাটমু বোমা নিক্ষেপের ফলে অন্ততঃ 
২ লক্ষ মান্য নিহত হইয়াছিল, যদিও আমেরিকানর। হিরোশিমায় ষাত্র ৬ হাজার 
লোকের মৃত্যুর কথা ম্বীকার করিয়াছিল। কিন্ত ২৫ বছর পর িরোশিম। দিবস 
উপলক্ষে ১৯৭* সালে জাপানীরা বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র [হিরোশিমাতেই ছুই 
লক্ষ মাগ্ুষ মারা পাড়য়াছিল। 

কিন্ত পারমাণবিক বোমা এমন অমানুষিক ব্যাপার ষে, সেই বোমা বর্ষণের ত্রিশ 
বছর পরেও জাপানের বহু লোক তেজক্িয়াজানত কঠিন ব্যাধিতে ছুঃসহ যন্ত্রণা 
ভূগিতেছিল। 

[ এই দ্বানবিক কাণ্ডের ফলে হতাহত ও মৃত (তেজক্রিয়াজনিত রোগে ) এবং 
ক্ষাতিগ্রত্ত বাসগৃহ ও সম্পা্ত ইত্যাদি ধ্বংসের চূড়ান্ত হিসাব নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন । 
কেননা, এই সম্পর্কে নানা সময় অনুসন্ধানের কলে যে সমস্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, 
সেগালর মধ্যে সংখ্যাগত গরমিল আছে। যেমন, ১৯৭৭ সালের জানুয়ারণী মাসের 


খ্যাটমু বোম! -হিরোশিৎ। ও নাগাশাকি ১১৪৭ 


প্রথম সপ্তাহে 'অমৃন' সাপ্তাছক পত্রে প্রকাশিত জাপানী বিজ্ঞানীদের নৃতনতম 
তদন্তের যে ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে, তাতে দেখা যায় যে, হিরোশিমায় 
বিশ্ফে”রত প্রথম পরমাথ্‌ বোমাটি ছিল ১,২৫.** টন টি-এন-টির সমতুল্য । সেই 
সময় ছিরোশিমার আঁধবাসশর সংখ্য! ছিল ৩ লক্ষ ৬ হাজার এবং বোমা 
বিস্ফোরণের জন্য প্রাণ হারাইয়াছিল ১ লক্ষ ৪১ হাজার লোক, আহতদের মধ্যে ১* 
হাজার মার! গিয়াছিল। 

আর নাগাপাঁকিতে নিক্ষিপ্ত দিতধয় পারমাণাবক বোমাটি ছিল ২২*** টন 
টি-এন-টি'র সমতৃল্য। ৮ই আগষ্ট তারিধ এই বোমাটি মাটি থেকে ৫০* মিটার 
উচ্চতায় ফাটানো হুইয়াছিল। এর ফলে নাগালাকিতে প্রাণ হারাইয়াছিল ৭৯ 
হাজার লোক। জাপানী বিজ্ঞানীদের নৃতনতম রিপোর্টে বল! হুইয়াছে যে, 
হিরোশিম। ও নাগাসাি ছুই নগবের মোট আধিধাসীর সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৭০ 
হাজার-_-১৯৪৫ সালের পরমাণু বোমায় মার! গিয়াছল এই ছুই শহরের মোট 
২১২,০০০ মানুষ । কিন্তু পরব্তাঁ বছরগুপিতে যারা অকালে মারা গিয়াছিল, তাদের 
সংখ) যোগ দিলে দুইটি পারমাণাঁবক বোমায় নিহতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজারেরও 
ব্শৌদাড়াইবে |] 


বাঃ ৬০ রী 


কিন্ত ৬ই আগষ্ট, ১৯৪৫, এযাটমূ 'বামা বর্ষণে হিরোশিমায় যখন নরকের হাটি 
হইয়াছিল, তখন আমোরিকার প্রেসিডেন্ট ম্যান এবং বৃটেনের স্বনামধন্ত উইন- 
ষ্টোন চাচিল যেন স্বত্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচলেন: 

উম্যান তখন পটসডাম সম্মেলন থেকে 'আগষ্ট” হৃদ্ধঙ্গাহাজ যোগে ওয়াশিংটনে 
ফারিবার পথে। চতুর্থ দিনে তিনি জাহাজে বাঁসক্»। মার্কন সমরসাঁচবের কাছ 
থেকে পৃণ্থবী কম্পনকারণ এযাটমূ বোমা বর্ষণের সংবাদ পাইলেন । 

এই সংবাদে ম্যান অভিভূত হইলেন এবং জাহাজের অভান্তরেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
বায়ারনেসকে (€ 89:089) টোলিফোনযোগে খবর দিলেন। যে সমস্ত লক্কর তার 
চারাদকে ছিলেন, তাঞ্কে উদ্দেন্তে ম্যান বলিলেন : 

"0019 19 (05 81590690 001708 10 10190019. 105 01006 (01 85 60 86 
0010৩ + 

“ইতিহাসের এটা সর্ববৃহৎ ব্যাপার । এধন আমাদের ঘরে ফেরার সময় এলো+। 

তারপর জাহাজের রেডিও যোগে এই বোম'বর্ণের আরও বিস্তৃত খবর পাওয়া 
গেল এবং ম্যান ভোজনকক্ষে সমবেত লম্কর ও আঁফিসারদের নিকট ( তখন তারা 
মধ্যাহ্ন ভোজন কারতেছিলেন ) এবং পরে জাহাজের [িপোর্টারদের এক বৈঠকে সন্ত 
নিক্ষিপ্ত এ্যাটমু বোমার ফলাফল ও গুণ-গুণ ব্যাখ্যা করিয়া এক বতৃতায় মস্তব্য 
করিলেন যে, ইতিহাসে বিজ্ঞানের জজ্ঘবন্ধ চেষ্টায় এত বড় কাজ আর কখনও হয় 


নাই। যাঁদ জাপান এর পরেও আত্মসমর্পণ না! করে, তবে জাপান ব্বংস হুইয়! 
যাইবে। (৯৯) 


(৯) ইম্যানের স্ব'তকথা (ইং )-পৃষঠা ৪৬৫ ৪৬৬ 


১১৯৮ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


চার্চিল লিখিয়াছেন যে, পটসডাম থেকে প্রচারিত চরমপত্র জাপান অগ্রাহথ 
করিতেই হিরোশিমা ও নাগাশাকির উপর পরমাণু -বামা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত 
হইয়াছিল। এই বোমা বর্ষণের আগে আপার ফোর্টরেস শ্রেণীর মার্কিন বোমারুগুলি 
জাপানের শহরগুলির উপর নিদারুণ বোমাবর্ষণ চালাইতেছিল | কস্ত প্রাণহানি 
হাস করার উদ্দেস্তে মিত্রপক্ষ ১১টি জাপানশ শহরকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্তা 
প্রতিদিন বিমান থেকে ১৫ লক্ষ ইস্তাহার এবং চরমপত্রের ৩, লক্ষ কপি বিতরণ 
করিয়াছিলেন। 

চাচিলের দয়া আছে, সন্দেহ নাই ! বানি এযাটমূ বোমা পরণক্ষার আগেই 
জাপানের বিরুদ্ধে উহা! ব্যবহারের জন্য ইম্যানের নিকট সম্মতি দিয়া রাখিয়াছিলেন 
এবং ষে নবশংসতার জন্ত তার [িবেকে বিন্দ্মাত্র ব্যথা লাগে নাঈ, সেই ব্যক্তিই 
আবার জাপানদের সতর্ক কাঁরয়া দেওয়ার উদ্দেশ্ে লক্ষ লক্ষ ইন্তাহার বালি করার 
জন্য যেন মানবিক করুণা বোখ করিতেছেন ! 

অথচ এযাটম বোমা বর্ষণের খবর পাওয়ার পর উইনষ্টোন চার্চিল এই মর্মে এক 
বিবৃতি দিলেন যে, “ঈশ্বরের অপারিসীম অস্থগ্রহ* ঘে, জ্মানদের পরিবর্তে বুটশ ও 
আমেরিকান বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক শক্তির গোপন রহশ্ত আবিষ্কার করতে 
পারিক়্াছিলেন ! 

আর স্তপ্ভিত জাপান" সংবাদপত্রসমূহ এই আক্রমণকে “দানবিক, বর্বর ও পাশাবিক* 
বলিয়া তীব্র ধিক্কার দিলেন এবং আমোরিকাকে মনুত্তজাতি ও ন্যায়াবচারের 
হত্যাকারী বলিয়া] নিন্দা কীরলেন। আর টোকিও রেডিও ঘোষণা! কাঁরিল : 

11196 1709800 ০01 (706 00106 19 ৪০ 1611868065৪ 09180610811 ৪11 1151108 
101088, 1)01787) 80৫ 81170818) 11061811961 86886৫ (০ ৫680) 05 (06 
(06086000105 10596 8170 191639016 €11561306150 ৮/ (09 01981, 4৯11 006 
৫5৪৫ ৪00 1710160 616 00060 65000 16906710020....110৩ ৫7৩০ ০1 606 
9০70৮ 19 71099191680. 77096 ০০৫৫০০:৪ ৮816 (0 0686), 10116 
10086 4009019 ঢ/673 101190 ৮5 116 1. ৫:501108916 [91655015৪0৫ 
06৪. (১২) 


অর্থাৎ সোজা কথায় হিরোশিমায় এই এযাটমূ বোমা বর্ষণের ফল এমন সাংঘাতিক 
হইয়াছিল যে, কার্ধতঃ সমস্ত জীবন্ত বস্ত-_পণ্ুড ও মানুষ সকলেই অন্তুতপূর্ব উত্তাস ও 
চাপের জন্য মার! পড়িয়াছিল। [নিহত এবং আহত সকলেই এমনভাবে প্রিয়া 
গিয়াছিল যে, তাদেরকে আর চেনা যাইত না। এই বোমার ফল বহু দূর বিস্তৃত 
হইয়াছিল। যারা ঘরের বাইরে ছিল, তারা দগ্ধ হইয়া মারা গেল, আব যারা ঘরের 
ভিতরে ছিল, তারা অবর্ণনীয় চাপ ও উত্তাপের জন্ত মারা পড়িল 1... 

হিরোশিমা ও নাগাসাকি উভয় শহরেই পারমাণবিক বোমার আঘাতে জনজ্শবন 
ও কলকারখাণা স্তব্ধ হইয়া গেল। মৃতদেহের অপসারণ একটা কঠিন সমস্তার মত 
দেখা দিল। কেননা, সমব্ত কিছুর মধেই যেন একটা বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খল! ঘটক 
গিয়াছিল। একমাত্র কংক্রিট এবং লৌহ ও ইম্পাতের তৈরণ বাড়ীগুলির কাঠামো! 


০২) স্বাইভার, পৃষ্টা ৬*২-৬০৩ 


এ্যাটমূ বোমা--হিরোশিনা ও নাগাশাি ১১৪৮ 


ঈাড়াইয়াছিল, আর সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। অনেক মৃতধেহ রাস্তায় পড়িরাছিল 
এবং কোন কোন এলাকা যেন ভূতুড়ে ছায়ার আকার ধারণ করিয়াছিল । এযাটম্‌ বোম! 
রশ্মির প্রাতিক্রিয়ায় এবং তেজক্ষিয়তার ফলে অঙ্গশ্ম লোক নান! প্রকার ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হুইয়াছিল। রক্ত-পাইখানা, বমি, জর, চুল উঠিয়া যাওয়া এবং দেহের 
অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণের জন্য বু লোক ১ থেকে৮সপ্তাহের মধো ধীরে ধারে মৃত্যুর কোছে 
চলিয়া পড়তেছিল। আর একটা ভয়াবহ প্রতিক্রিয্নাও উল্লেখযোগ্য ! বিস্ফোরণের 
ফলে বহু নারখর গর্ভপাত হইয়াছিল এবং অকালে সন্তান প্রস্থৃত হইয়াছিল। অনেক 
স্্র-পৃরুষের প্রজননক্ষমতাও নষ্ট হইয়! শিয়াছিল। (১৩) 
সঃ কী নী 

কিন্ত ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে জাপানকে পরাজিত করার জন্ত সত্যই কি 
পারঘাণবিক বোমা ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল? হিরোশিমার পর এই প্রস্থ 
বিশেষভাবে [বিতর্কের স্থষ্টি করিয়াছিল । ধারা ম্যান ও চার্িলের মত গ্যাটযু 
বোমা বর্ষণের পক্ষপাতণ ছিলেন, তাদের মতে এই বোম! নিক্ষেপের দ্বারা কেবজ 
কয়েক লক্ষ আমেরিকান জীবনই রক্ষা পায় নি, জাপানীদের জীবনও রক্ষা 
পাইয়াছে। কারণ, যুদ্ধ অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি শেষ হুইয়াছিল। বিদ্ধ স্বখ্যাত 
মার্কন গ্রন্থকার মিঃ ভি এক ফ্লেমিং ভিখিয়াছেন যে, পটসডাম সম্মেলন সম্পর্কে ৯ই 
আগষ্ট প্রোপিডেন্ট উম্যান যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাতে তিনি বলিয়াছিলেন ঘে, 
জাপান সামরিক ঘাটি হিসাবে হিরোশিমার উপর পৃথিধর প্রথম খ্যাটমূ বোষা 
নিক্ষি্ হইয়াছিল। জাপানকে সতর্ক ও সমঝাইয়! দেওয়ার জন্যই এই বোমা বর্ধিত 
হুইয়াছিল। “এর পরেও যাঁদ জাপান আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে তার সামারক 
কল-কারখানাগুলির উপর আরও বোম] বর্ষিত হুইবে এবং ছূর্ভাগ্যক্তমে তার ফন্ধে 
হাজার হাজার অসামারক লোক মারা যাইবে ।” 

প্রকৃতপক্ষে হিরোশিমা! দক্ষিণ জাপানের সামারক ঘাটি হইয়া থাকিলেও এব 
পারমাণবিক আক্রমণের সময় সেখানে কয়েক হাজার সৈম্ত থাকিয়া থাকিলেও 
সৈন্তদের উপর লক্ষ্য করিয়া কিন্তু বোমা বহিত হয় নাই, নিহত হইয়াছিল অজ 
অ-সামরিক লোক এবং এর উদ্দেশ্ত ছিল ভয় দেখাইয়া জাপানকে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে 
বাধ্য কর! । খ্ৃদ্ধের যঙ্্রণা থেকে রক্ষা পাওয়া! এবং হাজার হাজার মাফিন যুবকের 
প্রাণ রক্ষা করাই, ্রষ্যানের উদ্দেস্ত ছিল এই বোমা নিক্ষেপের পিছনে । 

অব্য সেই সময়ের মার্ধিন জনমতও এই বোমাবর্ষণ সমর্থন করিতেছিল € 
কারণ, জাপানীরা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক যেভাবে পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়াছি 
এবং মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের উপর ষে বর্ষর ব্যবহার করিয়াছিল, তার প্রাতশোধ গ্রহণের 
জন্তও মার্কিন জনমত উৎসুক ছিল। (১৪) 

সোজা কথায় আমোঁরকার জনগণের একট; বিপুল অংশ তাড়াতাড়ি হৃদ্ধের 
অবসান দাবি করিতেছিল। [বিশেষতঃ ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানের পর মার্কন সৈম্য ও 


(১৩) শ্তার জন হামারটন সম্পাদিত “দ সেকেও গ্রে ওয্ার', ১ খণ্ড 


পষ্ঠা ৩৯১৩ 
(১৪) দি কোল্ড ওয়ার, পৃ, ২৯৬ 


২২০০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


আঁফিসারবৃন্দ আবার “সাত সম্ম্র তের নদ্রী পার হইয়া দুরবর্তা জাপান রণক্ষেত্র 
ঝঁ;পাইয়া পড়ার জন্ত আদে। উৎসাহ বোধ করিতেছিলেন নাঁ। ুতরাং পারমাণবিক 
বোমা ব্যবহার করিয়া! যর্দ তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ কর! যায়, তাতে জনমতের কোন 
আপাতত ছিল না। 


অর একট! প্রশ্থও চিন্তা করার ছিল। এত অজন্র কোটি টাকা ( মোট ২৫* 
€কাটি ডলার ) ব্যয় কায! মানুষের ইতিহাসে যে ভয়ঙ্করতম অস্ত্র তৈয়ার কর! হুইল, 
রণক্ষেত্রে তার কার্ধকারিতা কতটুকু, সেটা যাচাই করিয়া দেখার ইচ্ছা ছিল। 
কেননা, এত ব্যয়বহুল অস্ত্র নির্মাণের সার্থকতা সম্পর্কে জনমতের নিকট ৫কফিয়ৎ 
দেওয়ার দায়িত্বও ছিল সরকার পক্ষের। এখানে স্মরণীয় যে, বিজ্ঞানাচার্ধ 
আইনস্টমইনের কাছ থেকে সেই এতহাপসিক চিঠি (১৯৩৯ সালের ২রা আগষ্ট) 
পাওয়ার পর প্রোসডেণ্ট রুজভেণ্ট গোপনখয়তা রক্ষা করার জন্য কংগ্রেপের সঙ্গে 
পরামর্শ না করিয়াই এ্যাটম বোম। ির্ঝ।ণের ব্যয়বহল বিরাট পরিকল্পনায় হাত 
চদয়।ছিলেন। ন্ুতরাং এত বছর পর এত মানুষের চেষ্টা, গবেষণা ও পারশ্রমের 
ফলে যে বোমা প্রস্তত হইল, শক্র; বিরুদ্ধে বাস্তবক্ষেত্রে তা কতখানি কাজে লাগিতে 
পারে, সেই পরণক্ষারও প্রয়োজন ছিল । এযাটম বোম] বর্ষণের এটাও ছিল অন্যতম 
কারণ। 


তথাপি হিোশিমার পর আমোরিকার শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ ম্বীকার 
করিয়। ছিলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে পরমাণু বোমাবর্ষণ অপি হার্য ছিল না| বিমান- 
বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক জেনারেল হেনরি আর্নন্ড বলিয়াছেন--“জাপানীরা 
[্মানপথের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং তারা আর বেশীদিন 
টিঃয়া থাঁকতে পারিত না।, অনুরূপভাবে নৌ[বভাগের বড় কর্তা ক্লিট এাডমিরাল 
উইলিয়াম হালি (6181967) মন্তব্য করিয়াছেন__-“এঙাবে প্রথম পরমাণু বোমার 
পরণক্ষ! অনাবশ্াক ছিল। এই বোমা [নিক্ষেপ অত্যন্ত ভূল ছিল। যে অস্ত্রের কোন 
, প্রগোজন ছিল না, সেই অস্ত্র খনিয়ার সামনে এভাবে জাহির করার কি দরকার ছিল 
কারণ, মার্কিন নৌ-সেনাপতির মতে ক্ষাপান নৌবহর ইতিপূর্বে ধ্বংস হইয়া 
শিরাছিল। নুতরাং এই বোম! নির্মাণের জন্য তাপ বৈজ্ঞানিকদের উপর দোষারোপ 
করেন। আর মাঞফিন বিমান বিভাগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ '্রাটিজিক বন্থিং সার্ভে 
এর িপোর্টর উপসংহারে মন্তব্য করা হইয়াছিল ধে, সমন্ত ঘটনার বিস্তৃত তাস্ত 
এবং ঘে সমন্য জাপানশ নেতা এই সমন্ত ব্যাপারে জড়িত ছিলেন, ঠার্দের মতামত 
গ্রহণের পর রিপোর্ট রচাক্িতাগণ এই সিদ্ধান্তে পৌহয়াছিলেন যে, ১৯৪৫ সালের 
৩১শে ডিসেম্বরের আগেই জাপান এ্যাটম বোম! ছাড়াই আত্মসমর্পণে বাধ্য হইত। 
এমন কি, এজন রাশঘ্ারও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের দরকার ছিল ন! 
এবং আমোরকার পক্ষ থেকে খাস জাপানশী দ্বীপ আক্রমণের পরিকল্পনারও দরকার 
ছিল না। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রী [মং বায়ারনেস্‌ (89069) বালিয়াছেন যে, এযাটম বোমার জঙ্ত 
ফৃ্ধ শেষ হুর নাই। আসলে এই বোমা যখন নিক্ষিপ্ত হইতোঁছিল, জাপান সেই সময়ই 
পরাজিত হইয়াছিল এবং সান্কি গ্রার্থন. করিতেছিল। (১৫) 


(১৫) দি কোল্ড ওয়ার, পৃষ্ঠ! ২৯৭ 


্গ্যাটম বোম।--হিরোশিষা ও নাগাশাকি ১২৯১ 


্বয়ং চাচ্লি যিনি এযাটম বোমার এত ভক্ত ছিলেন, তান পর্যন্ত তার মহাযুদ্ধের 
স্মৃতিগ্রন্থে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ষে, একমাত্র পারমাণবিক বোমার জন্যই জাপান 
পরাজয় দ্বীকার করে নাই। আসলে জাপানের ভাগ্য আগেই নির্ধারিত হইয়া 
গয়াছিল। বুটেনের মত জাপান ছিল দদ্বীপবাসী শক্ত” (19190 ৮১০৪৩), 
স্বতরাং নৌবহুরের উপর নির্ভরশীল । কিন্তু জাপানের সেই নৌশক্তি একেবারে নষ্ট 
হইয়া গিয়াছিল। (১৬) 

আমেরিকার অন্ততম শীর্ধস্থান"য় সামরক নেত৷ ও প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা 
খ্যাডগ্মরাল লেহাই (1,931)9) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় পরমাথু বোম। বর্ষণের ঘটনাকে 
[নন্দা করিয়াছেন--শহরোশিম! ও নাগাশাকির উপর এই বর্বর অস্ত্রের বাবহারের 
দ্বার' জাপানের বিক্ুদ্ধে আমাদের বৃদ্ধের প্রকৃত কোন সহায়তা হয় নাই। কারণ, 
জাপানের [রুদ্ধে সমুদ্রপথের অবরোধ স্ত্টি এবং গতান্ুগাতিক বোমাবর্ধণের 
প্রচণ্ততার দ্বারাই জাপান পরাঞ্জয় স্বীকার করিগাছিল এং আত্মসমর্পণ উদ্যোগী 
হইয়াছিল।" 

শীর্ষস্থানশয়্ মাফিন সামাবক নেতৃবৃন্দ এবং স্বয়ং চাচিলের যখন এই আভিমত, 
তখন এযাটমূ বোমা আদেঁ বর্ধিত হইল কেন? ক্যাপ্টেন লশভেল হার্ট এর ব্যাখ্যান্বরূপ 
বলিয়াছেন যে, এই বোমাবর্ধণের পিছনে ছুইটি কারণের সন্ধান পাওয়া যাক়_ প্রথমত; 
১৮ই জুলাই পটসডামে (যখন হ্যাটম বোমার সাফল্যজনক পরণক্ষার রিপোর্ট পৌছিল) 
ডাল উ্রমগনকে বৃঝায়াছিল্নে যে. জাপানের বিরুদ্ধে হৃদ্ধে :সাভিরেত রাশিয়ার কাছ 
থেকে সাহাধ্য গ্রহণেব আর প্রয়োজন নাই । রুশ সাফল্যের উপর জাপান" বৃদ্ধের 
'অবসান আর নিঞরশীল নয়। বিশেষতঃ পটসভাম সম্মেলনে ষ্যালিন যেভাবে 
জাপান্রে দখলদারির অংশ চাহিতেছিলেন, তাতে আমেরিকা অত্যন্ত বিব্রত -বাধ 
করিলেন। সুতরাং এই বিব্রত অবস্থা ও রুশ সাহায্য এড়াইবার জন্য সোভিয়েত 
বাহিনী কর্তৃক মাঞ্চুরিয়াতে গাক্রমণের আগেই এযাটমূ বোমা বর্ষণের দ্বার! জাপানকে 
ধরাশারণী করার সন্কল্প হইয়।ছিল। 

আর দ্বিতীয় কারণ ছিল--এযাটমু বোমা তৈয়ারির [বিপুল অর্থব্যয়ের সার্থকতা 
কার্মক্ষেত্রে প্রমাণ কর! এবং সেই ইচ্ছা পারমাণতিক বিজ্ঞানশদেরও ছিল। অন্যথা 
হছনমতের নিকট তার! কি কৈফিয়ৎ তেন ? এ জন্তই হিরোশিমা ও নাগাপাকির 
উপর এযাটমূ বোম! নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। (১৭) 

মার্কিন এীতহাপিক ভি এফ ফ্লেমিং লিখিয়াছেন যে, হিবোশিমা ও নাগাসাকিতে 
পারমাণবিক বোম| নিক্ষেপের পিছনে চারি প্রকারের কারণ ছিল : 

(ক) মার্কন সৈন্তদের জীবন বাচাইবার স্বাভাবক তাগিদ । 

€ে) মহাযুদ্ধের স্থাক়িত্বঙ্গাল হাস। 

€গ) রণক্ষেত্রে বোমার কার্যকারিতা প্রমাণ করা এবং 

(ঘ) সোভিয়েত রাশিয়াকে দ্র প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ না৷ দেওয়। | 

এমন কি, বৃটেনের ও সামারক মহলের কোন কোন [বিশিষ্ট ব্যাক্ত এই প্রকার 
বর্বর অস্ত্র কিংবা! গণহত্যাকারণী অস্ত্র প্রয়োগের িরোধশী ছিলেন। যেন--বৃটশ 


(১৬) চার্চিল--৬ষ খণ্ড, পৃষ্ঠ ৫৫১ 
€১৭) ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬৯৭ 


১২০২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


নৌবহরের এ্যাভার্মরাল ভাইকাউন্ট কাানংহাঘ ১৯৪৭ সালের ১৪ই মে এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছিলেন যে, জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণের জন্ত তানি সর্বদাই 
ছুঃখ বোধ করিয়াছেন। কারন, ওই বোমা ছাড়াই জাপান আত্মসমর্পণ কাঁরতে বাধ্য 
হুইত। কিন্ত ষে পারমাণাঁবক শক্তি মানুষের কল্যাণের জন্ত প্রয়োগ করা যাইত, তা' 
এভাবে অস্ত্রের মাধ্যমে ব্যাবহার করায় সেই কল্যাণের দিকটা চাপা পড়িয়া 
গেল। (১৮) 

জাপানের বিরুদ্ধে পারমাণাঁবক বোমা বর্ষণের সংবাদে সোভিয়েত রাশিয়ায় তীব্র 
প্রাতাক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল-_-যাদও এই সংবাদ প্রথমে চাপা দেওয়ার চেষ্টা 
হইয়াছিল। সোতয়েত থেকে প্রকাশিত (১৯৭৯) একটি নৃতনতম পুস্তকে বলা 
হইয়াছে যে, ছিরোশিষা ও নাগাসাকিতে এযাটম বোমা [বিস্ফোরণের ফলে মোট 
৪ লক্ষ ৪৭ হাজার অসামারক ব্যক্তি নিহত বা পন্থ হইয়াছিল এবং *মাঞ্ধিন 
সাত্রাজ্যবাদী মহল এন এক অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছিপ, পৃথিবীর ইতিহাসে যার 
তুলনা নাই। এটা কেবল নিরর্থক শিষ্টুরতাই ছিল না, ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে যাকিন গবর্নঘেণ্টের রণনৈতিক স্থাবধালাভের চেষ্টা । জাপান লেখকেরা 
যথার্থই মস্তব্য কায়াছিলেন যে, এযাটীমিক বোমা দ্বিতীয় মহাতৃন্ধের শেষ অন্তর ছিল 
না, বরং ওটা ছিল পরবর্তা কালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রথম 
অস্ত্র।” (১৯) 


০০০ 


(১৮) দি কোম্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা ৩৬ 
(১৯) 0158 7১811109600 1 ০1 006 90161 000100১ 0 415-16. 


দশন পর্ব 
ষষ্ঠ অধ্য।য় 
জাপানের বিরুদ্ধে কশ আক্রমণ 3 রণনীতি ও কৃটনীতির প্যাচ 


১৯৩১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জাপান চীনের মাঞ্চারয়। প্রদেশ আক্রমণ এবং 
তারপর দখল করিয়া নিল। সেই «থকে জাপান চশনের বিরুদ্ধে যে দশর্ঘস্থায়শ যুদ্ধে 
জড়াইয় পাঁড়ল, কার্ধত: সেই যৃদ্ধই দন্ত জাপানের কাল হইয়া দ্লাডাইল | কারণ, 
প্রশান্ত মহাসাগরণয় যুদ্ধে উৎপাত্ত সেই থেকে এবং ১৯৪৫ সালের ৮ই আগষ্ট.রাশিয়া 
কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ ঘোষণার মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে সেই ১৪ বছরের 
দখলীকত মারিয়া জাপানের হাতছাডা হইয়া! গল-_জাপান চূড়ান্ত রূপে পর্যন্ত 
ও পরাজিত হইল । অবশ্ত তার আগেই জাপান আমেরিকার প্রচণ্ড প্রত্যাধাতে এবং 
িরোশিমায় পারমাণবিক বোমার বজ্বাঘাতে প্রায় ধরাশায়ণ অবস্থায় পৌছিয়াছিল। 
কিন্ত জঙ্গশীবাদ ও ফ্যাসিজমের পার্লায় পড়িয়া জাপান যে 'পাপ, করিয়াছিল, 
জার্মানগর মত অনুরূপভাবেই তাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কারতে হইল। 
সোভিয়েত রাশিয়। কিংবা কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রত্তি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া! জাপান 
সামারক নেতারা চীন ও সোভিয়েত সীমান্তে দীর্ঘকাল যাবত হামল! করিতেছিলেন 
এবং পার্ল হারবারের (ডিসেম্বর ১১৪১ ) পর ষে বিশাল সাম্রাজ্য তার! গ্রাস 
করিয়াছিলেন, সেই সাআাজ্য হজম কর1 তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, সেই 
শক্তি ও সম্পদ তাদের ছিল না। অথচ নাৎসণ জার্মানী ও ফ্যাসিষ্ট ইতালণর 
মিত্রক্ূপে জাপান যেমন ইঙ্গ মাক্কিন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল, তেমনি সোভিয়েত 
রাশিয়ার সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষর ( এীপ্রল ১৯৪১ ) সত্বেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
জার্মানীকে সহায়ত! করিয়া! আসিতেছিল। যদিও হিটলার কর্তৃক রাশিয়াকে 
আক্রমণের পর জাপান সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে হাতে-কলমে কোন যুদ্ধে অব 
হয় নাই, তবু সেটা তার কোন “ম্তবিবেচনা” বা তথাকথিত নিরপেক্ষতার কারণ 
সঞ্জাত ছিল না। আসলে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোর যুদ্ধ এবং ১৯৪২ 
সালের ষ্র্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জাপান হিটলারের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ের অপেক্ষায় 
ছিল। কন্ধ সেটা যখন ঘটিল না, বর" হিটলার বাহিনীর পরাজয় ঘটিতে লাগিল, 
তখন সোভিয়েত রাশিয়ার মত বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে জাপান ঝাপাইয়া পিতে সাহস 
পাইল ন'--যদিও এই প্রসঙ্গ নিয়া জাপানশ নেতাদের মধ্যে অনেক বার শলাপরামর্শ 
হইয়াছিল। 

তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হুস্বে যে, রুশ-জার্মান বৃদ্ধে জাপান হিটলারকে 
অন্ততঃ পরোক্ষভাবে যে সাহায্য দিয়া আসিয়াছে, তার গুরুত্ব কম নয়। কারণ, 
মাঞ্চুরয়াতে জাপানের ১* লক্ষ টৈন্য নিয়া গঠিত শাক্তশালশী কোয়াণ্টাং বাহিনীর 
(মাঞচুরিয়ার কোয়াপ্টাং উপদ্বপের নামানুসারে ) জন্য রাশিয়াকে সর্বদাই সশন্ক 
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১২০৪ দিয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


এবং ষ্্যালিনগ্রাদের নিদারুণ সক্কটময় যুদ্ধে দুরপ্রাচোর এই সমস্ত বাহিনগ থকে 
রাশিয়াকে কয়েক ডিভিপন ছুর্দান্ত সাইবোরিয়ান ,সৈম্ত আমদানি করিতে হইয়াছিল, 
তথাপি সেট! ছিল জরুরী অবস্থায় বিপদের বাঁক গ্রহণের মত। কিন্তু জাপান 
সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বদাই একটা অস্বস্তিকর ফিংবা ভয়ের মনোভাব ছিল। 
কেননা, সোভিয়েত নেতার! জাপানকে বিশ্বাস করতেন না! এবং জাপানের জঙ্গীবার্দী 
নেতারাও সোভিয়েত কমিউনিষ্ট নেতাদের বিথ্েষ ও সন্দেহের চোখেই 
দ্বেখিতেন। সুতরাং ছুইপক্ষ থেকেই একটা স ধাতের মনোভাব ছিল এবং সগগ্র 
পরিস্থি'তর উপর বাধ্য হইয়াই সোহয়েত নেতাদের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে 
হইয়াছল্র। 

এই প্রপঙ্গে আমি জেনাণ্লে এস এস স্তমেস্থে (91066060100) লিখিয়াছেন যে, 
১৯৪২ সালের সন্কটের দিনগুলিতে দুরগ্রাচ্যের জ্নোরেল ্টাফদের জন্তু ডেপুটি চঈফের 
পদ সৃষ্টি করতে হইল এবং সমর বিভাগের রণাক্রিয়া দগ্তরে একটি ফারু ইষ্টার্ন সেক্টর 
থুলিতে হইল এবং মেজর-.জনারেল এফ মাই শেভচেস্কোর মত একজন আভিজ্ঞ ও : 
দক্ষ -সনাপ'তিকে তার ভার দিতে হইল । 

কিন্তু মহাযৃদ্ধের আগেই ১৯৩৮ সালে দ্বর প্রাচ্যের এবং ১৯৪১ সালে ট্রাব্সবৈকাল 
মিলিটারি িহ্বিক্ট দুটির পুনর্গঠন করিতে হইয়াছিল । ১০৪৩ সালের ছিতীয় অর্ধের 
পর যখন »সাভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন সোঁতয়েতের অন্থকুলে যাইতে লাগিল, তখন 
মিত্রপক্ষের বৃঝিতে বাকী রাহুল ন! যে, জার্যানীর পতনের পর জাপানেরও পতন 
অশিবার্ধ হইয়া উঠিবে। ক্ুতরাং পশ্চিমী মিত্রের]! রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে 
দলে টানিতে চাহিলেন। কিন্তু তেহরান সম্মেলনে ( নভেম্বর ডিসেম্বর, ১৯৪৩) 
তিন বিশ্বনেতার বৈঠকে যখন ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সুনির্দিষ্ট 
প্রতিশ্রুতি দেওয়। হইল, একমাত্র তখনই ষ্র্যালিন নীতিগতভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার 
পক্ষ থেকে জঙ্গীবাদশ জাপানের [তরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন। অবশ্ধ 
এই অস্ত্র ধারণ কর] হইবে ছটলারণ জার্মানীর পরাজয়ের পর। (১) 


ঈঃ গা ০ 


১৯৪৪ সালের গ্রীত্মকালে যখন সত্য সত ই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা 
হইল, তখন জাপান নিয়া রাশিয়ার উপর আর একবার চাপ দেওয়া! হইল। কিন্ত 
ট্যা'লন জবাব দিলেন যে, জার্মানীর পরাজয়ের আগে জাপানের বিরুদ্ধে আভিষান 
সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯৪৪ সালের সেপ্টেপ্টর মাসে সোভিয়েত স্থুগ্রীম কমাগ্ডের পক্ষ 
থেকে দুরগ্রাচ্যের সৈন্যদের সমাবেশ এবং সরবরাহ ইত্যা্দ সম্পর্কে পরিকল্প। তৈরী 
করার জন্ত খোদ সদর দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হইল। কারণ, ট্র্যালিন ইঙ্গিত দিলেন 
যে, শীই এটার দরকার হইতে পারে । 

এই সময় অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একিন চার্চল ও ইডেন মন্কোতে আসিয়া 
হাজর হইলেন। 


(১) 1105 9০৬6: 0908181 906? ৪% ভা৪--1941-1945 ৮9 3506191 
0110১ 4১105 91816106000, 19৪০০, 1970, 7. 323 


জাপ'ণ্র রুদ্ধে রশ আক্রমণ ১২০৫ 


জেনারেল ত্যেমেক্কো লিখিয়াছেন যে, সদর দপ্তরে তা ৬ প্গেনারেল আস্তোনোভ 
(জেনারেল ষ্টাফের বড়কর্ত) যথারশতি তাদের [িরপোর্ট পেশ করিতে গিয়াছিলেন এবং 
সেই সময়েই তানি প্রথম বুটিশ প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়াছিলেন। অবশ্য সঘর দগ্ডরে 
তাদের পীছানোর সঙ্গে সজেই তাদেরকে সওর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে, পাশের ঘরে 
চার্চিল ষ্র্যালিনের সঙ্গে কথা বলিতেছেন এবং সুপ্রীম কমাগার নির্দেশ দিয়া 
রাখিয়াছেন যে, তারা ধেন আসব! মাত্র তার সঙ্গে দেখা করেন। 

এই নির্দেশ অন্থসারে স্তেমেঙ্কো এবং আতন্তোনোভ পাশের কক্ষে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন যে, চার্চিল ও ষ্ট্যালিন পরস্পরের ম্বখোমখি আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন 
এবং “ভয়ানকভাবে ধোয়। ছাড়িতেছেন।” অর্থাৎ চার্চিল একটা মোটা চুরুট এবং 
ট্যালিন যথারশতি তার পাইপ টানিতেছিলেন। আর দোভাধণ প্যাতলোভ তার ডেস্কে 
খাসিয়া আছেন । 

স্তেমেক্কো এবং আত্তোনোভকে ট্র্যালিন চার্চিলের সঙ্গে পরিচয় করাংয়। দিলেন । 
চার্চিল তখন রণাঙ্গনের অবস্থা জানিতে চাছিলেন এবং জেনারেল আতস্তোনোভ 
সংক্ষেপে স্তর থেকে দক্ষিণ পর্স্ত রণক্ষেত্রের অবস্থা বুঝাইয়! দিলেন। চার্চিল তখন 
টোবিলের উপর পাতা মানাঁচন্সের উপর ঝু" কয়] পাঁড়য়া খু মন দিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করিলেন এবং একটি মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কারলেন-__-'আইজেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে 
জার্ধানরা কত সৈন্য নিয়োগ করিয়াছে ?, 

আতন্তোনোভ সেই সংখ্যা বলিলেন। এরপর তাদের দুইজনকে সেই কক্ষ থেকে 
নিক্ষাস্ত হইতে দেওয়া হইল । কিন্তু তারা ছুইজনেই পাশের কক্ষে গিয়! অপেক্ষা 
কারতে লাগিলেন চার্চিলের বিদায় নেওয়ার আশায় । কেনন' কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
দলিলে সুপ্রশম কমাগারর স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল। 

মানিট কুঁড়ি পর চার্চিল চলিয়া গেলেন। ট্র্যালিন তখন একজন অফিসারকে 
ডাকিয়। বলিলেন £ 

“চার্চিল যে সমস্ত হুইস্বি ও (সিগার আমাকে উপহার দিতে গিয়েছেন, সেগুলি 
সামারক লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দাও ।১ 

তারপর আন্তোনোভ ও স্তেমেক্কোর দিকে তাকাইয়া ট্যালিন মস্তবা করিলেন-- 
“আপনার। খেয়ে দ্বেখবেন কিন্ত, আমার বিশ্বাস জিগনসগুলি খুব ভালে। 1” (২) 

বল! বানুল্য যে, ্র্যালিনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে চাঠিল তার সঙ্গে 
জাপানী বুদ্ধের বিষয় নিয় আলোচন] করিয়াছিলেন । 


জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার আক্রমণ যে অনিবা্ধ তার প্রথম আভাস 
পাওয়া গেল ৫ এপ্রল ১৯৪৫, যখন সোভিয়েত গবর্মমেণ্ট রুশ-জার্খান নিরপেক্ষতার 
চুক্তি বাতিল বাঁলিয়৷ ঘোষণা কারিলেন। পররাষ্ট্র ঞ্ত্রী মলোটোভ জাপানী গবর্নমেপ্টকে 
জানাইয়া দিলেন যে, ১৯৪১ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর পারাস্থিতিয় “আমূল 
পারিবর্তন+ ঘটিয়। গিয়াছে, জার্মানী সোভিয়েত রাশিখাকে আক্রমণ কারিয়াছে এবং 
জাপান জার্মানীকে সহায়তা করিয়াছে। আঁধকন্ধ জাপান যাদের বিরুদ্ধে যু 
কাঁরতেছে সেই বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মিআঅ। “ম্ৃতরাং 


(২) পূর্বোদ্কত পুস্তক, পৃষঠা৩২৫ 
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্বাক্ষরত চুকির তৃতীয় অনুচ্ছেদ অন্থ্যায়ণ চুক্তির মেয়াদ ফুরাইবার এক বছর আগে 
চুক্তি বাঁতল করার জঙ্ বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার থে নিয়ম আছে, সেই অন্্যায়শ সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ১৩ এপ্রল, ১৯৪৫ তারিখ থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দিতেছে ।, 

কিন্ত দোভিয়েত ইউনিয়নের এই কার্ধ আইনের দিক থেকে সঠিক ছিল না। 
কারণ, আইন অনুযায়ী ১৩ এপ্রল, ১৯৪৬ পর্যস্ত এই চুক্তির মেয়'দ ছিল। ন্ুতরাং 
আগষ্ট মাসে (১৯৪৫ ) রাশিয়] কর্তৃক জাপানেগ বিরুদ্ধে আক্রমণ বার্ধত চুক্তিভদ্গের 
তুল্য ছিল। (৩) 

কস্ধ জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ারও অনেক নালিশ জমিয়] উঠিয়াছিল। 
িটলার কর্তৃক রাশিয়া! আক্রান্ত হওয়ার পর মস্কোস্থিত জাপানখ রাষ্ট্র্বুত জার্মানণকে 
অনেক মূল্যবান সংবাদ জরবরাহ করিয়াছেন। দ্বরপ্রাচ্যে অনেক রুশ সৈম্ভ তো 
সতর্কতান্বরূপ রাখিতেই হইয়াছিল, অধিকন্ত “১৯৪১ জালের গ্রশ্মরকাল থেকে 
১৯৪৪ সালের শেষ পর্বস্ত জাপানশ সশস্ত্র বাহিনী বে-আইনশী ভাবে ১৭৮টি সোভিয়েত 
পণ্যবাহ জাহাজ আটকর্ষারিয়াছিল। সোভিয়েত ইউপিয়নের দ্ববপ্রাচ্যের স"মায় 
জাপানশর! ক্রমাগত উস্কানি দিয়াছে এবং ৩৯ বার সাভিয়েত ভূমির উপর গোলা 
কারম্বাছে।” (৪) 

ট্যালিনগ্রাদ পর্যন্ত রাশিয়ার প্রতি জাপানের আসল মনোভাব কি ছিল তা 
জান] রাশিদ্বার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কেননা, ১৯৪২ সাল পর্যস্ত টে।কিওতে 
সোভিয়েত রাশিয়ার একজন অতান্ত দক্ষ গোয়েন্দা ছিল-_নাম রিচার্ড সোর্জ। ইনি 
নিজেই ছিলেন একজন জার্যান সাংবাদিক এবং টোকিওস্ছিত জার্মান রাষ্্রদ্ুতের সঙ্গে 
তার ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব (প্রথম খণ্ডে এর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে )। এই গোয়েন্দার 
মৃত্যুদণ্ডের পর ১৯৪৩, ১৪৯৪৪ সালে রুশ-জাপান সম্পর্ক মোটামুটি “ঠাণ্ডা ছিল। 
কন্ধ জার্খানশর পরাজয়ের পর ইয্সপ্ট চুঁক্ত অনুসারে রাশিয়া আগষ্ট মাসে (১৯৪২) 
মাঞ্চুররাতে জাপানকে আক্রমণে উদ্যত হইল |... 

এদিকে জাপান কিন্ত রাশিয়ার মারকৎ হিত্রশক্ির সঙ্গে শাস্তি স্থাপনের উদ্দেস্রে 
আলোচনা! আরম্ভ করার জন্ত বিষম চেষ্টা করিতে লাগিল-_যে কথা আগেই 
পেউসডাম সম্মেলন উপলক্ষে ) উল্লেধ করা হইয়াছে । কারণ, জাপানের অবস্থা 
কাঁহল হুইয়! উঠিতেছিল। আমেরিকান এতিহাসিক হার্বাট ফীজ িখিয়াছেন 
যে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো মস্কোস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদুত শ্কাটোকে বারবার তাগিদ 
দ্িতেছিলেন মলোটোভের সঙ্গে দেখা! করিয়! আলোচনা আরস্ভ করার জন্য । কারণ, 
দ্ধের অবস্থা অত্যন্ত লঙ্গীন এবং আর কয়েক দিনের মধ্যেই এই যুর্ধ শেষ করিয়া 
ফেলিতে হইবে, হাতে আর সময় নেই।, 
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জাপানের বিরুদ্ধে রশ আক্রমণ ১২০৭ 


অর্থাৎ “বর্তমান বিষয্বাটি এমন জরুরী ষে; এই জম্পর্কে মাত্র একটি দিন নষ্ট 
হইলেও হাজার বছর ধরিক্না দুঃখ করিতে হইতে পারে। সুতরাং আঁবলম্বে 
মলোটোভের সঙ্গে কথ! বলার জন্ত আপনাকে অগুরোধ করা যাইতেছে ।, 

মিঃ ফিজ এই ঘটনার উপর মন্তব্য করিতেছেন £ 4৯০০: 53691 96811) ৪10৫ 
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অর্থাৎ মন্দভাগ্য স্যাটো। টগোর বার্তা নিয়া তার আর আলোচনার 
স্থযোগ হইল না। কারণ, পটসভাম থেকে ট্ট্যালিন ও মলোটোভ যখন ট্রেনে 
করয়। মন্কোর দিকে রওনা হইলেন, তখন মক্কোতে তাদের পৌছিবার আগেই মাঞ্চিন 
প্রেন টিটিয়ান দ্বীপ ( গুয়ামের অদৃরবর্তী ) থেকে এ]াটম বোম! হরোশিমার দিকে 
রওন! হুইয়! গেল !."" 

৬ই আগষ্ট, ১৯৪৫, প্রেিডেষ্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করিলেন যে, হিরোশিমার উপর 
এযাটম বোম! নিক্ষেপ কর! হুইয়াছে। 

এই ঘোষণার ছুই দিন পর ৭-৮ই আগষ্ট অত্ান্ত তাড়াহুড়া কাঁরয়া সোভিয়েত 
সরকারের পক্ষ থেকে মলোটোভ জাপানণ রাষ্ট্রদুত ্তাটোকে ডাকিয়া আনিয়া সোভি- 
ঘবেত সরকার কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা জানাইয়। দিলেন । 

»ই আগষ্ট থেকে সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলিয়া ঘোষিত 
হইল এবং ৮ই আগষ্ট রাত্রে মলোটোভ এক প্রেস কনফারেন্মে অত্যন্ত গম্ভীর ও গু 
মুখে সে কথ! জানায় দ্রিলেন। কিন্ত হিরোশিমায় এযাটমূ বোম! বর্ষণের কথা! একবার 
উল্লেখও করিলেন না এবং রুশ সংবাদপত্রে সেই বোমার কথ প্রাধান্্ পাইল না। 
কিন্ত যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়া এবং অত্যন্ত গুরুত্বসহুকারে প্রচার কনা হইতে লাগিল 
মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েত বাহিনগীর আক্রমণের সংবাদ । 

প্ননোরেল ইয়ামাদার অধশন মাঞ্চুরিয়ায় কোয়াপ্টাং আমি ১০ লক্ষ টপনা নিয়া 
গঠিত ছিল এবং এর! জাপানের উৎকষ্টতম স্থলসৈন্যক্ূপে পারিচিত ছিল। মোট সৈন্য 

খ্যা ছিল ৩১ িভিসন এবং এদের অন্ত্রসঙ্জা ছিল ১,১৫৫টি ট্যাস্ক, ৫৩৬* কামান এবং 
১৮০ বিমান । মাঞ্ুকোও এবং অন্তর্যঙ্গোলিয়ার সৈন্যের সংখ্যা ৩ লক্ষ হইলেও এদের 
অস্ত্রসঙ্জ৷ অত্যন্ত খারাপ ছিল । রুশ জেনারেল ব্যেমেক্কোর মতে এদের কোন রণঘ্বক্ষতাও 
ছিল না। 

অপর পক্ষে দৃরপ্রাষ্ট্যে আগে থেকেই যে সোভিয্বেত বাহিনী ছিল, তাদের সঙ্গে 
মে-স্ুলাই মাসে, ১৯৪৫, আরও নুতন নৃতন সৈচ্দল যুক্ত হইল এবং পারিকল্পনা কর! 
হইল পশ্চিমে মঙ্গোলিয়! ও পূর্বাদকে ব্লাডিভোস্টোকের সমুত্র উপকূলের এলাকা থেকে 
একযে'গে সলাড়াশির চাপের আকারে প্রচণ্ড দুইটি আঘাত, হান! হইবে মাধ্চারয়ার 
কেন্জুস্থলে অবস্থিত কোর্নাপ্টাং বাহিনীর বিরুদ্ধে। 

বল! বাহুল্য যে, সৈম্তসংখা। ও অন্ত্রসঙ্জায় সোভিয়েত বাহিন জাপানের তুলনায় 
অনেক বেশী শাক্তশাল” ছিল এবং যে তিনটি প্রধান রণক্ষেত্র বা ক্রণ্টের সি হইল, ভাতে 
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২টি ট্যাঙ্ক [িভিসনসহ মোট ৮* ভিতিসন ফ্োভিয়েত সৈম্তের সমাবেশ ঘটিল । 
অর্থাৎ সৈন্তসংখ): দাড়াইল ১৫ লক্ষেরও বেশী, আর ফিল্ডগান ও মর্টার শ্রেণীর 
কামান ২৬ হাজারেরও বেশী, ট্যাঙ্কের সংখ্যা ৫ হাজ্জার ৫ শতের বেশী এবং ৩,৮০৯ 
রণাঁবমান। ফলে, সোওয়েত সশস্ত্র বাহিনী মা্জারয়ায় জাপ বাহিন"*র তুলনায় 
সৈন্য অস্ত্র সব দিক দিয়াই "নেক বেশী শক্তিশালপ ও শ্রেষ্ঠ ছিল। (৬) 

মার্শাল ম্যালিনোভাস্ব, মার্শাল মেরেৎসকোভ, মার্শ'ল ভ্যাসিলাইভদ্ষি (প্রধান 
সেনাপত্তি) এবং জেনারেল পুরকায়েভ_-এই কয়জন রণদক্ষ সোভিয়েত সেনাপতি 
মাঞ্চুরিয়াতে জাপবাহিনীর বিরুদ্ধে হৃদ্ধ চালাইবার দায়িত্ব পাইলেন। 

তিনটি প্রধান আক্রমণ একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হইল গোড়াতে সবই মাঞ্চুরিয়ার হারবিনৃ 
অভিমুখে । এই তিনটি রণক্ষেত্র ছিল £ 

কে) মার্শাল মেরেখসকোভের অধীন প্রথম ফার্‌ ইঠ্টানন আমি- ব্রাডিভোষ্টক 
বন্দরের উত্তর "্ঞ্চল থেকে। 

খে) দ্বিতণয় ফারু ইস্টার্ন আর্মি জেনারেল পুরকায়েভের অধীন আমুর নদী পার 
হইয়। দক্ষিণ-পশ্চিম স্থঙ্র উপত্যকায় । 

(গ) ট্রান্-বৈকাল আর্মি মালিনোভক্ষির অধীন-ম'ঞুলি থেকে পূর্বাদকে চীনা 
ইষ্টর্দ রেলপথ বরাবর । 

এই সমস্ত প্রধান আক্রমণ ছাড়া অন্যান্য উপ-রণক্ষেত্রও ছিল। আর এই 
সমম্ত রশ সেনাপতির ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে যৃদ্ধের প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা ও 
অপূর্ব দক্ষতা । 1বস্ত কোয়াণ্টাং আর্মিও শক্তিশ'লী ছিল এবং কয়েক বছর ধায় 
তার! প্রাতরক্ষার ব্যবস্থা পাকা ক'রয়াই গাঁড়িয়া তুলিক্'ছিল। এছাড়া প্রাককঁতিক 
প্রতিবদ্ধকতাও জাপানী বাহিনীর সহায়ক ছিল। 

কিন্ত এই সমস্ত সত্বেও সোভিয়েত বাহিনীর অভিযানের মুখে কোয়াণ্ট।ং বাহি্শ 
বেশীদিন টিকিয়] থাকিতে পারিল না। ইংরাজ সামরিক সম্পাদক মেজর-জেনারেল 
স্তার চার্লস গাইন (008068 09%987) সস্তব্য করিয়াছেন যে, জাপানণ সৈম্তপ্দিগকে 
পরাজিত করা একেবারে জলভাতের মত সহজ ছিল না! এবং জাপানগদের প্রাতরক্ষার 
ব্যবস্থা উত্তম ছিল। তথাপি-__ টি 

€ব6৬৩:01061655 1105 90100006 01 1105 08100098187 8701060 1009101)61 
501100108 0610)91085090100 01 1059181) 101110819 ৫09016205, 006 1:8108162 
০1 0০979 (1010 %/69 10 5281 80৫ (185 ০0000166100 01 [7০181811029 101 
81) 90608156010 ৪ 81686 8০816 17) (105 11796 28115015 861 006 ০০11856 
9? 03611009109 5615 10 00610986168 16108110801 66808, 0৩ 611816810 
0180) ০: 981000988) ৪৪ 80170179015 8016060 00 006 0110012)9691)059 “106 
169 (8011981 ৫5600001012 81805161905 01802081815 (106 16880108 01 11)6 096177181% 
8৪: 1020 6660 ৪১৪০:৮৩৫১, (৭) 

(*) গ্রেট প্যার্িওটিক্‌ ওয়ার অব. দি সোতিয়েত ইউনিয়ন, মন্, পৃষ্ঠা ৪১৮ 

(4) 205 95০996 01686 ৬/৪:--84860 05 517 5000 17910188100 
7187-000061581 917 088:165 0700১ ৬০) 9, 2 2086, 3185. 


জাপানের বিরুদ্ধে রশ আক্রমণ ১২০৯ 


অর্থাৎ এই সমস্ত বিস্ব মত্বেও এই আভতিধান আর একবার রুশ সামরিক ক্ষমতার 
চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপন কারল। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে এত সৈন্যের স্থানাস্তারতকরণ 
এবং জার্মানীর পতনের মা এত কম সময়ের মধ্যে এমন প্রপাণ্ড আকারে আক্রমণের 
প্রস্তাতি সম্পূর্ণকরণ, একমাত্র এই ঘটনাগুিই খুব চমকপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হুইবে। 
অবস্থা অন্ুযায়শ এ" অভিযানের রণনৈতিক পরিকল্পনা খুব চমৎকাররূপে উপযোগ্নী 
ছিল ,এবং কার্ধক্ষেত্রে এর রণকৌশলগত প্রয়োগ প্রমাণ করিতেছে যে, সোভিয়েত 
বাহিনী কিরূপ পরিপূর্ণ হার সঙ্গে জার্মান যৃদ্ধের শিক্ষা করায়ত্ত করিয়াছেন ।? 

মাঞ্চুরয়ায় রুশ আক্রমণের দক্ষতা সম্পর্কে $টিশ সমর-এতিহাপিকের এই মন্তব্য 
নিশ্চয়ই স্মবণষোগ্য | 

স্ৃতরাং অল্প কয়েকাঁদনের মধোই জাপানের কোয়াণ্টাং বাহিনণ চূর্ণ হইয়া গেল। 
রুশ সৈন্যের! উত্তর ঝোরিয়াতেও ঢুঁকিয়া পঁড়ল। দক্ষিণ শাখালিন ও িউরাইল 
ত্বীপ দখলের জন্য প্রশাস্ত মহাসাগরীয় রুশ নৌবহর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল 
এবং সবংকারশভাবে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষধি'ত হওয়ার পরেও জাপানশ বাহুনণীর 
মধ্যে এমন কতকগুলি উগ্র দশপ্রোমক ইউনিট ছিল যার! অনেকদিন পর্যন্ত রুশ- 
সৈম্ভদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা! করিম্বাছিল। 

মাঞচুরিয়াতে এবং [শেষ ভাবে পোর্ট ডাইরেন ও পার্ট আর্থার-_এই ছুইটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ বন্দর দখলের জন্য সোভিয়েত কমাও বিমানবাহিত দৈন্যদল নামাইয়া দিয়াছিল, 
কারণ, তাদের আশঙ্কা ছিল ষে, মাফ্িন পৈন্যেরা রুশদের আগেই সেখানে অবতরণ 
এবং বন্দর দুইটি দখল করিয়! নিতে পারে। অবশ্য ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের নিকট 
জাপানের আত্মসমর্পণের পালাও শুরু হইয়াছিল এবং যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়ার জন্ত জাপ 
সম্রাটের আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ৫ লক্ষ »৪ হাজার জাপাশখ সৈন্য 
বন্দী হইল (২০ হাজার আহত সহ)। ধৃত বন্দীদের মধ্যে ছিলেন ১৪৮ জন 
সেনাপাত। ৮* হাজার জাপানী নিহত হইয়াছিল। সেই তুলনায় রাশিয়ার ক্ষাত 
হইয়াছিল নিতান্তই সামান্ত-_মাত্র ৮ হাজার নিহত ও ২২ হাজার আহত হইয়াছিল । 

জাপানের সঙ্গে এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে ১৪ই আগষ্ট চিয়াং কাই-সেকের চশনের 
সঙ্গে ৩* বছরের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই চুক্তি শ্বাক্ষরে চীনের পক্ষ থেকে (মাফিন 
প্ররোচনায় ) স্বেচ্ছাককৃতভাবে বিলম্ব করা হইয়াছিল। আর ২২শে আগষ্ট ্্যালিন 
কোয়াপ্টাং আগ্সির আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণ! কারলেন। 


, ৪ রী 

কিন্ধ মাঞচুরিয়ায় জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার *শেষ মৃহূর্তে'র 
এই আক্রমণ পশ্চিমী সামরিক ইতিহাসে ও মিত্রপক্ষীয় সোভিয়েত-বিরোধী মহলে 
গভীর বিতর্ক, বিদ্ধপ ও সমালোচনার উদ্রেক করিয়াছে । কারণ, এই বৃদ্ধের 
পটভূমিকায় উতয়পক্ষের অর্থাৎ মাফিন বৃজরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিক্ার কুটনৈতিক 
চাল ও চক্রাস্ত ছিল। ১৬ই জুলাই পারমাণাঁবক বোমার সাফলাজনক পরাক্ষার 
পর প্রেসিডেন্ট ইম্যান ও তীর পরামর্শদাতার! এবং বৃটেনে চার্চিলের সমর্থকগণ 

ছিমহা! (৩)--১৩ 


১২১০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


পটসভাম গশ্মেলন থেকেই সোভিয়েত [িরোধিত! গুরু করিয়াছিলেন । পোল্যাণ্ড, 
পূর্ব ইউরোপ ও বলকানে তারা সোভিয়েত নীতিকে সম্প্রসারণবাদরূপে চিছিত 
কিয় ক্ষোভ ও উদ্ম। প্রকাশ করিতোঁছলেন। ন্মুতরাং জাপানে, স্ষু্বর প্রাচ্যে বা 
চীনে কিংবা মাঞ্চুরয়ায় যাতে সোভিয়েত রাশিয়া আর কোন সম্প্রসারণ ঘটাতে 
না পারে, সেজন্য তারা সতর্ক ইলেন এবং রাশিয়াকে আর “আস্কারা” না দিতে 
সম্বক্পবন্ধ হইলেন । এজন্যই দেখা যায় যে, ২৬শে জুলাই পটসভাম সম্মেলন, থেকে 
যখন বৃটিশ-ধাকিন-চশনা চরমপত্রে জাপানকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান 
জানানে! হইল, তখন রুশপক্ষ অন্থরোধ জানাইলেন ওই চরমপত্দ্রের প্রকাশ আরও 
দুই দিনের জন্য স্থগিত রাখিতে । কিন্তু ইঞ্জ-মাঞিন পক্ষ জবাব দিলেন যে, সেই পত্র 
ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হুইয়! গিয়াছে ! 

আসলে পারমাণবিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার ফলেই ম্যান ষ্ট্যালিনকে জিজ্ঞাসা 
না! করিয়াই জাপানের বিরুদ্ধে চরমপত্র ছাড়িয়্াছিলেন। অনুরূপভাবে ২৯শে জুলাই 
মলোটোভ যখন উরম্যানকে অনুরোধ কাঁরয়া! পাঠাইলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়াকে 
জাপানের বিরুদ্ধে বৃ্ধে যোগদানের জন্য “নয়মমাফিক অনুরোধ” জানানো হোক, 
তখন ট্রম্যান নান! ছুতায় সেটা এড়াইয়া গেলেন। এই সম্পর্কে মন্কোস্থিত মাকিন 
মিলিটারি মিশনের বড়কর্তা জেনারেল ভীন্‌ 0998০) মন্তব্য করিয়াছেন-- 

“জাপানী যুদ্ধে পোভিয়েত রাশিয়ার যোগদান আর অত্যাবস্তক ছিল না। 
সুতরাং রাশিয়ার প্রাত কর্কশ ও উদ্দাসীন হওয়ার মত অবস্থায় আমরা 
পৌছিয়াছিলাম।” (৭) 

এই সময় মাফিন রাষ্্রনেতা ও সামারক নেতারা রাশিয়া কর্তৃক জাপানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার, সম্ভাবণার কথা নিয়াই ছুশ্চিপ্তাগ্রস্ত ছিলেশ পা, পাছে 
জাপানের আত্মসমর্পণের আগেই লালফৌজ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া 
বসে, এই ছুর্তাবনায়ও ব্যাকুল ছিলেন। ২৮ জুলাই নৌ-সচিব ফরেষ্টাল 
(5011551] ) পররাষ্র-সচিব বার্সের (99065) সঙ্গে এই সমস্যা নিয়া 
আলোচনা করিয়াছিলেন এবং বার্ণস বিয়াছিলেন যে, মাঞ্চুরিয়াতে, বিশেষভাবে 
ডাইরেন ও পো আর্থার বন্দবে রুশদের ঢুকিয্৷ পড়ার আগেই জাপানের যৃদ্ধটা 
মিটাইয়া ফেলিতে হইবে। কারণ,*একবার রাশিয়ানর1 সেখানে ঢুফিলে আর তাদেরকে 
বাহির করিয়া দেওয়1 যাইবে না।” বার্সের পরবর্তী কালের বক্তব্য থেকে আরও 
জান যায় যে, ম্যান এই আশঙ্কাতেই ্ট্যালনকে এ্যাটম বোম! বিন্ফোরণের কথা 
জানান নাই । কারণ, সে কথা৷ জালে ষ্ট্যালন হন্ততে। আগেই মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ 
করিয়া বসিতেন। (৮) 

এমন কি চীনের পররা্রমন্ত্রী টি ভি স্ুং (পরে প্রধানমন্ত্রী) এবং ট্র্যালিনের 
মধ্যে যাতে পটসডাম সম্মেলনের আগে ও পরে ভ্রত কোন সাক্ষাৎ এবং বাহঃ- 
মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ ও ভাইরেন বন্দর ইত্যাদি নিক্কা কোন চুক্তি ক্রুত 


(৮) এ পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৮৩ 


জাপানের বিরুদ্ধে রশ আক্রমণ ১২১১ 


নিপন্প না হয়, কার্ধতঃ ম্যান কালহরণের তেমন কৌশলও অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। (৯) 

এই কৌশলের কথ৷ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বার্নসও ত্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং 
বলিয়াছেন ষে, ট্র্যালিন ও চিগাং কাইসেকের মধ্যে আলোচনা যত দশর্ঘ ও বিল্বিত 
হয়, ততই মঙ্গল। কেননা, সেই অবস্থায় মাঞ্চারয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানে আরও 
বিলম্ব ঘটিবে এবং তার আগেই হস্তো! জাপান আমেরিকার নিকট আত্মসমর্পণ 
করিয়া বসিতে পারে। ন্মুতরাং দেখা গেল রাশিয়া ও চীনের মধ্যে আলোচন! 
পটসভডাম সম্মেলনের আগে ১৪ দিন (৩* ভূন থেকে ১৪ জুলাই ) এবং পরে আর 
এক সপ্তাহ--৭ আগষ্ট থেকে ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত অনুচিত হুইয়াছল এবং এর পিছনে 
ওয়াশিংটনের ইঙ্গিত ছিল [য়া কাই-সেকের প্রাতি। (১০) 

একথা সত্য যে, ইয়াণ্টা চুক্তি অনুসারে বহিঃমঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চারয়ার বন্দর 
ও রেলপথ ইত্যাদি সম্পর্কে ট্র্যালিনের দাবগুলি রজভেণ্ট মানিয়া নিলেও এইগুলি 
সম্পর্কে চিয়াং কাই-সেকের সম্মতির দরকার হইৰে এবং রুজভেণ্ট সেই সম্মতি আদায় 
করিয়া দিবেন এমন কথাও চুক্তিতে ছিল । স্পষ্ট কারয়াই বল! হইয়াছিল : 

“105 1216809 01 010166 91680 7১05%7915 18০ 81660 11080 (1986 0181109 
91 096 5095160 00108 81181] ০6 017010691101190019 1011160 81061 581৫1) 
189 0690, 0০০৪৫৪৫ 1, 

অর্থাৎ জাপানের পরাজয়ের পর সোভিয়েভ ইউনিয়নের এই সমঘ্ত দাবি 
নিঃসন্দেহেই পূর্ণ কর! হইবে । এই সম্পর্কে তিনটি বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্প্রধানগণ একমত 
হইথাছিলেন। (১১) 

তিন প্রধানের মধ্যে এই স্বাক্ষরিত চুক্তি সত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের মধ্যে 
বন্ধুতা ও মৈত্রশর চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব হইতে লাগিল এবং হিরোশিমায় বোমাবর্ষণের 
রে রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আগে সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হহল না। 


সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাশিয়াকে এড়াইবার জন্য মাফিন কূটনীতি দম্তরমত 
প্যাচ কবিতোছিল এবং রাশিয়াও তেমন সন্দেহ করিতেছিল বািয়াই এযাটম বোমা 
নিক্ষিপ্ত হওয়ার ছুই দিন পরেই মাঞ্চুরয়াতে আক্রমণ করিল। 'চিয়াং কাই-সেকও 
কিন্ধ মাকিন কূটনীতির এই প্যাচ ধারয়! রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি নন্তাৎ করিয়! বাহির 
হইয়া আসিতে চাহিলেন। কিন্ক রুজভেণ্ট ও চাচিলের মত ছুই বিশ্বনেতা যখন 
ইস্াপ্টাতে ট্্যালিনের অঙ্গে প্রািশ্র্গতবন্ধ হইয়াছেন, তখন চিয়াং কাইসেক আর চুক্তি- 
ভঙ্গ কাঁরতে সাহ্‌স পাইলেন না। বিশেষতঃ ততক্ষণে বিশাল সোভিয়েত বাহনী 
মাঞ্চুরিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল ।... 


০) পূর্বোদ্ধত পুস্তক, পৃষ্টা ১৮৪ 
(১*) আলেকজাগ্তার ভার্থ, পৃষ্ঠা ৯২৩ 
(১১) পু্যোরিখিত পুস্তক, পৃষ্টা ০২৩ 


১১১২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ম্যানের কুটনশতি সম্পর্কে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, পটসভাম সন্মেলংনর 
শেষের দিকে জাপানের সত্তর যখন প্রিন্স কোনেয়েকে মক্কোতে শাস্তি আলোচনার জন্ট 
পাঠাইবার উদ্দেন্টে প্রস্তাব করিলেন, তখন উম্যান ট্্যালিনকে সোজান্জ পরামর্শ 
দিলেন সেই শাস্তি প্রস্তাব উপেক্ষা করার জন্য । 

কিন্তু পটসডাম থেকে প্রচারিত চরমপত্র জাপান “অগ্রাহ্থ করিয়াছে জাপান 
বার্তার এই অনুবাদও স্বেচ্ছারুত বিকৃতি বিংবা বিভ্রাস্তিকর বিয়া মনে হইতে পারে। 
অথচ জাপানশ কর্তৃপক্ষ এই অগ্রাহ করার কথা স্বীকার করেন না। কেননা, জাপানশ 
শব্ব--0181095813+-এর অর্থ “অগ্রাহ্য করা” নয়, জাপানণী ভাষায় এর আসল অর্থ 
হইল-_বর্তমানে এই বিষয়ে “কোনো মন্তব্য ন করা”। কিন্তু চরমপত্র অগ্রাহথ করা 
হইয়াছে-_মাকিন পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাক্কতভাবে কিংব! দৈবাৎ এই ছ্ুতা দেখাইয়া হিরো- 
শিমার উপর তাড়াতাড়ি বোমাবর্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হইল। (১২) 

একাঁদকে দুরগ্রাচো রাশিয়ার উপর একহাত লওয়ার জন্ত উ্ম্যান ও তার পরামর্শ- 
দাতার] যেমন জাপানের শাস্তি প্রস্তাব অগ্রাহথ এবং হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে 
এ্যাটমূ বোমা বর্ষণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অন্তরকে সোভিয়েত রাশিয়াও 
তেমানি মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের গাগেই জাপান যাতে আমোরিকার নিকট আত্মসমর্পণ 
করিয়া না বসে তার জন্যও কম ব্যস্ত ছিলেন না! কেবল তাই নমঃ এই কুটনশীতি 
এমন বিশ্রী। ধরনের ছিল যে, সোভিয়েত রাশিয়! কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার 
ভাষার মধ্যে পমথ্যাঃর অবতারণা ছিল। একথা লিখিয়াছেন “দি কান্ড ওয়ার+ নামক 
জুবিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা উদ্বারতাবাদশ এতিহাসিক মিঃ ডি এক ফ্লেমিং। 

ছুই দ্দিন পর ( বোমাবর্ধণের ) সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা 
অভিযোগ আনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন যে, যেহেতু জাপান আত্মসমর্পণ করিতে 
অস্থীকৃত হুইয়াছে এবং মিত্রপক্ষ সোভিয়েত সরকারের নিকট এক প্রস্তাব দাখিল 
করিয়! জাপানশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফোগদানের জন্য অন্থরোধ জানাইয়াছেন 
এবং যেহেতু «র ছ্বারা বৃদ্ধের স্থা্িত্বকাল হাস পাইবে, প্রাণহানির সংখ্যা কমিয়৷ যাইবে 
এবং বিশ্বব্যাগী ভ্রুত শাস্তি প্রতিষ্ঠার সহায়তা কর] হইবে, সেঞ্ন্ত সোভিয়েত রাশিয়! 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মিব্রপক্ষের প্রতি মিত্রজনোচিত দায়িত্ব পালনের জন্তই 
সোভিয়েত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং ২৬শে স্ুলাইয়ের ঘোষণায় যোগ 
দিয়াছেন।” (১৩) 

জাপানের বিরুদ্ধে সাভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার এই ভাষার মধ্যে কারচুপি ও 
গোঁজামিল ছিল, সন নাই । কিন্তু মূলতঃ একথা সত্য যে, ইয়াণ্টা চুক্তি অন্থসারে 
ট্যালিন রুক্ভেল্ট-চাচিলের নিকট গপ্রাতিক্রুতি দিয়াছিলেন যে, জার্মানীর পরাজচম়র 
[তিন মাসের মধ্যেই রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে বুদ্ধে অবতীর্ধ হইবে। সোভিয়েত 


(১২) ঞ্যাটোমিক ভিপ্লোমাসি, পৃষ্ঠা ১৮৫ এবং আলেকজাওার ভার্থের পুত্তকে 
জার্মান লেখকের উদ্ধাত, পৃষ্ঠ ৯২৪ 
(১৩) দ্বি কোল্ড ওয়ার, পৃষ্টা ৩০৪-৩০৫ 


জাপানের বিরুদ্ধে রুশ আক্রমণ ১২১৩ 


পক্ষের দাবি এই যে, ৮ই আগষ্ট যুদ্ধে যোগদান করিয়া সোভিয়েত রাশিক়া ত্রশাক্তির 
প্রতি তাদের সেই দ্বাক্িত্ব ও কর্তব্য পালন করিয়াছেন। 


প্কস্ত মহাবৃদ্ধের উপসংহারের শেষের দিকের এই সমত্ত ঘটনাবলী অত্যন্ত জটিল। 
কেননা, ইন্বাশ্ট' চুক্তি, এযাটম বোমা! ও জাপানের আত্মসমর্পণ_-এই সমস্ত ব্যাপারগুলি 
যেন প্রত্যেকের জাতীয় স্বার্থের ও পরিস্থিতির সঙ্গে জট পাকাইয়া গিয়াছিল। 
আমোঁরকা কর্তৃক এযাটম বোম! পির্াণের আগে পর্বস্ত ইয়াণ্ট! চুক্তির যে মূল্য বা 
প্রয়োজন ছিল, সেই মুল্য পরে আ+ রহিল না। বিশেষতঃ প্রেসিডেন্ট উম্যান এ;ং 
চাচিলের অস্তরঙ্গমহল অত্যন্ত সে।ভিয়্েত-বিরোধী ছিলেন! স্থৃতরাং পারমাণ” বক শাক 
কঠায়ত্ব করার পর তারা ইঢালিনের রাশিয়াকে এড়াইয়া জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য 
করিতে চাহিলেন। তারা অনুভব করিলেন ষে, পারমাণবিক বোমার ক্রন্ান্ত্র করায়ত্ব 
করার পর পৃথিবীর সামরিক ভারশক্তির পাল্লা তাদের দিকে ঘৃরিয়া গিয়াছে । ুতরাং 
তারা আর সোভিয়েতের কোন দাচি মানিত প্রস্তত বা ইচ্ছুক নহেন। জাপানের 
বিরুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানও আর তারা চাহিলেন না। অপর পক্ষে ষ্ট্যালিন ইয়াণ্টা 
চুক্তির স্থযোগ নিয়া ১৯*৪-৫ জালের রুশ জাপান যুদ্ধেজারের ব৷ ইম্পিরীয়েল 
রাশিয়ার পরাজয়ের 'প্রাতশোধ নিতে * হৃতরাজ্য ও স্বীপগুলি (িউরাইল দ্বীপপুঞ্জ 
ও দক্ষিণ শাখালিন) পুনরুদ্ধার করতে চাহিলেন। এছাড়া ম্বকডেন ও ডাইরেন বন্দর, 
মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ ইত্যাদির প্রশ্ন তো ছিলই। 


এধানে উল্লেখযোগ্য যে, চিন্নাং কাইসেক যাঁদও উত্তর চশন ও মাঞ্চারয় সংক্রান্ত 
ইয়াপ্টা চুক্তিতে আপত্তি জানান নাই, কারণ গত ৪* বছর ধাঁরয়া এই অঞ্চলে তার 
কোন পাত্তাই ছিল না, তথাপি মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি 
ইয়াপ্টা চুক্তির এই অংশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। কেননা) এখানে 
চশনা কমিউনিষ্ট প'টির সৈম্তের! জাপানের বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। মাও 
সে-তুংয়ের আরও আপত্তির কারণ এই ছিল যে, মাঁফিন জেনারেল প্যাট্রিক হালি 
কর্তৃক চীনা জাতীয়তাবাদীদ্ধের ( কুওমিপ্টাং ) সঙ্গে চীনা কমিটনিষ্ট পার্টির 
মিলনের যে সমস্ত শর্ত স্থির করা হইয়াছিল, ষ্র্যালিন সেগুলি গ্রহণ কিয়! মাও সে- 
তুংকে চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে কোয়াছিশন গঠনের জন্য চাপ দিয়াছিলেন। কিন্ত 
মাও সে-তুং সেই প্রস্তাব সরাসা'র অগ্রাহ করিয়াছিলেন । (১৪) 


কিন্ত এই সমস্ত সঘ্েও ট্্যালিন মাধচুিয়াতে জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণে দৃঢ 
সংকল্পবন্ধ ছিলেন এবং জাপান যাতে একমাত্র আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ +ারিতে 
না পারে, সেদিক অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন । কিন্তু ইতিমধো হিরোশিমায় মার্কিন 
এাম্‌ বোমা বর্ষণের জন্ত রাশিয়া প্রস্তুত ছিল না। ন্থতরাং ৮ই আগষ্ট তারিখে 
তাড়াছড়। করিয়া! রাশিয়া! জাপানের বিরুদ্ধে যে বৃদ্ধ ঘোষণা করিল, অনেকের মতে 
সামারকভাবে তার আর প্রয়োজন ছিল না। কেন না, জাপান পতনের ম্বখে 
আসিয়া! পড়িয়াছিল এবং আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তত হুইয়ান্ছিল। ফলে, এই অবস্থায় 
জাপানকে আক্রমণ করায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিম মহলে বিজ্রুপাত্বক মস্তব্য উদ্রেক 


(১৪) পুর্বোদ্কত পুস্তক, পৃঠা! ১০ 


১২১৪ দিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


কারিল এবং শেষ মুহূর্তে রাশিয়া “লৃঠের মাল কুড়াইবার জন্ত' যুদ্ধে নামিয়াছে, এমন 
তীব্র গ্লেষও ধ্বনিত হুইল। কার্ধতঃ হিরোিম। ও নাগাসাকিতে ৬ই ও ৯ই আগ 
পরপর ছুইটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার পরেই জাপানী যুদ্ধ শষ হুইয়। 
গিয়াছল। মিত্রপক্ষ তখন যুদ্ধজয়ের উৎসব কাঁরতোছলেন। কিন্ত মাধ রয়] সম্পূর্ণ 
দখল না হওয়। পর্ধস্ত রাশিয়া! সে কথা তাদের শ্বদেশবাসীকে জানাইতে প্রস্তত ছিল 
না। নুতরাং ১৪ই আগষ্ট জাপানী সম্রাটের আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত ঘোষণা সবেও 
জাপানপ সৈন্যের! রশবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষাত্ত দেয় নাই । এই *যুক্তি” দেখাইয়া 
সোভিয়েত সেনানীমগ্ডলীর প্রধান জেনারেল আস্তোনোভ ২০শে আগষ্ট পর্যন্ত যৃদ্ 
চালাইয়া গেলেন । 

এদিকে হিরোশিম! ও নাগাসাকিতে এযাটমূ বোম! বর্ষণের সংবাদ রুশ সংবাদপত্র- 
গুঁলতে চাঁপিয়া যাওয়! হইল [িংবা দেরী কারিয়া অত্যন্ত লঘ্বভাবে বদলী সংবাদের 
পৃষ্টায়” এক কোণে ছাপা হইল। 

মিত্রপক্ষের তুলনায় রাশিয়াই যে জাপানকে যুদ্ধে হারাইবার বেশী কাতিত্ব অর্জন 
কারয়াছে, এটা জাহির কারবার জঙ্য ণরুশরা জাপানের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের জাল 
চলচ্চিত্র তৈরী করিল এবং এমনভাবে সেই চিত্র দেখাইল যে, একমাত্র রাশিয়াই 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে |” (১৫) 

কী ৪ কঃ 


কন্ত সোভিয়েত পত্র-পাত্রকায় হিরোশিমা! ও নাগাসাকিতে এযাটমু বোম! বর্ষণ 
সংবাদ কোন প্রাধান্য না পাইলেও সোভিয়েত জনগণের মধ্যে সেই সংবাদ ছড়াইয়া 
পাঁড়ল। ফলে, দুই রকমের প্রাততক্রিয়ার স্টি হইল । প্রথমত: আমেরিক! কর্তৃক এই 
প্রলয়ঙ্কর বোম! নিমিত হওয়ায় কোন কোন রুশমহল বিমর্ষ চিত্তে মনে কারিলেন যে, 
এত রক্তপাত ও ত্যাগ স্বীকারের পর জার্মানীকে যে পরাজিত কর! হইল সেই সমস্তই 
বধ! গেল। 

দ্বিতীয়তঃ এযাটম বোমার বর্বরতার দ্বারা জাপান এভাবে ঘায়েল হওয়ায় রুশ 
জনগণের মধ্যে জাপানী জনসাধারণের পাতি সহানুভূতি উদ্রেক কারিল এবং রাশিয়া 
যেজাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়াছে, তার জন্য রুশ জনগণ মোটেই উৎসাহ বোধ 
করিল না। অর্থাৎ জাপানের বিরুদ্ধে মাঞ্চারয়াতে রাশিয়ার এই বুদ্ধ আদৌ জনাপ্রয় 
ছিল না। বরং জার্মানীর [বিরুদ্ধে যুদ্ধে এত প্রাণহানির পর আবার জাপানের বিরুদ্ধে 
এই সংগ্রামে তাদের যেন যথেষ্ট অনীহা বা অনাগ্রহ ছিল। অবস্ত রাশিয়ার জনগণ 
তখনও ইয়াল্টা চুক্তির কথা জানিত না। তবু রুশ জনগণ অনুমান কারিল যে, 
হিরোশিমার বোম! ও রুশ যুদ্ধযোষণার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন একটা সম্পর্ক আছে।". 

সোভিয়েত পাত্রকাগ্ডল খ্যাটম বোমা সম্পর্কে নশরব রাহুল বটে, কিন্ত 
রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার পর জারের আমল থেকে আজ পর্যন্ত রাশিয়ার [বিরুদ্ধে 
জাপানের লমস্ত ছুষকার্য ও আক্রমণের দপর্থ ফিরিস্তি প্রকাশিত হইল এবং ঘোষণা করা 
হুইল «পোর্ট আর্থারের* কলঙ্ক সৃিয়া ফেল! হইবে ! 


(১৫) পূর্বোদ্ধত পুস্তক, ঠা ৩০৫ 


জাপানের বিরুদ্ধে রশ আক্রমণ ধক 


সৃতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে ইস্পিরীয়েল' রাশিয়ার সাহ্রাজ্যবাদী নীতি ও দৃট্িভার্গর 
যে তীব্র সমালোচনা! আগে সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলিতে কর হইয়াছিল, তার সঙ্গে 
জাপানের বিরুদ্ধে আলোচ্য প্রাতিশোধাত্মক নীতির মিল কোথায়? কিংবা এই 
প্রকার দৃষ্টিভা্গ কি মার্কসবাদসম্মত ? (১৬) 

কিন্ত তৎসত্েও ট্্যালিন জাপানী যুদ্ধজয় সম্পর্কে যে বক্তৃতা! দিলেন, তা-ও কম 
হুতরাদ্ধিকর নয়। ট্র্যালিন বলিলেন যে, ১৯*৪-৫ সালের রুশ-জাপান যৃদ্ধে রাশিয়ার 
পরাজয়ের প্রতিশোধ এতদিনে গ্রহণ কর! হইল। জার সরকারের দুর্বলতার নুযোগ্ 
নিয়! জাপান বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক পোর্টআর্থার আক্রমণ এবং কিউরাইল স্বীপপুঞ্জ 
ও দক্ষিণ শাখালিন গ্রাস করিয়াছিল । “আমরা বয়ন্ক ব্যক্তিরা ৪* বছর ধাঁরয়া এই 
দিনটির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম | আজ সেই দিন সমাগত ।” (১৭) 

্যালিনের মত একজন বিশ্বাবখ্যাত বিপ্লবী মার্কসবাদণীর মুখে এমন মন্তব্য অতিনন্ধ 
বটে! 


(১৬-১৭) রাশিয়া এযাট্‌ ওয়ার, পৃষ্ট। ৯২৬-২৭ এবং ৯২৮ 


ঘশম পর্ব 
সগ্ডুম অধ্যায় 
জাপানের আত্মসমর্পণ : বিড্রোছের ষড়যন্ত্র 


জাপানকে পরাজিত করার জন্য আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ষেন 
একটা দৌড় প্রতিযোগিতা গুরু হইয়াছিল এবং এই প্রতিযোগিতায় এ্যাটমূ বোমা 
নিক্ষেপের দ্বারা যদিও আমেরিকা] রাশিয়াকে পিছনে ফেলিয়। দিল এবং প্রতিযোগিতায় 
জয়ণ হইল, তবু কিন্তু পরদিন জাপানের আত্মসমর্পণের আগেই রাশিয়া মাঞ্চুরিয়াতে 
আক্রমণ করিয়৷ বিল এবং কার্ধতঃ বাজীমাং করিল। কেন না, রাশিয়াকে বাদ দিয়া 
একমাত্র আমোরিকার নিট জাপানের আর আত্ুসমর্পণ ঘটিয়! উঠিল না। যাঁদও 
পশ্চিমী মহলে একথা প্রচারিত যে, হিরোণিমাতে পারমাণবিক বোমার আঘাতের 
জন্যই ভাপান মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছিল, তথাপি সমস্ত 
সামীরক লেখকই এই বিষয়ে একমত নন। এমন কি, কোন কোন বিশিষ্ট মাঞ্চিন 
গ্রন্থকার পর্যস্ত একথা অন্বীকার করিয়া! মন্তব্.করিয়াছেন £ 
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101861010, 1 866113) 11) [01110 01 1800, 11782 10 ড83 (176 1২0055181) 110$881011 
10091 0166৫ 01৩ 7808068০৬০1 (০ 190% &0। 610 (0 1116 চ81: (১) 

“যদিও হিরোশিমার ভাগ্য পৃথিবশব্যাপী মানুষের স্বৃতিতে গ্রথত হইয়া রহিয়াছে 
এবং যদিও জাপানের আত্মসমর্পণের এটাই চূড়াস্ত কারণ বলিয়া! ধারণা করা হইয়াছে, 
তথাপি ঘটনাবলী দৃষ্টে মনে হয় যে, রাশিয়ার আক্রমণের জন্যই জাপান যুদ্ধ শেষ করার 
দিকে ঝু'কিয়। পড়িয়াছিল।, 

কারণ, উপরোক্ত মাফিন গ্রস্থকারঘ্ধয়ের মতে হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা 
বর্ষণের ভয়াবহতা ও বীভৎসতা তধনও হিরোশিমার বাইরে, এমন কি টোকিওতে 
পর্যন্ত দাত্িত্বশীল ব্যক্িরাও ভালে। করিয়া উপলদ্ধি করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ 
জাপানপ জনগণ তখনকার বি-২০ রাক্ষুসে মাফিন বোমারুর ক্রমাগত ভয়ঙ্কর বোমাবর্ষণে 
ও ধ্বংস বিস্তারে যেন অভ্ন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। “কন্ধ মাঞচুরিয়াতে 'রুশ বর্ধরদের' 
আক্রমণ জাপানের কাছে অনেক বেশী ভধতিগ্রধ ছিল। পানের পররাষ্ট্রনীতির 
সঙ্গেও রাশিয়ার গ্রশ্থ একাস্তর্ূপে জড়িত ছিল। কেন না, সাম্যবাদ প্রসারের আতঙ্ক 
এর পিছনে ছিল। অধিকন্ধ সোভিয়েত রাশিয়ার মত আর একটি বৃহৎ শাকর 
আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার কোন সাধ্য ত*ন জাপানের ছিল না। 

মার্কিন ছাড়া একজন বুটিশ গ্রন্থকারও িখিয়াছেন যে, টোকিওতে যখন আত্ম- 
সমর্পণের প্রশ্ন নিয়া উচ্চতর মহলে প্রচণ্ড বিতওা চলিতেছিল এবং আত্মসমর্পণের 


[০18] অ৪1-(০1-2) 09 ৮৩৩ 09109016851 &9১ ভ1)0) 88911810106 
00০15, 6৬ ০18, 1973, 0. 339, 


জাপানের আত্মসমর্পণ : বিজ্রোহের ষড়যন্ত্র ২১৭ 


বিরোধীগণ মাকিন আক্রমণ প্রতিরোধের পক্ষে ওকালতি কাঁরতেছিলেন, তখন 
টোকিওর পদস্থ মহলে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, মার্কন ও বৃটিশর! প্রস্তুত হওয়ার 
আগেই রুশ আক্রমণ নিপ্চতরূপে ঘটিবে । 'এমন ক, যন্দি যৃদ্ধ চলিতে থাকে, তবে, 
জাপান জাতি নিশ্চি্ধ হইয়া যাইতে পারে । আবার এযাটমূ বোমা পড়িতে পারে 
(১২ আগষ্ট টোকিওতে এযাটমু বোমা পাড়বে বিয়া জোর গুজব রটিয়াছিল ) 
এবং যা আর পারমাণবিক আক্রমণ নাও ঘটে, তবৃ রুশ আক্রমণ ঘটিতে পারে এবং 
রুশ আক্রমণের অর্থ-ই হইতেছে জাপানশ রাজবংশের বিনাশ-_& [55181) 
111%99101) ৮৮০1০ 10681 ৪] 100 01 1106 11031961151 10082. (২) 

রুণ আক্রমণের এই ভাণ্তি জাপ সম্রাটের বিশ্বাসভাঙ্ন ও সম্মানভাজন উপ- 
দেষ্টাগণের মধ্যেও ছিল। 

উইলিয়াম ক্রেইগ নামক আর একজন বিশিষ্ট ইংরাজ গ্রন্থকার জাপানের পতন 
সম্পর্কে তার রচিত এক চাঞ্চল্যকর পুস্তকে লিখিয়াছেন ষে, নাগাসাকিতে পারমাণা বক 
বোম! বর্ষণের দিন সকালে--৮ই আগষ্ট, যখন লংবাদ আসিল ষে, সোভিয়েত সৈনোর! 
মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত অতিক্রম কারিয়াছে, তসন প্রাজ্ঞ ও আভিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী সুস্্বকি আর্ত- 
নাদ কারিয়৷ উঠিলেন-__«খেইল্‌ খতম্*_%]1)6 88106 13 1)? (৩) 

স্কতরাং তিনি ও তার মতাবলপ্ষীগণ যৃদ্ধ শেষ করার দ্বিকে ঝুঁকিলেন। অতএব 
জাপানের আত্মসমর্পণে রাশিয়ার ভূমিকাকে লঘৃ করিয়! "দার যৃক্তসঙ্গত কারণ নাই । 
বরং *আধুনিক খাপানের ইতিহাস লেখক রিচার্ড ষ্টোরি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন 
যে,৮ই আগষ্ট জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত আক্রমণ এ্যাটোমিক বোমার মতই 
চূড়ান্ত পর্যায়ের ছিল এবং যুদ্ধ শেষ কাঁরতে জাপানকে বাধা করিয়াছিল । 

কঃ ব্ী রী 


জাপানের আত্মসমর্পণ ০ নাটকীয় এবং জটিল ঘটনায় পরিপূর্ণ, যেগালির বিস্তৃত 
বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, সংক্ষেপে একথা উল্লেখ করা যায় যে, ঘটনার এই 
জটিলতার জন্য শেষ পর্যন্ত স্বয়ং জাপানের সত্রাট হিরোহিতোকে আসরে নামিতে 
হইয়াছিল, যা ছিল জাপানের ও রাজবংশের ইতিহানে অভূতপূর্ব। কেন লা, 
দেবতুল্য' মহামান্য সআাট কধনও ব।ক্তিগতভাবে উপস্থিত 'হুইয়া জনগণকে নির্দেশ 
দেন না কিংবা তার মন্ত্রর্গও তার ব্যক্বিগত উপদেশ ও নির্দেশ লাভের জন্য 
কখনও তাকে বিব্রত করেন না__-এটা! ছিল জাপানের প্রচলিত প্রথা বা কনভেন্শন। 
কিন্ত এবার জাপান যে অভাব্নীয় সঙ্কটের পম্থধশন হইল, তাতে সম্রাটকে ভাবিতে 
হুইল, এমন কি ব্যক্তিগতভাবে শেষ পর্যন্ত অংশ নিতে হইল। সম্রাট হিরোহিতো 
চীনের কনফুসয়াসের দার্শানক মতবার্দের স্বার৷ কিছুটা প্রভাবাম্থিত হুইয়াছিলেন 


(২) ৯17318101০1 7190660 381990--59 [1010270 9001705 11520, 
স১00৫00১ 0. 233, 

(৩) 715৩ দ)1] ০91 0800 ৮9 01180) 01218, 980 69০৮৪, 108000+ 
1970, 2. 97-98 


১২১৮ ছিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


এবং এই শিক্ষা গ্রহণ কারয়াছিলেন যে, প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ওক্‌ গাছের মত 
সোজান্থজি দাড়াইতে নাই । কারণ, তাহলে ভাঙগিয় পড়িয়া চূর্ণ হইতে হইবে। বরং 
উইলে। গাছের মত নমনীয় হইতে হুইবে, যাতে ঝড়ের তাগুব থামিয়। গেলে 
আবার সে মাথা, উচু কাঁরয়। দাড়াইতে পারে। (6) 

অর্থাৎ হিরোহিতো যুদ্ধ শেষ ও শাস্তির পথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। 
কিন্ত জাপানে জজীবাদের প্রাবল্য ছিল, আর্শি ও নেভির এবং [িশেষভাবে আর্মির 
দ্রাপট বেশী ছিল। কিন্ত ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে সাইপান দ্বীপের পরাজয়ের 
ফলে জেনারেল তোঞ্জোর সরকারের পতন হওয়ায় ক্ষমতার বেন্দ্রাবন্্র ক্রমশঃ সিভি- 
লিয়ান বা অ-সামরিক নেতৃত্বের দিকে সরিয়া আদিতেছিল এবং "ুসিন' ব! প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রীদ্দের গঠিত কাউন্সিলের চাপ বুদ্ধি পাইতেছিল। যদিও 'জেনরো, 
(092৮০) বা বয়োজ্যেষ্ট রাষ্ট্রন্তোদের সংগঠনের মত এই কাউন্সিলের কোন 
সংবিধানগত ক্ষমত| ছিল না, তবু যুদ্ধের এই সঙ্কটে এর প্রভাব ক্রমশ বাড়িতেছিল। 
কিন্ত সৈম্ত ও নৌবাহিনী যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে চাহিতেছিল-_যাদও সিনিয়র 
অফিসারেরা উপলব্ধি করিতেছিলেন যে, যুদ্ধ জয়ের আর কোন আশা নাই, তবু মুখ 
ফুটিয়। প্রকাস্তে কেউ সেকথা কবৃন করিতে সাহস পাইতেছিলেন না। কেন না, উগ্র- 
মন্ডিফ তরুণ সৈন্যদের পক্ষ থেকে টেরোরিজম ও হত্যাকাণ্ডের ভয় ছিল। কারণ, 
“জাপানের ইতিহাসে কেট কখনও শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই এবং এট! একটা 
ধর্মীয় বিশ্বাস বা '০1৮-এর মত দাড়াইয়] গিয়াছল।, (৫) 

তথাপি গোপনে এবং পর্দার আড়ালে “সম্মানজনক শাস্তি স্থাপনের জন্য মিত্র 
পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চলিতেছিল এবং তখন বিপন্ন জাপানের সম্থথে মিজ্রপক্ষের 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দ্রাবির পটভূমিকায় জাপানের একটি মাত্র প্রস্তাব স্পষ্ট ও 
জোরদার হইয়া উঠিল--সম্রাটের মর্ধাদা ও অধিকারের নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি আদায় 
কাঁরতে হইবে। 

কিন্ত সতরাট গম্পর্কে জাপানের জনগণের যত ভক্তিই থাকুক না৷ কেন, পশ্চিমী মহলে 
এটা নিতান্তই একটা «সেন্টিমেণ্ট” বলিয়া বিবেচিত ছিল। এমন কি, খোদ 
আমেরিকাতে পর্যস্ত স্রাট ও রাজবংশের বিরোধ মনোভাব প্রবল ছিল। বিশেষতঃ 
পার্লশ হারবার আক্রমণের বিশ্বাসঘাতকতা ন্মরণ করিয়া বছ আমেরিকান 
হিরোহিতোকে যুদ্ধাপরাধ" বালিয়। পর্ধস্ত মনে করিতেন। কারণ, এই আক্রমণের 
সিদ্ধান্ত সেনানীমগ্ডলণীর হইয়া! থাঁকিলেও এর পিছনে জাপ সম্রাটের অনুমোদন 
ছিল। সোভিয়েট উচ্চতম নেতৃত্বও সম্রাট হিরোিতোকে যৃদ্ধাপরাধী বাঁলিয়া মনে 
করিতেন। 

কিন্ত প্রোসডেন্ট ম্যান ও মাফিন সমরসচিব স্রিমসন জাপানের সম্রাট সম্পর্কে 
জাপানীদের মনোভাবের প্রত সহানুভূতিসম্পর ছিলেন। কারণ, সম্রাটকে বজায় 
রাখিলে তার মাধ্যমে জাপানে দখলদার কার্ধ পাঁরচালন। এবং বহুদূর বিস্তৃত জাপ 


(৪) টোট্যাল ওয়ার-_ছ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১ 
(৫) পুর্বোদ্ধৃত পুত্যক, পৃ ৩৪২ 


জাপানের আত্মসমর্পণ £ বিদ্রোহের ফড়যন্ত ১২১৯ 


সাআ্াজো সৈম্তবাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ কর! সহজতর হইবে- এই বান্তব বুদ্ধির 
দ্বারা ম্যান ও ট্িষসন পরিচালত হইলেন। ম্থতরাং মাফিন প্রেসিডেন্ট ও তার 
উপদেষ্টাগণ পটসভাম সম্মেলন থেকে ঘোঁধি হ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবির জবাবে 
জাপানণদের বক্তবা সোজাসুজি গ্রহণ ন! করিয়া! এমন ভাবে একটি বার্তা রচন। করিলেন 
যাতে জাপ সম্রাটের মর্যাদাও রক্ষা পায়, অথচ বাহতঃ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের 
দ্রাবও বজায় থাকে । সোজা কথাম্ন “সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙ্গে'--এমন 


কূটনৈতিক কৌশলই অবলম্বিত হইল । 


০ রী ০ 


এদিকে টোকিওতে তখন রাজপ্রাসাদ ও পটসডাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করিয়া কি 
নাটক জমিয়! উঠিতেছিল ? ৮ই আগষ্ট মাঞ্চুরিয়াতে রুশ আক্রমণের সংবাদ যেন 
পারমাণাবক বোম! বর্ষণের মতই বন্্রাধাত তুল্য ছিল। 'এই তারিখটিই সম্ভবত 
জাপানের ইতিহানে সবচেয়ে সঙ্কটজনক ছিল । ৬) 

জাপানে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অল্প কয়েকজন শীর্বস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়! যে 
সুপ্রীম কাউদ্দিল গঠিত ছিল, *ই আগস্ট সকালে সেই কাউন্সিলের বৈঠক বাঁসল 
নতুন পাঁরস্থিতি ও শাস্তির শর্ত আলোচনার জন্য । এই কাউন্সিলের বৈঠক ৬ জন 
সদক্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যথা প্রধানমন্ত্রী স্জৃকি, পররাষ্্রমন্ত্ী টোগো, নৌমন্ত্রী 
ইয়োনাই, সমর মন্ত্রী আনামি এবং নো ও স্থল সেনানশমণ্ডলশর ছুই প্রধান জেনারেল 
উম্েন্ু এবং এযাডামরাল তয়োদা। অন্যান্য সহকারশদের এই বৈঠক থেকে বাদ 
দেওয়া! হইল, পাছে তারা প্রভাব বিস্তার করে, এই আশঙ্কায় । 

এই সভার আলোচনায় দেখা গেল যে, স্ুস্ক, টোগো! এবং ইয়োনাই একমাত্র 
সআাটের মর্ধাদার প্রশ্ন বাদ দিয়া পটসডাম ঘোষণার বাকণ শর্তগুলি গ্রহণে ইচ্ছুক 
ছিলেন। কিন্তু সমরমস্ত্রী আনামি প্রভৃতি বাক তিণজন তাতে রাজী ছিলেন 
না। তাদের মতে পটসভাম ঘোষণ! গ্রহণের জন্য গাপানের পক্ষ থেকে মোট ৪টি 
শর্ত জৃঁড়িয়া দিতে হইবে, যথা__ 

(ক) সম্রাটের অধিকার ও মর্যাদা! এবং রাজতন্ত্র বক্ষা করিতে হইবে । 

খে) শত্রু সৈম্কদল কর্তৃক জাপান দখল কর] চলিবে না। 

গে জাপানীরা নিজেরাই তাদের সশস্ত্র বাছহিনীগুলিকে নিরম্ত্র করিবে এবং 

ঘে) জাপানী যৃদ্ধাপরাধীদেরকে জাপানই বিচার কারিবে 

কিন্ত প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও নৌমন্ত্রী দু়তার সঙ্গে বালিলেন যে, একমাজ্ 
সআরাটের প্রশ্ন ছাড়া বাকণ সমস্ত শর্ত আরোপ করা বৃথা । মিত্রপক্ষ এগুলির কিছুই 
গ্রহণ করিতে রাজশী হইবেন না। ম্ুতরাং সুপ্রীম কাউন্দিলের ৬ জনের বৈঠকে 
কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না। তখন সমগ্র বিষয়টি দিবেচনার জন্য ক্যাবিনেট 
বা মান্ত্রসভায় পেশ করা হইল। সেদিন অপরাহ্থে ও সন্ধ্যায় দশর্থ ৭ ঘণ্টা ধরিয়া 
বিশদ আলোচনা ও বিতর্ক হইল। কিন্ত কোন সিদ্ধাস্ত গৃহীত হইতে পারিল না । 


(৬) রিচার্ড ষ্টোরি, পৃষ্ঠা ২৩, 


১২২* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


অথচ সে দিনই (ই আগষ্ট) সকালে খবর আসিল যে, নাগাসাপিতে দ্বিতীয় 
এাাটোমিক বোম! বার্ধত হুইয়াছে। ন্ুতরাং অনেক [বিতর্কের পর রাত দশটায় 
মান্ত্রসভার মিটিং খতম হইয়া! গেল এবং প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্রমস্ত্রী সোজা সম্রাটের 
কাছে গেলেন রিপোর্ট দেওয়ার জন্য । তীর! অন্থরোধ জানাইলেন সোধনই আিলম্ে 
এই জরুরশ অবস্থা বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্ত সআাটের সমক্ষে নুগ্রশম 
কাউদ্পিলের অধিবেশন ডাকার জন্যে । (৭) 

বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সআ্াটের £াসাদ-সংলগ্ন ভূগর্তে ষে আশ্রয় 
তৈরশ হইয়াছিল, এই অসাধারণ সভ! সেখানে অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু ভূগর্ভের এই 
আশ্রয়টি ছিল নিতান্তই স্বল্লাম্তন-লম্বায় ৩, ফুট, চওযড়াম্র ১৮ ফুট। ১১ জন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ন্বর্ণথচিত কিংখাবে (ব্রকেড্‌ ) মোড়া (বৃদ্ধের এই অবস্থায়ও [কিছুটা 
রাজকীয় আদবকায়দ্দ! ছিল ) একটি দণর্ঘথ টোবিলের চারা্দকে মিলিত হুইয়াছিলেন। 
কক্ষট সুরক্ষিত ছিল বটে, কিন্ত হাওয়া-বাতাসের কোন ব্যবস্থা ছিল না। স্ুতরাং 
আগষ্ট মাসে সেই ভ্যাপসা গরমের দিনে সাজসজ্জা! পরিহিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ষেন 
ঘর্মাক্ত কলেবর হইতোঁছিলেন। ১১ জনের মধ্যে ৬ জন ছিলেন পূর্বোক্ত সুপ্রিম 
কাউন্সিলের সদন্ত__খাবগ পিক নামে পরিচিত এবং এদের হাতেই ছিল জাতির 
ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে নীতি নির্ধারণের অধিকার । বাকশ চারজন ছিলেন সেক্রেটারি 
এবং একজন ছিলেন নিমান্ত্রত “আতিথি”। 

৮১ বছর বয়স বৃদ্ধ কাণ্টারো শ্ভূকি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও ণবগ পিকের” তথা- 
কত নেতা । কিন্তু তিনি জাপানের একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। 
কারণ ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে তিনি একজন হারে! ছিলেন। কিন্তু এই 
বৃদ্ধ বয়সে শাস্তি ও যুদ্ধের মধ্যে তান কোন মাতি স্থির করতে পারিতোঁছলেন না 
এবং ব্যক্তিগতভাবে যদিও তার কোন শত্রু ছিল না, তবু আত্মসমর্পণের প্রন্মাব গ্রহণে 
টেরোরিষ্টদের হাতে তার প্রাণনাশের ভয় ছিল। 

৬৩ বছর বয়স্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগে! শাস্তির পক্ষপাতী ছিলেন । আর ৬৫ বছরের 
নৌমন্ত্রী ইয়োনাই (যিনি ছইক্ষির ভক্ত ছিলেন ) ছিলেন প্রো-আমোরিকান। সুতরাং 
জঙ্গীবাদীদের দাপটে তিনি অবসর নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিন বছর পর 
১৯৪৪ পালের জ্লাই মাসে তোজোর পতনের পর আবার নৌমন্ত্রীর ক্ষমতায় ফিরে 
আসেন। টোগো, ইয়োনাই ও সুজভুকির বিরুদ্ধে ছিলেন ৫৭ বছর বয়স্থ যৃদ্ধধস্ত্রী 
জেনারেল আনামি এবং অপর দুইজন স্থল ও নৌ। স্নোনশমগ্ডুলীর অধ্যক্ষ জেনারেল 
উমেম্ত ও এযামিরাল তয়োদা_-এরাই ছিলেন ১৯১১-+* সাল পর্যস্ত মাঞ্চুরিক্া 
ও চীনে আক্রমণ ও যুদ্ধ চালাইবার জন্য *য়শ। (আর এই সমগ্র ব্যাপারটার' 
পণ্রকল্পনাকারণ ও উদ্কানিদা হা ছিলেন জেনারেল তোজে। )। 

এই ইীম্পিরয়েল সম্মেলনে বানি আঁতিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন, তান ছিলেন 
জাপানের শীর্ষস্থানশয় ব্যক্তিদের অন্ততঘ ৮* বছর বয়ঙ্ক ব্যারন 'কাচিরে। হিরাহুমা। 
প্র শীত কাউন্দিলের প্রোডেশ্টা এই কাউন্সিল ছিল খোদ সম্রাটের পরামর্শদাতা। 


:($) রিচার্ড ষ্টোরি, পৃষ্ঠা ২৩১ 


জ্বা''নের আত্মসমর্পণ : বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ১২২১ 


অভিজাত,হিাথুমা রাজ, দেশতক্ত এবং জাতীয়ঙাবাদী ছিলেন। গত 
কয়েক দশক ধরে তিনি জাপানের বনু বক্তারাক্ি কাণ্ড এবং সামণ্রক উঠানামার 
সাক্ষণ ছিলেন। তিনি কৌশল, তেজস্ব" এবং আলোচনা চালাইতে দক্ষ ছিলেন। 
১৯৪১ সালে সন্ত্রাসধাদীর। ভ্রাকে হত্যা করিতে চাহয়াছিল এবং তিনি আমেরিকার 
বিরুছ্ছে যুদ্ধে ফোগদ্া.নর বিরোধশী ছিলেন । তোজো ক্ষনতায় আসান পর তান 
পর্দার আড়ালে চলিয়া গেমলন। কিন্তু আজ যুদ্ধের উপসংহারের দিনে তিনি 
সিংহাসনকে রক্ষা এবং নার দাগ তীব্র বিরোধ থেকে দেশকে উদ্ধারের 
প্রয়োজনীয়তা অন্ধভব কারিলেন "' 

ভূগর্ভের সেই আশ্রয়শালাদ্ব সমবে 5 বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ২৫ মিনিট ধরিয়া অপেক্ষা, 
করার পর জাপানের ণদব্য শাসক একজন সহকারণসহ তার আবাস কক্ষের দরজা 
খুলিয়া! প্রবেশ কারলেন। তিনি তাড়াতাড়ি টেবিলের মাথায় একটি চেয়ারের 
উপর -বাঁসয়া পড়লেন এবং তার প্রজাবৃন্দ আভিবাদনপূর্বক আসনে উপবেশন 
করিলেন। কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিরা যখন দেখিলেন যে, তাদের মহামান্য সম্রাট 
মাথার চুল আচড়ান নাই এবং দাড়িও কামান নাই, তখন তারা [বধর্ধ 
হইলেন। 

হিরোছ্িতোর জন্ম ১৯০১ সালে । যুবরাঞ্জ হিসাবে জাপানের বাইরে ইউরোপ 
পরিদর্শন করিয়া! তিনি রক্ষণশশীলদেবকে হতভঙ্ব করিয়। পিয়াছিলেন এবং রাজবংশের 
যে মহিলাকে তিনি বিবাহ করিয়াছলেন। তিনি পাচ বছর বাগদত্া ছিলেন 
এই দশর্ঘ সময়ের মধ্ো মাত্র »বাব তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং এই 
সমস্ত ব্যাপার নিয়া তখন প্রাসাদের রাঞকীয় মহলে যথেঞ& নিন্দা ও সমালোচনা 
হইয়াছিল। কিন্ত ব্যক্তি হিসাবে হিরোহিতো সৎ ও বিষ্ঠান্গরাগশ ছিলেন। 
১৯২৪ সালে তার বিবাহ এবং ১৯২৬ সালে তিনি জাপানের ১২৪তম সম্রাটরূপে 
দিংহাসনে আরোহণ করেন। তার পরলোকগত পিতা বিরত মন্তিষ্ধ ছিলেন |". 

সভার নিয়মমাফিক প্রধান মন্ত্রী সুভুকি পটসভাম ঘোষণার বয়ান পাড়িয়া 
গুনাইবার জন্য ক্যাবনেট সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন এবং ঘোষণাটি যাঁদও 
সকলের জান! ছিল, তর আবার পড়া হইল। তখন মুজুদি সআাটকে বুঝাইয়। দিলেন 
যে, সারাদিন আলোচনার পরেও তার; ৬ জন এই ঘোষণ। গ্রহণ সম্পর্কে একমত 
হইতে পারেন নাই এবং কার্ধতঃ অচল অবস্থার স্তি হইয়াছে । স্থৃতরাং পুনরায় 
সম্রাটের উপাস্থিতিতে এই আলোচনার প্রয়োজন হইর! পাঁড়য়াছে। 

প্রধান মন্ত্রী নুস্্িক প্রথমেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী টোগোকে তার মতামত জানাইতে 
অন্থরোধ করিলেন এবং টোগো বদিলেন-_-“যাদও পটসভাম ঘোষণ গ্রহণ করা 
িতাস্তই অসম্মানজনরূ, তরু এট! গ্রহণ না করেও উপায় নেই। তবে, সম্রাটের 
মর্ধাদা। ও আঁধকার নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হবে।” 

নৌ-মন্ত্রীও অন্রূপ মতামত প্রকাশ কর! মাত্র যৃদ্ধমন্ত্রী আনাম তড়াক কারিয়া 
লাফাইয়া। উঠিলেন এবং উত্োঁজত ম্বরে বলিলেন _পকচুতেই না। আমাদের 
সৈল্তের। ত্বদেশ রক্ষার জন্ত এখনও বুদ্ধ করিতে প্রন্তত। যতক্ষণ পর্য্ আমাদের 


১২২২ তিতীর মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


প্রদত্ত চারটি শর্ত গৃহীত না হয় ( এই মতগুল উপরেই উল্লেখ কর! হইয়াছে) ততক্ষণ 
যুদ্ধ না চালাইয়! উপায় নাই ।**". 

এভাবে উত্তেজত আলোচনার সময় কৌশলণ ব্যারন ছিরাণুম! উঠিয়া ঈাড়াইলেন 
এবং জিজ্ঞাস! করিলেন-_রাশিয়া বৃদ্ধের ঘোষণ] কারল কেন? 

টোগো জবাব দিলেন_'রাশিয়া মধ্যস্থের ভূমিকা নিতে ইচ্ছুক ছিল না, বৃদ্ধ 
কাঁরতেই ইচ্ছুক ছিল ।, 

“কন্ধ রাশিয়া বলিয়াছে যে, জাপান্প গবর্মমেণ্ট ২৮শে জুলাই তারিখ পটসভাম 
ঘোষণা অগ্রাহ্ করিয়াছেন । একথা কি সত্য ? জিজ্ঞাস কারলেন হিরাণুম ৷ 

টোগো উত্তর দিলেন-_“না, আমরা অগ্রাহ্থ করি নাই ।” 

টোগোর এই জবাব সত্য ছিল। কিন্তু আসলে গোল বাধিয়াছিল জাপানশ 
জবারের মধ্যে 400105899+ শববটির মাফিন পক্ষীয় অনুবাদ নিয় 1... 


এভাবে কিছুক্ষণ প্রশ্বোত্ববের পর ব্যারন হিরাথুমা জঙ্গীবাদীদের উদ্দেস্তে 
খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করিলেন__“আপনারা এ্যাটমৃু বোমার আঘাত ঠেকাইতে 
পারিবেন এবং বৃদ্ধের এই অবস্থায় িভাবেই বা আম্মুরক্ষা করা সম্ভব ?” 

এই সমস্ত স্পষ্ট প্রশ্নের জবাবে জঙ্গীবাদ আনামি, উমেভূ, তায়োদা বোবার মত 
বাসিক্া রহিলেন।**" 


তখন প্রধান মঞ্ত্রী গুভৃকি তার তুরুপের তাস নিক্ষেপের জঙ্ন প্রস্তত হইলেন, »ই 
তারিখ সকালে মাঞ্চুরিয়ায় রুশ আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার পর তান টোগো ও 
মাকুুহস চিডোর সঙ্গে সম্রাটের সহিত একটি গোপন বুঝাপড়ার় উপনীত হইলেন 
এবং স্থির করিলেন যে, পটসভাম ধোষণ। গ্রহণ করা হইবে। স্মুতরাং সেদিনের 
মিটিংয়ে তার? নিজেরা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভোট দিবেন নাচুভাস্ত 
সিদ্ধান্তের ভার দেওয়! হইবে স্বয়ং সআাটের উপর | 


পর্দার আঙালে এই গোপন বুঝপড়ার পর রাত্রি ২টার সময় ছুই ঘণ্টার অধিক 
কাল ধরিয়া আলোচনার পর যখন কোন মতৈক্য প্রাতিত্ঠিত ও চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত গৃহপত 
হইতে পারিল না, তখন হঠাৎ প্রধান মন্ত্রী সুভ্ুকি ধলাড়াইয়া! উঠিয়া প্রস্তাব কারলেন 
যে, মহামান্ঠ সাট এই অবস্থায় তার রাজকাঁয় সিদ্ধান্ত দিয়া জাতিকে সঙ্কট থেকে 
রক্ষা করুন। 


বিরোধী জঙ্গীবাদ নেতারা কখনও এমন একটা অবস্থার জন্ত প্রস্তত ছিলেন না 
এবং তারা কখনও প্রত্যাশা! করেন নাই যে, সম্রাটকে তার সিদ্ধান্ত জাপন করিতে 
অন্থরোধ করা হইবে। 

তখন সেই নিঃশব সভাকক্ষে হিরোহিতো৷ উঠিয়া দ্রাড়াইলেন এবং বাঁলিলেন : 

৭095৩ 81951 8611028 0১008) 10 036 810080100 01৩58111708 8৫ 110236 
8100 89:০৪ 800 1১8০ ০000০010060 (38 ০01211100106 606 5121. 080 09119 
10681) ৫6900061018 02 (1১610901010 200 ৪ 11010158800 01 0109009196৫ 
806 010611 10) 119৩ 0110... 


জাপানের আত্মসমর্পণ : [বিদ্রোহের যড়যন্ত ১২২৩ 


অর্থাৎ ত্বদেশ ও বিদেশের পরিস্থিতি আম গভশরভাবে চিস্তা করিয়। দেখিয়াছ 
এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি ষে, যুদ্ধ আরও চালাইবার অর্থ হইতেছে জাতির আরও 
ধ্বংস এবং পৃথিবশতে রক্তপাত ও িষুরতা দশর্থায়ত করা। (৮) 

সম্রাট ছিরোছিতো৷ ঠার এই বক্তৃতায় প্রজাবৃন্দের অশেষ দুঃখের কথা এবং বৃহ 
চালাইবার অক্ষমতার কথাও বর্ণনা করিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে, পটপসভাম 
ঘোষণা গ্রহণ ও যুদ্ধ শেষ করিতে হইবে--”এমন একটা সময় আপিয়াছে, যখন 
অসহৃনীয়কেও সহ করিতে হইবে ।**** 

সমগ্র সভাকক্ষ নিম্তন্ধ হইল। কাহারও একটি পাও নাঁড়ল না৷ এবং কেহ 
সমর্থন বা বিরোধশতাও করিলেন না। 

তখন প্রধান মন্ত্রী দাড়াইয়! উঠিয়া বলিলেন- “সম্রাটের সিদ্ধান্ত সম্মেলনেরও 
সিদ্ধান্ত।* সৃজুকির তুরুপের তাস নিক্ষেপ সার্থক হইল ।”". 

এরপর রাত্রি ওটার সময় প্রধান মন্ত্রীর গৃহে মন্ত্রিসভার পুর্ণ আধিবেশন বাঁপল এবং 
সম্রাটের পসদ্ধাত্ত গৃহীত হইল। অর্থাৎ যৃদ্ধ শেষ করিতে হইবে । তবে, একমাত্র 
শূর্ত সআাটের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে । ইতিমধ্যে সেনানশমগুলশর প্রধান উমেজুর 
সহকারশ জেনারেল যোশীভূঁমি ঘটনার এই পারিণাতিতে ক্রুদ্ধ হইয়া গ্রধান মন্ত্রী সুভকর 
প্রত আক্রমণোগ্যত হইয়াছিলেন। কিন্ত তাকে নিরম্ত করা হইল। 

ভোর রাত্রি চারটায় মস্ট্রিসভার বৈঠক ভাঙ্গল এবং সারাদিন ও সারারাত্রির 
ক্লাস্তির পর মস্ত্রির স্ব হ্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়। ঘুমাইয়1 পাঁড়লেন।*** 

এঁদকে সকাল ৭-৩৩ মিনিটের সময় টোকিও শহরের মধ্যস্থলে পররাষ্র মন্ত্রীর 
দর থেকে বেতার-যস্ত্ীরা এই এ&ীতিহা পিক সিদ্ধান্তের সাঙ্কেতিক বার্ত1 সুইজারল্যাণ্ড- 
সুইডেনের মারফত মিত্রপক্ষের বিভিন্ন রাজধানীতে পাঠাইতে লাগিলেন । 


ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিকা 


প্রেসিডেন্ট ম্যান তার আত্মস্থীততে লিখিয়াছেন যে, মক্কোস্থিত মাকিন রাষ্ট্রদূত 
হারিষ্যান তাকে জানাইয়াছেন যে, হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বর্ষণের পর 
৯ই আগষ্ট সো'ভয়েত সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং মাঞ্চুরিয়! সীমান্ত 
আক্রমণ কারিলেন। ট্র্যালিন বাঁলিয়াছেন যে, সোভিয়েতের পূর্ব প্রাতশ্রুতি অন্যায় 
জার্মানীর পরাজয়ের ঠিক তিন মাস পরেই রাশিয়। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে যোগদান 
করিল এবং ষ্ট্যালন স্বয়ং এযাটম বোম! সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতুহল দেখাইলেন। 
তান বালিলেন যে, এর ফলে জাপান” বৃদ্ধ শেষ হইয়া! যাইতে পারে। তবে, গ্যাটম 
বোমার রহ্ম্ত গোপন রাখিতে হইবে । আঁধকত বালিনের ল্যাবরোটা গুলিতে 
এমন প্রধাণ পাওয়া গিয়াছে যাতে বৃঝা। যায় যে, জার্ধানশও এ্যাটম ভাঙ্গার জন্য চেষ্টা 
করিয়াছিল। কিন্ত কোন ফল লাভ করিতে পারে নাই। *্যাঁলিন আরও বাঁললেন 


(৮) দ্বি কল্‌ অব্‌ জাপান-উইলিয়াম ক্রেইগ, প্যানবৃক, লগ্ুন। ১৯৭৭, পৃষ্ঠা 
১০৬৩-১৩৮ 


১২২৪ দ্বিতীয় মহাবৃদ্ধের ইতিহাস 


যে, সোভিয়েত বৈজ্ঞ নিকরাও এই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্ত 
তার! সফল হুণ নাই ।+--(৯) 

*ই আগষ্ট তারিখে নাগাশাকিতে দ্বিতীয় পারমাণাথিক বোমা সম্পর্কে ম্যান 
লিখিয়াছেশ যে, দ্বিতীয় এযাটম বোম! নিক্ষেপের ক"1 ছিল কোকুয়াতে এবং পেখানে 
সভভব না হইলে নাগাশাকিততে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা কোকুগাতে পৌছবার পরেই 
আকাশ মেঘাচ্ছরন হইয়া গেল এবং বিমানটি তিনবার ঘৃরিয়াও লক্ষ্যস্থানের হদিশ পাইল 
না। এঁকে বিমানের গ্যাস ফুরাইয়! আসিতেছিল এবং পেটা বিপর্দের কথা ছিল। 
সুতরাং বিকল্প লক্ষ্য হিসাবে নাগাসাকির দিকে ধাওয়া কর] হইল । কিন্ত নাগাসাকির 
আকাশেও মেঘ ঘনাইয়! আসিল। কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ মেঘের ফাক দিয়। নাগাসাকি 
শহর বোমারু বৈমাপিকের দৃষ্টিগোচর হইল। তৎক্ষণাৎ ঘিতীয় এযাটমবোমা 
নাগাসাকির উপব নিক্ষিপ্ত হইল! 

টরম্যানের মতে নাগাণাকির উপর দ্বিতীয় পারমাণবিক তোমা বিস্ফোরণের ফলে 
টোফিওতে বাহৃতঃ ত্রাসের স্থষ্টি হইল। কারণ, পরদিন এমন আভাষ পাওয়া! গেল ষে, 
জাপান আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তত আছে । 

১০ই এপ্রিল সকাল সাড়ে *টায় টোকিও রেডিও থেকে এবং পৰে দুপুরবেলা 
ওয়াশিংটনে সরকারণভাবে সুইডিস ও সুইস দৃতাবাসের মারফৎ জাপানের আত্ম- 
সমর্পণের জন্ত 'মাহমাস্থিত অম্াটের অন্ধুজ্ঞার” খবর পাওয়। গেল । ২৬শে জুলাই, ১৯৪৫, 
পটসডাম থেকে বৃটেন, মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ও চন এবং পরে সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কের 
অন্থমোদ্দিত ষে চরমপত্র ঘোধিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, জাপান ত"* গ্রহণ করিতে 
প্রস্তত আছে। কিন্তু সর্ত এই ষে, সার্বভৌম শাসক হিপাবে সম্রাটের বিশেষ আঁধকার 
ও মর্ধাদ ক্ষু্ন করা চাঁলবে না । জাপানশ গবর্মমেণ্ট আশা করেন যে, তাদের এই 
অন্থরোধ রক্ষা করা সম্পর্কে মিত্রপক্ষের কাছ থেকে আতি ক্রত স্পষ্ট আঙাষ পাওয়া 
যাইবে। 

এই বার্তা পাওয়ার পর উ্রম্যান তাঁর সমর, নৌ, পররাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপাতির 
প্রধান রণ অধিকর্তা _-এই চারজন শখ্্বস্থানপয় ব্যাক্তির সঙ্গে পরামর্শ করিলেন । কিন্তু 
প্রশ্ন উঠিল জাপানের সম্রাট জাপানশ প্রশাণনের আবচ্ছেস্ত অংশ। ন্ুতরাং তাকে 
বজায় রাধিয়। জাপানের জঙ্গীবাদ উচ্ছেদ করা কি সম্ভব ? 

তখন মন্ত্রীরা তাকে যে পরামর্শ দিলেন সংক্ষেপে তার মর্ম এই যে, জাপানণী 
সম্রাজ্যের আত্মসর্পণ কার্ধকর করার পক্ষে সম্রাটকে বজায় রাখা শ্বিধাজনক হুইবে। 
কেননা, সমাটের অনু লজ্ঘণ কাঁরতে কেউ সাহুস পাইবে না। অপর দিকে পটসডাম 
ঘোষণার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবশর মর্ধাদাও বজায্ব রাখিতে হইবে। স্ৃতরাং অনেক 
চিন্তা! ভাবনাব পর এই মর্ষে এক জবাবের খসড়া রচিত হইল যে, জাপান কর্তৃক আত্ম 
সমর্পণের পর থেকে সত্াটের ও জাপান সরকারের কর্তৃত্ব মিত্রপক্ষায় নুগ্রশম কমাগডারের 
আজাধীন হইবে । অধিকস্ত সম্রাট ও জাপানী হাইকম্যাওকে আত্ম সমর্পণের সর্ত 

স্বাক্ষর করিতে হইবে। 


(৯) ই,ম্যান- প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৯ 


জাপ"নের আত্মসমর্পণ _বিজ্রোছের ষডযন্তর ১২২৫ 


সঙ্গে সঙ্গে বুটিশ) চশীন! ও রুশ সরকারকে এই খসডা! জবাবের প্রতিলিপি পাঠাইয। 
ওয়! হইল। এই খসডা গৃহপত হুইল বটে, কিন্তু বুটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান 
মন্ত্রী এ্যাটুলি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেভিন সম্রাট সম্পর্কে এই মর্মে এক স'শোধনপ প্রত্তাব 
ভ্ুডিয়া দিলেন যে, জ'প গবর্মেণ্ট ও জাপানী হাইকমাণ্ডের আত্মসমর্পণের দলিলে 
স্বাক্ষরদ্রান সম্রাট কর্তৃ স্রশিশ্চি ” করিতে এবং তাঁদেরকে উপহৃক্ত ক্ষমতা ব! কর্তৃত 
অর্পণ কারতে হু*বে। 

চশন উ্রমানের প্রস্তাব গ্রহণ করণ বটে, কিন্ত সোভিয়েত সরকার জানাইলেন যে, 
জ পানের প্রস্তাব ঃশর্ত আত্মসমর্পণ নয়। ন্ুতরাং সোভিয়েত সৈঠ্ঠেরা মাধুিয়ায় 
যুদ্ধ বন্ধ “1 করিয়! আগাইয়1 যাইতেছে । তবে, মাঞ্িন প্রস্তাব সম্পর্কে সোভিয়েত 
সরকার কিছুটা ইতস্ততঃ ও ঘিধাগ্রস্ত মনোভাবের পব জানাইলেন য, প্রেসিডেন্ট 
ট্রম্যানের খসডা প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বটে, কিন্ত জাপানশ আত্মসমর্পণ কার্ধকব করার 
জখ মাঞফিন ও সোভিয়েত (মার্শাল ভেসিলেভস্ষি ) দুইক্গন স্ুপ্রণম কমাগডার নিয়োগ 
করা উচিত । মাঞ্চিণ পক্ষ সরাসাব এই প্রস্তাব অগ্রাহ কবিল। 

শষ পর্যন্ত অবশ্থ মনোটোত ও ট্যালিন পরস্পবের সঙ্গে পরামর্শের পর সেই রাহ্রেই 
ম।ঞিন রাষ্ট্র্ত্কে টেলিফোনে জ নাইয়া দিলেন -য, তার! উ্ম্যানের খসড়া প্রত্তাবেই 
সম্ম ১। 

উরম্যান লিখিয় ছেন যে, মিত্রণক্ঞি কর্তৃ* দখলীরুত জার্মানীতে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা 
তাদের হইয়াছে তাতে ভ্ঞাপান সম্পর্কে তার পুনরাবৃতভ ন' করিতে উ্রম্যা ব স্বয়ং দৃ- 
প্র্তজ্ঞ ছিলেন 'মাধকৃত জার্জানশঠে ও অগ্রিয়াতে পোডিয়েতের আচরণ থেকে 
আমেগিকার যে যে শিহালাভ হইয়াছে, তাতে মিত্রণক্তিবর্গ ক কিছুতেই জাপানে 
দখলদ্রারির "অংশ দেওয়1 হইবে না । (১০) 

ধা ৪ রা 


মিত্রপক্ষের তিন শক্তির কাছ থেকে অনুমোদন লাভের পর প্রোসিভেষ্ট ্রম্যা4 
জাপানের উদ্দেশ্তে বচিত তার বার্তায় বুটিশ সংশোধনপ প্রস্তাবের সঙ্গে নিজেদের 
সংযোজন যুক্ত করিয়া সম্রাট সম্পর্কে নিম্নলিখিত চূড়ান্ত বাক)টি রচন কাঁরলেন : 

€4]1)5 12101081901 সা1]1] ০৩160001150 0 20117017126 2150 6১০7০ 0156 
91209810016 0106 (00৮67101067 01 5 41081)***৮ 

এই বার্তা! স্বাক্ষরের তারিখ ছিল ১১ আগষ্ট, ১৯৪৫ এব" কূটনৈতিক নিয়মমাফিক 
সুইস্‌ দূতাবাসের মারফৎ টোকিওতে এই বার্তা পাঠানো হইল। 

জেনারেল ম্যাক-মআার্থার মিত্রপক্ষের তরফ থে+ জাপানের সুপ্রীম কমাগ্ডার নিযুক্ত 
হইলেন এবং জাপানের আত্মসমর্পণ গ্রহণের অণধকার ঠাকে দেওয়' হইল অধিকস্ত 
[নির্দেশ দেওয়া হইশ যে, জাপান দৈন্যবাণছনীকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লর্ড মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের কাছে, দৃবপ্রাচো সোভিয়েত হাইকমাণ্ডের কাছে এ'ং চনে চিয়া কাই- 


সেকের কাছে আত্মসঘর্পণ করিতে হইবে। ৯ 
কিন্তু চনে জেণারেল চিয়াং কাইসেকের অঙ্গে চীন! কমিউনিষ্ট পার্টির তখক্র 
(১০) পৃর্বোদ্ধত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪৭৬ 


দ্বিমহা--(৩)--১৪ 


১ িতণয় মহাধুদ্ধের ইতিহাস 


বিরোধের জন্ত জাপানী সৈগ্দের আত্মসঘর্পণের গ্রপ্নেও তিক্ত মঙভেদ দেখা দিল। 
কারণ, চঁনা কমিউনিষ্ট বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল চু'তে কমিউনিষ্ট দখলী- 
কত এলাকাগুলিতে জাপান টসন্তদেরকে তাদের ( কমিউনিষ্টদের ) নিকট আত্ম- 
সমপণের নির্দেশ দিলেন। 

গ্রই সংবাদ পাওয়া পর উ্রম্যান কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, (কান রাজনৈতিক 
দলের কাছে জাপানী সৈন্তদে : আত্মসমর্পণ করা চলিবে না। কারণ, এটা পটসভাম 
ঘোষণাও বিবোধাী এবং চীনে গৃহযুদ্ধ বাধিতে পারে, এমন কোন কার্ধের উদ্কানি 
দেওয়াও চলিবে না। জাপানী বাহিনীকে একমাত্র মিত্রপক্ষীপ্ন গবর্মেপ্ট মুহের 
গ্রতিনিধি্দের কাছ আত্মসমর্পণ কবিতে হইবে । 

বিদ্ধ আত্মসমর্পণের দ্রাবি থেণ্ে »আটকে রেহাই দেওয়া সত্বেও ১৩ই আগষ্ট 
জাপানের কাছ থেকে ধখন কোণ সাড়া পাওয়া গেল না, তখন ওয়াশিংটনে উৎ+1 
দেখা দিল। কারণ, উগ্ন জঙ্গীবাদশদের শাস্ত করার জন্যই সম্রাট সম্পর্কে এহ বিবেচনা 
দেখানো হইয়াছিল । এই উত্কঠার বর্ণনায় পরবাষ্ট্মস্ত্ী বার্নস (89601169) যে তাৎপর্য- 
পূর্ণ ম*ব্য করিয়াছেন, সেট' কম উল্লেখযোগ্য নয : 

“০61 18৬6 7101010010৩ (0 70839 ৪০ 9101), 

সময় যে এত মন্দগতিতে চলে, একথা আগে কখনও জানতুম ন1।+_১১ 

অবশেষে ১৫ই আগস্ট অপরাহে ৪টা ৫ মিনিটে' সময় সেই বন্প্রাধিত খবর 
পাওয়া গেল: 

“জাপান আত্মসমর্পণ করেছে।” (১২) 

সন্ধ্যা ৬টার সময় ওয়াশিংটনের ন্ুুষ্স্‌ দুতাবাস মারফৎ সরকারণভাবে জাপ'নের 
মাত্মসমর্পণের বার্তা মার্চিন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর হাত দিয়া হোয়াইট হাউজে পৌছল, ষে 
বার্তার ফলে জাপানের প্রশাস্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবলান 
ঘাঁটল। চতুঃশক্তির নিকট প্রোরত এীতহাসিক বার্তাটি এখাশে উদ্ধৃত করা 
ধাইতেছে : 
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85 1187 ৮০ 16901160 ৮/ 01৩ 901916106 01018811061 ০01 1706 4৯1116 
701969 (01 01)6 686০00100০1 0005 ৪০০৬০-)৩1১(১91)6৫ 051095.--(১৩) 

এর সহজ মর্ম এ*-'১। মহামান্য সম্রাট জাপান সরকার কর্তৃক পটসভডাম 
ঘোষাণর শর্তাবলণ গ্রহণ সম্পর্কে একটি রাঞ্জকীয় অনুজ! জারি করিয়াছেন। 

২। পটসভাম ঘোষণার অনুচ্ছেদগুলি কার্ধক্ষেত্রে পালনের উদ্দেশ্তটে জাপানের 
সরকার ও সামরিক সদর দপ্তর কর্তৃক ঘে সমস্ত শর্ত স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইবে, 
মাঁহুমান্বিভ সম্রাট সেগুলির সম্পর্ক নিশ্চননতা বিধান ও কর্তৃত্বদানের জন্ত প্রস্তত 
আছেন। জাপানের সমস্ত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনশর কর্তৃশ্্ষের অধশন যে 
সমস্ত সৈম্ঠ আছে, তার] যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তাদের সকলকে রণক্কিয়া 
বন্ধ করিতে এবং অস্ত্রসমপণ করিতে আদেশ দেওয়ার জন্য মহামান্য সম্রাট প্রস্তত 
আছেন। উপরোক্ত শর্তগুলি কার্ষক্ষেত্রে রূপায্সিত করার জন্য মিত্রপক্ষীয় বাহিনশ- 
গুলির সর্বোচ্চ আধিশায়ক যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন মনে করিবেন, 
মহামান্ত লম্রাট সেগুলি পালনের জন্যও হুকুম জার কারতে ইচ্ছুক আছেন ।, 

বল। বাহুল্য যে, সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের এই বার্তা পাওয়ার 
পর সন্ধা! ৭টার সময় প্রোসডেষ্ট রমযান হোয়াইট হাউজে সমবেত সংবাদপত্র 
প্রতিনিধিদের নিকট এই এীতহাপসিক খবর ঘোষণা করিলেন এবং সমগ্র মাক্ষিন 
যুজরাষ্ট্রে ও পৃথিবীর সর্বত্র মিত্রপক্ষীয় মহলে আনন্দের হিল্লোল বাহিয়া গেল। 


অভ্রাটকে গ্রেপ্তারির চক্রান্ত 


কিন্ত সরকারীভাবে জাপানে আত্মসমর্পণের আগে খোদ রাজধানশ টোকিওতে 
এমন সব লোমহর্ধক এবং চক্রাস্তমূলক ঘটনাবলশর সমাবেশ হইয়াছিল, যে ঘটনাবলণ 
রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে কিংবা বেপরোয় হত্যাকাণ্ডে পরণ গ হইতে পাঁরত। কামণ, 
জাপানে আসল ক্ষমতা পরিচালনা করিত সামরিক নায়কেরা এবং তাদের মধ্যে 
এমন একটি গোষ্ঠী ছিল, যারা মিত্রপক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার বা আত্মসমর্পণ 
করিতে আদে বাজী ছিল না । অবশ্য সম্রাটের প্রাত 'দের অনুরক্তিও কম ছিল 
না। তথাপি পটসভাম ঘোষণার প্রশ্নে গভীর বিতওা দেখা দিল। কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত স্বয়ং সম্রাট এই ব্যাপারে জড়াইয়া পণ্ড়লেন কিংবা হন্তক্ষেপ করিতে বাধ্য 
হইলেন । পার্ল হাপবারের ব্যাপারে সম্রাটের সম্মতি ছিল বটে, কিন্ত সেই 
আক্রমণের "সিদ্ধান্ত ছিল সামরিক নেতাদের । কিন্তু পটসডাম ঘোষণ। গ্রহণের 
দায়িত্ব স্বয়ং সমআট স্বহন্তে গ্রংণ করিলেন। স্তরাং জাানের প্রভাবশালশ মহলে 
সংশয় দেখা দিল যে, মিলিটারি ি সম্রাটের গিদ্ধাস্ত কার্ধকর করিতে ইচ্ছুষ্চ হইবে? 
কারণ, শ।স্ত আলোচনার সুত্রপ।ত থেকেই িলটারির একটা অংশে এর বিরুদ্ধে 
কানাঘৃধ। শুনা যাইতোঁছিল এবং আমির নিকট গোপনন্থত্রে যতই পটসভাম ঘোষণাকে 
কেন্দ্র কারয়! পর্দার অস্তরালবর্তা আলোচনা ও মিত্রপক্ষের নিকট বার্তা আদান- 
প্রদানের সংবাদ পৌছতেছিল, ততই সামরিক মহলের একটা চক্র উত্তপ্ত হইয়া 
উঠিতেছিল। ১১ই আগষ্ট থেকেই চক্রান্ত গুরু হইয়াছিল, কোন কোন পদস্থ 
সেনাপাতও এই চক্রান্তের প্রাত সহানুভূতিদম্পরন ছিলেন বটে, তবে তীর 
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১২১০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


হাতে-কদণে জত্রাটের বিরুদ্ধে কিছু করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু ১৪ই 
আগষ্ট রাত্রে এই চক্রান্ত এক চরম নাটকীয় কাণ্ডের রূপ ধারণ করিল। জাপানের 
কয়েকটি সম্পর পরিবারের তরুণ আঁফিসারর1 ছিলেন অত্যন্ত উগ্র মাস্তিস্ক। তার! 
জাপানের আত্মসমর্পণে বাধ! দেওয়ার জন্য এক আকম্মিক অভাতথান ঘটাইবার এবং 
সম্রাটকে বন্দ করিয়। রাষ্্রী্ ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করিলেন। (১৪) 

এই চক্রাস্তক্ারণ দলের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিলেন মেক্জর হাতানাকা। তাকে 
সমর্থন জানাইলেন মন্ত্রী দপ্তরের সহকর্মী জিরো শিজাকি এবং এদের হস্ত শাক্তশালী 
কঠিলেন প্রাক্তন প্রধান ম্্রী জেনারেল তোজোর জামাতা মেজর ফোগা ও যুদ্ধ মন্ত্র 
দগ্তবের কর্নেল ইডা । রাজপ্রাসাঞ্ের প্রহরী বাহিনগর ( ইম্পিরীয়েল গার্ডস ভিভিসন) 
কিছু কিছু সদসোর সঙ্গে এই সমস্ত চক্রাস্তকারশ যোগাযোগ স্থাপন কদিলেন এবং 
তারা নানাভাবে চেষ্ট' করিলেন প্রহরশবাহিনীর আধনায়ক জেনারেল মোরিকে হাত 
করার জন্য । খোর যুদ্ধ মন্ত্রী জেনারেল আনামির শ্যালক কর্নেল তাকেসিতাকেও এই 
চক্রান্তারীর। দলে টানিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু কিছুটা সহান্গভৃতি থাকিলেও 
কর্নেল তাকেসিতা এমন মারাত্মক ষড়যন্ত্রে মনেপ্রাণে সায় দিতে পারিতেছিলেন না। 
তথাপি মেক্জর হাতানাকার উতমাহে কোন ভাটা পাঁডল না। তিনি ঠার বিদ্রোহী 
দলবল নিয়া মধ্যরাত্রে রাজপ্রাসাদে হান! দিলেন এবং প্রাসাদের চত্বরে প্রাচীরের 
অভ্যন্তরে যেধানে রাজকীয় প্রহরীবাহিন্গর সদর দপ্তর ছিল এবং বাহিনীর অধি- 
নায়ক জেনারেল মোরির ঞক্ষ ছিল, হাতানাকা তার সঙ্গীদের নিয়া সেই কক্ষে 
ঢুকিয়। পডিলেন। ওাঁ্দীকে প্রহরী বাহিনশর টদন্যের। চঞ্চল হুইয়। অষ্টালিকার ও দ্বর- 
' দালানে ছুটাছুট ও হৈ চৈ শুরু করিয়া [িয়াছল। হাতানাকা মোরিকে বুঝাইবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন এ₹ং বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য £অন্থরোধ 
কারলেন। কেন না, খোরির অধিনায়কত্ব ছাড়া এই প্রানাদ-বিদ্রোহ সফল করার 
সম্ভাবনা ছিল না। জেনারেল মোর তরুণ [িদ্রোহখ গোষ্ঠীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া 
ভয়ানক বিব্রহ ও বিপন্ন বোধ করিতে লাগলেন। কিন্তমোি হা! বা না কিছুই 
বলিলেন না। হাতানাক1 তখন তাড়াতাড়ি যৃদ্ধমন্ত্রীর দণ্রে গিয়া কর্নেল তাকোনিতাকে 
দিয়া কার্যোদ্ধার করতে চাহিলেন এবং বলিলেন যে, রাত্রি ২টার সময় দ্বিতীয় 
রেজিমেপ্ট রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়। পাঁড়বে। তাদের অফিসারেরা রাজী আছেন। তখন 
যুদ্ধ মন্ত্রী জেনারেল আনামি যদি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তা হলে জাপান আত্মসমর্পণ 
থেকে রক্ষা পাইয়া যাবে । ন্মুতরাং বুদ্ধ মন্ত্রীকে রাজী করাইবার জন্ত কর্নেল 
তাকেসিতার সাহায্য দরকার । 

কস্ত তাকোসিতা৷ তখন সমস্ত ব্যাপারট! চিন্ত| চরিয়। হতাশ হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। 
কারণ, তিনি জানিতেন যে, তার ভগ্নিশতি জেনারেল আনামি এমন বিদ্রোহে রাঙ্গী 
হইবেন না। সুতরাং তাকেসিতা মদের গ্রাস হাতে নিয়া স্থুরা পান ঝারতে কাঁঠতে 
হাতানাকাকে নিরম্ত করিতে চাঁছিলেন এবং দৃঢ় হারসঙ্গে বালিলেন--“অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে 


(১৪) টোট্যাল ওয়ার-(দিতীয় খণ্ড) পৃষ্ঠা ৩৪৪ 


জাপানের আত্মসমর্পণ-__বিস্োহের ষড়যন্ ১২২৯ 


গেছে। এই বিদ্রোছ সফল করার জহ্য চারঞ্জন উচ্চতম পর্যায়ের সেনাপতি বা 
জেনারেল আনামি, জেনারেল টানাকা, জেনারেল মোরি এবং জেনারেল উমেম্তুর 
একমত হওয়া দরকার । কিন্ত এখন আর তা সম্ভব -যব।? অর্থাৎ তাকেসিতা 
হাতানাকাকে কার্ধতঃ বলিয়াই দিলেন যে, এই প্রকার অভার্থান বার্থ হইতে 
বাধ্য । (১৫) 

কিন্ত মেজর হাতানাকা তাতেও নিরন্ত হইলেন «1 তিনি সেই গভখর রাত্রে 
যু মন্ত্রীর দপ্তর থেকে হত্তদত্ত হই, 1 রাজ প্রাসাদে রিয়া! গেলেন এবং এই অস্বাভাবিক 
উত্তেজনার মধ্যে ছুটাছুটির জন্য ঘর্মাক্ত ঝলেবর হইতে লাগিলেন। তিনি এবং 
তার একজন সঙ্গী সোজা প্রহবীযাহিনীব অধিনায়ক জেনারেল মোরির কক্ষে 
ঢুকিয়৷ পঁড়লেন। মোরির সঙ্গে তখন বিদ্রোহীরা প্রায় ঘণ্ট| দেড়েক ধরিয়া আলোচনা 
চালাইতেছিলেন। মোির ঘরে তখন কর্নেল শিরাইি ( মোরির শ্যালক ) ছাড়া 
আর কেহ ছিলেন না। রাত তখন ২টা, গঠ্শর পিশীথে হাতানাকা যন তার ধৈর্ষের 
শেষ সশমায় পৌছিয়াছিলেন। [তান মোরিতে শেষবারের জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে, বিদ্রোহে তিনি যোগ দিতে রাজী আছেন কিনা। কিন্তু মোর নিংঃশব্ 
রাছলেন। তখন হাতানাক। ক্ষিপ্ত হইয়া! হঠাৎ তার বিভলভার বাহির করিলেন 
এবং সোজা হুজি গুলী করিয়। জেনারেল মোরিকে হত্যা! কারলেন। আর তার সঙ্গী 
তরোয়াল পিয়া মোরির বাম কঠে এক কোপ বসাইয়া দ্িলেন। কর্নেল শিরাইসি 
এঈ আকম্মিক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডে শ্ুস্ভিত ও আতঙ্কিত হইয়া যখন হৃত্যাকারশঘ্'য়র 
উপর বাঁপাইয়া! পড়িতে উদ্যত হইলেন, তখন হাতানাকার সঙ্গী তার সেই রক্তসিক্ত 
'তরোয়াল দিয়া কর্নেল শিরাইসির ঘাড়ের উপর এমন প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন যে, 
তার মাথা দেহ থেকে প্রায় আলগ! হইয়া পড়িল ।"*" 

এই খুনখারাপির পর মেজর হাতানাকা! জেনারেল মোরির শীলমোহর জাল কাযা 
এবং জাল হুকুমনামা জারি করিয়া রাজপ্রাসার্দের প্রহরীবাছিনীকে বিদ্রোহীদের 
হাতে তুলিয়। দেওয়ার চেষ্ট! করিলেন। 

রাত্রি তখন ২-১৫,॥ ১৪ আগষ্ট (ইংরাঞ্জশী মতে ১৫ আগ ). হাতানাক মনে 
করিলেন রাজপ্রাসাদ তার দখলে আসিম়। গিম্নাছে এবং সেই সঙ্গে সআাটও। কিন্ত 
তি"ন জানিতেন যে, সম্রাট হিরোছিতো! ১৫ই আগষ্ট দুপুরে জাতির উদ্দেস্তে বেতার 
যোগে ভাষণ দিবেন, পটসডাম ঘোষণা অনুষায়প সমগ্র টসম্তবাহনীকে আত্মসমর্পণের 
জন্য হুকুম দিবেন। ন্ুুতরাং এই ভাষণ দান বন্ধ করিতে হইবে এবং তার জন্য 
প্রয়োজন বেতারের রেকর্ড হস্তগত করা। যদিও সেই বেতার ভাষণ তৈগণ হওয়ার 
পর ১২ট1 ৫ মিনিটের সময় সম্রাট শষা। গ্রহণ কাঁংষাছিলেন এবং ঘৃমাইয়! পড়িয়া 
ছিলেন এবং যদিও সেই রেকর্ড রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের মধাস্থলে প্রশাসাঁনক 
বাচ্ডিংয়ের দেওয়ালের একটি নিরাপদ 'সিন্থৃকে বন্ধ কাঁরয়! রাখা হইয়াছিল, তথাপ 
হাতানাকা ও তার সঙ্গীরা তন্ন তর করিয়া! খুঁজয়াও কোথাও তার সুন্ধান 
পাইলেন না। 


(১৫) দি ফল্‌ অব জাপান, পৃষ্ঠা ১৬৮-৬৯ 


১২৩০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


এদিকে ঘুমন্ত সআাটকেও কউ জাগাইতে সাহদ পাইতেডিলেন না। লর্ড 
শ্রীভশীল মাকুইস কিডে' [বিদ্রোহের আচ পাইয়া প্রাসাদের নীচের কুঠুরিতে আত্ম- 
গোপন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে আরও প্রায় ১৭জন বেতার বিভাগীয় 
অফিসারের জীবন বিপন্ন হ”য়া “ড়িয়াছিল। কার্যত তারাও বিঞ্রোহীদ্দের হাতে 
বন্দী ও জামিনম্বূপ আটক ছিলেন । (১৬) | 

অন্যদিকে ষড়যন্ত্রকারীদের মখো মদের ফোয়ারা বাঁধতে লাগিল । কিন্তু বিদ্রোহী- 
দের চূড়ান্ত ভাগ্যনিয়ামক সেই বেতার রেকর্ডের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। ক্রমে 
রাত্রি শেষ হইয়া আসল এবং চক্রীদের উত্দাহে ভাটা পঁড়ল-_-.শষ পর্ধস্ত তারা 
ছত্রতঙ্গ হইয়! গেল। (১৭) 

কিন্ত আধুনিক জাপানের ইতিহাস (ইংরাজণ) প্রণেতা এই বিদ্রোহের ব্যর্থ 
সমাপ্তির একটি ভিন্ন চিত্র দিয়াছেন । তিনি লিিয়াছেন যে, কিছু বিদ্রোহী তরুণ সৈন্য 
কর্তৃক রাজপ্রাসাদ দখল ও অভ্ভূ,থান ঘটাইবার চেষ্টার খবর টোকিওর দৈন্তবাছনণীর 
সদর দপ্তবে পৌছিয়াছিল এবং দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে 
তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদে গিয়া হাজির হইলেন। শ্খিনিত্তার একমাত্র ব্যক্তিত্বের জোরে 
ও আবেগপূর্ণ বাগ্মিতার গুণে বিদ্রোহী নায়কদের আভিভূত কাঁরয়া ফোঁলিলেন এবং 
তাদেরকে বৃঝাইলেন “য, এভাবে মাথ। গরম করিয় বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা অতাস্ত 
অন্তায়। তখন বিদ্রোহীরা তাদের ভূল বৃঝিতে পারিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা- 
স্থলেই চারজন বিদ্রোহশ আত্মহ্ত্যা করলেন ।.." 

সকালবেল! সম্রাটের প্রাসাদের বাইরে পাইন অরণ্য থেকে ছুই বক্তিবাহির 
হইয়া আপিলেন। এর! ছিল্লেন বিদ্রোহখদের নেতা হাতানাকা এবং তার সঙ্গী 
মিজাকি। বিদ্রোহ্রে ব্যর্থতা এবং তাদের কার্ধের জন্ত তারা অনুতপ্ত হইলেন। 
মিজাক সআটের প্র সাদের দিকে মুখ করিয়া নতঙ্জান্ু হইলেন এবং তারপর 
উতৎদবের ছুণ্রকা দিয়। নিজ হাতে নিজের পেট কাটিয়! হারাকার করিলেন আর 
মেজর হাতাশাকা, বাশি কয়েক ঘণ্টা আগে প্রাসাদের রক্ষীবাহিনশর আঁধনায়ককে 
পিস্তলের গুলি দিয়! হত্যা,করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি নিজেই সেই পিগুল দিয়া নিজের 
দুই চোখের মধ্যে গুলি কারলেন। তার রঞ্চলিপ্ত কশতন্থ মাটিতে ঢলিয়া পড়িল। 
সেই রক্কের উপর প্রভাতম্থ্ষেখ আলে। পড়িয়। জল জল কারতে লাগিল। ' (ফল 
অব. জাপান পৃষ্ঠা ১৮৮)। 

ও?দকে তপন সমর মন্ত্র জেনারেল আনাম তার আবাসকক্ষের বারান্দায় বাঁপয়া 
পৃথিবী থেক শেষ বিদায় গ্রহণের জন্ত প্রস্ত ত হইতোছলেন এবং তানি একট। বিদায় 
বঞ্জক কাবতাও লাখিতেছিলেন। যঁদও [তান যুদ্ধে পরাগ স্বাঁকারে প্রপ্তত ছিলেন 
ন, তথাপি তিন অনুরক্ত প্রঙ্জ! হিলাবে পম্বাটের সিন্ধান্ত মানিয়াছিলেন এবং মাগ্রি- 
সভা থেকে পদ্দত/াগের দ্বারা কোন জটিলতাও হ্ষ্টি করেন নাই। তিনি গ্রাফ 
আঁফসারদের একাংশের বিদ্রোহের আঁচ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাদেরকে বাধাও 
দেব নাই। কিংবা! তাদের কার্ধের অন্ুমোদনও করেন নাই । কারণ, তার হৃদয় 


(১৬) পৃর্বোদ্ৃত পুস্তক, পৃষ্টা ৭৩ 
(১৭) টোট্যাল ওয়ার্-_ছিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৫ 


জাপানের আত্মসমর্পণ _ন্জ্রোহের ষড়যন্ত্র ১২৩১ 


ছিল বিদ্রোহের পক্ষে, [ন্ত তার মাম্তকষ ছিল বিদ্রোহের বিপক্ষে | বিদ্বায় গ্রহণের 
বার্তা রচনা শেষ হওয়াব পর জেনারেল মানামি তোর রাত্রি চাটার সময্ব সম্রাটের 
প্রাসাদের দিকে মৃখ কবিয়া বাঁদম্নে এবং তারপর নিজ হাতে একটি তাঁক্ষ ছা 
দিয়! তাঁর নিজের উদব কাটিয়া ফেললেন এবং তাতেও ক্ষান্ত না হইয়া সেই ছোর! 
নিজের ঘাডে বিদ্ধ করিলেন । ৫৮) 

সমর মন্ত্রী হিসাবে জেনারেল আনামি যুদ্ধে পরাগয়ের জন্য নিজেকে দায়ী ও 
অপরাধী মনে করিলেন। ন্থৃতবাং জাতির প্রত তিনি যে অন্যায় করিফাছিলেন এব; 
সৈন্যের মহামান্য সম্বাটের প্রাসাদ আ.ক্রমণ করিয়! যে 'অপবিত্র' কাজ করিয়া ছিলেন, 
এই হাবাক্রির দ্বারা তান সই পাপের প্রান়্শ্চিত্ত করলেন ! 

১, রঃ ক 

টোফকিওতে গভীর বাত্রে নিদ্রামগ্ন নাগাঁরকর্দের অজ্ঞাতসাবে যখন নিঃশ্বাসরোধকারণ 
গোয়েন্দাকাহিনধব মত এই সমস্ত নিদাকণ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী ঘটিতোঁছিল, তখন 
সম্রাট তার প্রাপাদকক্ষে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলেন এবং পরদিন ১৫ আগষ্ট 
দ্বিপ্রহরে যন এই নাটকের সম্পূর্ণ বিপবশত দৃশ্ত হিপাৰে সম্রাটের বেতা: বক্তৃতা 
জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইল। যাঁদও তাতে মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের 
আত্মসমর্পণের কথা ঘোষিত হইল, তথাপি সম্রাটের (রাজকীয় এীতিহা' অনুযাৎী 
সালঙ্কার ও সাড়ম্বব ভাষাব এ্রশ্বর্ষে অনেক প্রজাঃ সহসা সেই ভাষণ অনুধাবন করিতে 
পারলেন না। বরং অধিকাংশ সাধারণ প্রজাই বিহ্বল ও হতবৃদ্ধি হই] পড়িলেন। 

কিন্তু এই রাঞজকণীয় ভাষণ সত্বেও জাপানের সর্বত্র কর্নেল ও মেঞ্জররা সভা সমিতিতে 
আত্মসমর্পণেব কথ! আলোচনা কারতেছিলেন। এন কি বিমানবাহিনীর 
'আত্মবিনাশী' যে সমস্ত পাইলট ( সুইসাইড স্কোয়াড ) জাতির পক্ষ থেকে চূড়ান্ত 
চেষ্টাব জন্টে প্রস্তত হইতেছিলেন, তাঁরা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, টোকিও উপদাগরে 
আমে"রকার যে যুদ্ধজাহাক্ ণমশৌরি+তে জাপানের আম্মসমর্পণেব দাঁলিল স্বাক্ষারত 
হইবে, এই আত্মবিনাশী পাইলটের দূল দেই জাহাজটির উপর বাঁপাইয় পড়িয়া 
বশ্ফোবণ ঘটাইবে। কিন্ত সৌতভাগ্যক্রমে এই চক্রান্ত একেবারে শেষ মুহুর্তে বানচাহু 
হইয়াছিল।""* 

িন্ত সতরাট হবোহিতো৷ জাতির উদ্দেশ্তে তার বেতার বক্তৃতায় বৃটেন ও 
আধ্রিকাকে লক্ষ্য করিয়া! এমন কয়েকটি কথা বলিলেন, (7ভ্তবত: এগুলি ছিল 
তার বা'কিগত মত ) থে?” মিত্রপক্ষের নিকট আছে৷ প্রশীতিপদ্ ছিল না : 

«৬6 06012160 ৫1 00. /১1061108 900 3116911) 00101 ০001 81730615 
06816 609 605016 3 /0018+5 5611 10168015811) 1 80৫ 1175 51801123010 ০ 
9০081) 77991 518) 1 06108 08: 0010 ০00 00908) 610061 00 1061066 
0১০00 00০ 87615180109 01 00061 17801009 01 (0 6100311 00০91 (5111100118 
88680012510. (89) 

(১৮) রিচার্ড ষ্টোর--পৃঃ ৩৬ 

(১৯) 19051 ৪1--20৫ ৬০1. 9, 346-547 


১২৩২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইত্হাস 


জাপানের আত্মসংরক্ষণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়ার স্থাদ্িত্ব [বিধানকে স্থানিশ্চিত 
করার আস্তিক ইচ্ছা নিয়াই আমরা আমোরক! ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিয়াছিলাম। অন্তান্ত জাতির সার্বভৌম স্বাধীনতা লক্বন করা কিংবা পররাজ্য 
দখলের লিপ্সা পূরণ করার কোন ইচ্ছা আমাদের ছিল না। 

কিন্ত সম্রাটের তরফ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের এই নির্লজ্জ চেষ্ট! সত্বেও পর।জ'য়র 
গ্লানিতে ও হুঃখে জাপাশ্র বু লোক কীাদিয়া ফেলিল। তবে, জনসাধারণের অনেকেই 
আবার বৃদ্ধের ভয়াবহ সর্বশাশ এবং অবর্ণনীয় দুর্গত ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাণয়া 
স্বন্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ রিল । তথাপি জাপানী জনতার বিরাট অংশই যেন ছিল 
এই শান্তিপর্বের নিক্ষিয় দর্শকের মত! (২) 


৫ *) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্টা ৩৪৮ 


দশম পর্ব 


অষ্টম অধ্যায় 
দলিল স্বাক্ষর ৪ আত্মহত্য $ যুদ্ধশেষ 


সম্রাটের বেতার ঘাষণার পর এবার দেঁশপ্রেমগবঁ এবং সাত্রাজ্যাবলাপ” 
জাপানের আত্ম্মর্পণেব দ্চিলে স্বাক্ষরের পালা । হুঁতবাং হিটলারণ গার্মানশর মত 
জজশীবাদী জাপানের পক্ষেও ব্যাপারটা ভয়াবহ রকমের মর্মান্তিক ও নাটকণয় ঘটনায় 
পাঁ পূর্ণ ছিল। আগের অধ্যয়ে সেগুলির কিছু কিছু চাঞ্চল্যকর বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে। কিন্ত ব্যাপাবগুলি সেধানেহ শেষ হইয়] যায় নই। দলিল স্বাক্ষর থেকে 
গুরু কয়] মাফিন সৈম্তাবাহিনী কর্তৃক জাপানণ দ্ব'পে দখলদার প্রািষঠা, এমন কি 
তার পবেও অনেক রোমহর্ষক ঘ"নাব সমাবেশ হইয়াছিল :"*" 

১৫ মাগষ্ট মাঞিন যুক্তর'্ের প্রেসিডেন্ট প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের অবসান ঘোষণা 
করিলেন এবং জেনারেল ম্যাক-আর্থাৰ তাৰ আ্তুস্থাী গতে লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধ'বসান 
ঘোবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এত আভিনন্দন বার্তা ও এত সম্মানের অধিবারী 
হইলেন ষে, এত সম্মান তিনি জীবনে আগে কখনও পান নাই । সুতরা, আনন্দে 
তিনি কারিয়! ফেলিলেন। অথচ এর আগে ছোটবেলা বেকে তিনি কখনও চোখের 
জল ফেলেন নাই । (১) 

জাপানশ যুদ্ধেব এই উপপংহার পর্বে জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থাবের দুইটি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল-- ক) মিত্রপক্ষের সর্বোচ্চ সেনাপতি বা! সুপ্রীম কমাগ্ডার 
হিসাবে সর্বত্র মস্ত জাপানী সৈগ্ভবাহিনীর আত্মসমর্পণ কার্যকর কর] £বং 
(খ) প্রশান্ত মহাসাগরণয় যুদ্ধের প্রধান €দনাপাতিরূপে নির্দিষ্ট এলকায় জাপানীদের 
আত্মদমর্পণ গ্রহণ করা। অবশ্য এই বিষয়ে তার সঙ্গে সহযোগিতা করিবেন এ্যাড- 
মিরাল নিমিৎস এবং গ্জেনারেল ওয়েড “ম্য়ার | 

স্থির হইল জাপানের দক্ষিণে প্রশাপ্ত মহাসাগৰীয় দ্বীপগুলি আমেরিকার খাস 
নিয়ন্ত্রণে রাখা হইবে কিংবা কয়েকটি দ্বীপ অষ্টেলয়।কে দেওয়া! হইবে। 'আর 
ইউরোপীয় মি্রপুণ্জ সম্পর্কে ব্যবস্থা হুইল বু টন, কমনওয়েলথ, নেদারল্যাগ্স ও ফ্রান্স 
প্রশান্ত মহাসাগবে এবং এশিয়ার খাস ভূমিতে তাদেব কলোনী ও পূর্বেকার 
অধিকৃত দেশগুলি তাদের নিজেদের চেষ্টায় ও [নিজেদের লোক দিয়া পুনরায় উদ্ধার 
কাঁরয়া নিতে পারিবে । (২) 

অর্থাৎ মহাযুদ্ধের শেষেও এশিয়াতে পশ্চিমী ওপনিখেশিক পাআাজ্যবাদ বজায় 
রাধার ইচ্ছা ম্যান ও ম্যাক-আর্ধারের ছিল-_এই মনোবীতি লক্ষ্য করার মত। 

তবে, সে।ভিক়্েত রাশি] অম্পর্কে এই নির্দেশ দেওয়া হইল য়ে, ইয়াপ্টা ও 

(১) 25001018060063--19003188 1180416061) 0. 379 

(২) 18780 9৩০৫০০৩৫--£6৪৪, 0, 139 


১২৩৪ দ্বিতীয় মহাহ্ছের ইতিহাস 


পটসডাম চুঁক্ি অন্ুলারে রাশিয়] দর প্রাচ্যে তাদের ভূমিগত দ্বাবীর অণ্ধকার 
পাইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ্র্য/ীলন ট্রম্য'নের নিকট একটি আতিরিক্ত প্রস্তাব পেশ 
করিলেন । এই প্রস্তাবে বল! হইল যে, ১৯১৯-২১ গালে জাপান সমগ্র সোিন্বেত 
দুর প্রাচ্য দখল করিয়া নিয়াছিল। সুতরাং “জনমতকে শান্ত করিবর খাতিরে, 
রাশিয়াকে হোকাইডো দ্বীপের উত্তর অংশ (সম্বল জাপান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত) 
দখল করিতে দেওয়া উচিত। কিন্ত প্রোপডেন্ট উম্যন ও মাকিন সেখানীমগ্ডলীর 
প্রধানগণ এই প্রস্তাব দৃঢ়তার সাঁহত প্রত্যাধ্যান 'কারলেন। কারণ, জাপানে আর 
কোন শক্তিকে দখলদারর কোন অ শ দেওয়া হইবে না। তবে, কিউরাইল ও 
দক্ষিণ শাখালিন দ্বীপ সম্পর্কে ইয়াপ্টা-পটসভাম চুক্তি মানিয়া লওযা হইবে এবং 
েখানে জাপ দৈন্যদের আত্মসমর্পণ রাশিয়। গ্রহণ রিতে পারিবে । 

আর কোরিয়া সম্পর্কে এই ব্যবস্থা হইল যে, ৩৮নং সমান্তরাল রেখার উত্তরে 
রাশিয়া এবং দক্ষিণে আমোরিক1 জাপ সৈন্যদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ কবিবে। 

যদিও ইন্দোচীনে জাপানপ বাহিনীর আত্মলমপণ গ্রহণের জন্য ফ্রান্স তার দ্রাখী 
জানাইয়াছিল, তথাপি দেখা গেল .য, জাপানণ সৈন্যদের আত্মসমর্পণ শিক্পন্ন করার 
মত শক্তি ও সংগঠন ফ্রান্দের নাই । তখন স্থির হইল যে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম 
কমাগ্ডার লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে ফরাসণ সরকারের একজন প্রাতনিধিও 
থাকিবেন। আর হংকংয়ের "ক্রাউন কলোনী'র (বুটিশ) জাপ সৈচ্েরা চশনের 
বদলে বুটিশ পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন। 

জাপানের এই আত্মপমর্পণকে যথাসম্ভব নাটকণযু এবং আকর্ষনীয় কণ্রবার উদ্দেশ্তে 
এই অহষ্ঠান টোকিওর যতটা কাছাকাছি সম্ভব নিপ্পন্ন করার ব্যবস্থা হইল। কিন্ত 
জাপানের চরমবাদরীদের পক্ষ থেকে হান! দেওয়ার আশঙ্কা থাকায় এই অঞ্ুষ্ঠান উপকূল 
ভাগ থেকে টোকিও উপসাগরে ১৮ মাইল দরে মাকিন যুক্তর ষ্্রেব সবচেয়ে শক্তিশালী 
ও বৃহত্তম (৪৫ হাজার টনের ) যুদ্ধজাহাজ “মশৌরির+ গ্যালারি ডকে অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হইল কিন্তু এই যুদ্ধজাহাজ বাছাই করা নিয্না আমে'রকার আর্মি 
ও নেভশর মধ্যে ভিতরে ভিতরে বেশ প্রতিত্বণ্বত। ছিল। কারণ, শৌ-সচিব ফরেষ্টাল 
চাহিয়।ছিলেন প্রশাস্ত মহাপাগরশয় নৌ-সেনাপতি এযাডমিরাল নিমিৎসকে দিয়া 
আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে । কিন্তু ম)াক-আর্ধার ছিলেন সমগ্র নিত্রপক্ষীয় 
তরফের সুপ্রীম কমাগ্ডার | স্মুতরাং এই এতহাসিক দায়িত্ব ভার উপরেই অর্পণ 
করা হ'ল। কিন্ত এই বিশাল যৃঞ্চজাহাজের নাম ণমশৌরি+ (1115801%1) রাখা 
হইল কেন? কারণ, প্রেসিডে্ট উ্রম্যান মিশৌর রাজ্যে জন্ম গ্রহণ করিযঘ্বাছিলেণ এবং 
তার কন্তা আনুষ্ঠানিক ভাবে নামকরণ কার্য সম্পন্ন ক'রয়াছিলেন। (৩) 

জাপানে আমেরিকানদের সদর সামারক কার্ধালয় জামাক্িকভাবে প্রাতিষ্িত 
হইয়াছিল ইয়োকোহামার । ম্যাক-আর্থার কিঞিৎ গর্বের সঙ্গে লিংখয়াছেন যে, 
জাপান্ণদের আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্ত তিনি ইয়োকোহামার আটন্দুগি (69981) 


(৩) 38080 59৮৫০০--১. 155 


দলিল স্বাক্ষর : আম্মহত্যা : যুদ্ধশেষ ১২৩৫ 


(বিমান বন্দরে অবত ণ করার পর ষখন শহরের িকে তার দলবল নিয় মোটর 
শোভাযাত্রা ফোগে যাইতেছিলেন, তখন সেই ৫ মাইল পথের ছুই ধারে ছুই ভিিসন 
বা৩ হাজার জাপান্প সৈন্য লাইন বাধিয়! ঈ্লাড়াইয়াছিলেন এবং তাঁকে জাপ 
আটের অনুরূপ মর্ধাদায় পাহারা দিয়াছিলেন ! তথাপি মাঞ্চিন মহলে জাপানশদের 
গুতি পুবাপুরি বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং ম্যাক-আর্থারের মনেও কিছুট? সংশয় দেখা 
দিয়াছিল এবং তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এত টসন্ত দিয়া পাহার! দেওয়াব পিছনে 
জাপানীদের কোন গৃঢ় মতলব নাই তো ” 

হার্বাট ফিক্ষ লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং ট্র্যালিনের চিত্তেও এই বিষয়ে গভশর সন্দেহ 
ছিল ২৭ আগষ্ট তারিখ তিনি মস্কোস্থিত মাঞ্িন বাষ্ট্দূত হ্যারিম্যানের নিকট মন্তব্য 
করিয়াছিলেন যে, জাপাশশীদের বিশ্বাস নাই তাদের মধ্যে অনেক শাখা পাগলা 
গুধধধাতক ও বিশ্বাসঘাতক রাহয়াছে। সুতরাং মিত্রপক্ষীয় প্রাতনিধিদের নিরাপত্তা 
সুনিশ্চিত করার উ্দেশ্তে জাপানের বিশিষ্ট শাষট্রনেতা ও *ণনেতাদেরকে গ্রেপ্তার করিয়া 
জামিনন্বরূপ আটক রাখা উচিত। (৪) 

এই সন্দেহের আর একটি দৃষ্টান্ত স্বয়ং ম্যাক-আর্থারের বই থেকেই উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । স্থপ্রম কমাগডার সদদলে ইয়োকোহামার বিরাট হোটেল--নিউ গ্রাণ্ড 
হোটেলে যখন প্রথম রাজে ডিনার খাইতে বসিলেন, তখন তার টেবিলে পরিবেশিত 
প্রথম প্রেটটি তাহার এক সহকর্মী হঠাৎ কাড়িয়৷ লইয়া! গলেন এবং পরণক্ষা করিয়া 
দেখিলেন ষে, তীর খাচ্যে বিষ মিশাইয়। দেওয়। হইয়াছে কিন1! 

অবশ্য ম্যাক-আর্থার তখন সহাস্যে মন্তব্য করিয়াছিলেন--”কেউ কি চিরকাল 
বেঁচে থাকে 710৫) 

২রা সেপ্টেম্বর, সকাল » টায় ( টোকিও সময় ) 'মশোরি, যদ্ধজাহাজে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের প্রস্ততি করা হইল । মাঞ্চিন যৃক্তরাষ্্র হাড়া এই 
দলিল স্বাক্ষরে উপস্থিত ছিলেন বৃটিশ, সোভিয়েত, চণ্ন1, অষ্্রেলিয়ান) কানাডশয়ান, 
শিউজিল্যাণ্ড, ডাচ ও ফরাসশ-_এই মিত্রপুঞ্জের প্রাতিনিধিবর্গ | সোভিয়েত রাশিয়ার 
পক্ষ থেকে যিনি এই গনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন প্রায় একজন অজ্ঞাত 
পরিচয় সেনাপতি জেনারেল ডেরেভিন়াঙ্কো। এর দ্বারা অনুমান করা যাইতেছে .য, 
রাশিয়। নিজের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের উপর তেন কোন গুরুত্ব আরোপ করিতে 
চাছেন নাই । কা+ণ, জাপানণ সৈগ্বাহিনশর আত্মসমর্পণ এবং জাপানে দখলধাপির 

২শ প্রাঞ্চির দাবী নিয়া ট্ুম্যানের সক্কে ট্র্যাক্নের বিরোধ ও মন কষাকধি 

চলিতেছিল। 


আর দিকে জাপানের পক্ষ থেকেও সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ধ দেখা দিল কোন্‌ জাপানী 
নেতা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দিবেন? যাঁদও জাপানের সম্রাটের প্র্গে 
পটসডাম ঘোষণা অন্যাম্বী এই দলিলকে কার্ধতঃ নিঃশর্ত বল! চলে না, তথাপি 


(৪) জাপান সাবডিউড পৃষ্টা ১৫৫ পাদটীকা 
(৫) ম্যাক-আর্থার--পৃঠা ৩০৬ 


১২৩৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ই'তহাল 


উগ্রপন্থ ও 'সন্ত্রাসবাদণ সৈম্তাদদের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রেও ভয় ছিল। সুতরাং সম্রাট 
কর্তৃক পটসডাম ঘোষণা অনুযায়শী আম্মসমর্পণের দাবী গৃহীত হওয়ার পর সুজক- 
মন্ত্রিসভা পদত্যাগ কারলেন এবং যেহেতু আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা স্বয়ং সম্রাটের 
নির্দেশের অধীন ছিল, সেজন্য স্থির হইল নূতন মস্ত্রপভাও রাজপারধারে কোন বিশিষ্ট 
বাক্তির দ্বার গঠিত হ*বে। সম্রাটের আত্মীয় (যিনি সৈম্ভবাহিনগর একজন 
জেনারেল ) প্রিন্স হিগাশি কুনি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিজেন এবং জাপানের 
অন্যতম সম্মানভাজন প্রাক্তন প্রধা, মন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে ডেপুটি প্রধান মন্ত্রীর পদরগ্রহণে 
সম্মত হইলেন। কিন্ত প্রধানমন্ত্রী বা ডপুটি প্রধানমন্ত্রী কেউ আত্মসমর্পণের ধলিলে 
গ্বাক্ষর দিতে রাজশী হংখলেন না, কিংবা সাহস পাইলেন না। প্রিন্স কোশোয়ে 
জাপানের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা হওয়। সত্বেও জাপানের এই পরাজয়ে ও আত্মসমর্পণের 
ব্যাপারে মর্মাহত হইলেন। এমন কি পাছে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তিনি আদালতে 
আভিযুক্ত হন, এই ছুশ্চিন্তায় তিনি শষ পর্বস্ত আত্মহত্য' কারলেন। অথচ ব্যক্তিগত 
ভাব প্রিক্পস কোনায়ে কিন্ত জঙ্গীবাদ ছিলেন ন!। তিনি আমেরিকা ও রাশিয়ার 
সঙ্গে শাস্তিরক্ষা ও আপোষ মীমাংসারই পক্ষপাতী ছিলেন। তথাপি সোদশের 
জাপানের সামারিক ঘূর্ণাবর্তের প্রচগ্জ ঝাপ্টা থেকে তিনিও বেহাই পাইলেন না। তার 
মত আরও অনেককেই ম্বৃত্যুব্ণ করিতে হইয়াছিল ।*"" 

আত্মসমর্পণের দঞ্ধিলে স্বাক্ষর দানের এই সমশ্যার মশমাংসা হইল বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ 
পরবাষ্ট্র মন্ত্রী সিগেমিৎস্ব দ্বারা। রাজকশীয় [নির্দেশে তিনিই জাপানের পক্ষ থেকে 
প্রধান প্রাঙিনিখির দাত্রিত্ব গ্রহণ করলেন এবং তাঁর উপর সম্রাটের এত আস্থা আছে 
জানিয়! সিগোমিৎসথ বরং নিজেকে সম্মাশিত বোধ কারলেন। ইতিপূর্বে তিনি আরও 
ছুইবার পরব ইট মঞ্ত্রীর দ্াত্িত্ব পালন করিয়াছিলেন এব" তিনি যুদ্ধ শেষ ও শাস্তি 
প্রাতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন । 

কিন্ত সৈন্ভবাহিনীর প্রতিনিগ্ধ জেনারেল উমেভূ যাঁদও দ্বিতশয় ডেফিগেটররূপে 
মনোনীত হইলেন, তথাপি তিনি দলিল স্বাক্ষরে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। এমন 
কি, ধখন এই প্রস্তাব তার নিকট প্রথম করা হইয়াছিল, তখন তন রাগিয়া আগুন 
হুইয়াছিলেন এবং হারাকিরির ভয় দেখাইয়াছিলেন। (৬) 

অবশেষে সম্রাটের বিশেষ অনুরোধে জেনারেল উমেজুর মত কট্টরপন্থী সেনা- 
নায়ককে দলিল স্বাক্ষরে »াজী হইতে হইল । এদের সঙ্গে জাপানের আরও » জন 
প্রতানিধি ছিলেন । কিন্ত পূর্বান্ছে এদ্রের কারুর নামই প্রকাশ কর! হয় নাই। এমন 
কি, জেনারেল ম্যাক-আর্থারের মিশৌরি জাহাজের দিকে যাত্রার সময় পর্যস্থ গোপন 
রাখা হুইয়াছিল। কারণ, তখন জাপানে আত্মসমর্পণের বিরোধশ এবং সন্ত্রাসবাদী 
'যুবকদেরও অভাব ছিল না। এজন্য আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান স্থলভাগে না হইয়। জগপথে 
সমৃত্রের উপর বুদ্ধজাহাজে অনুষ্ঠিত হইল। 

জেনারেল ম্যাক-আর্থার ও অন্টান্ত সকলে একটি মোটর লঞ্চে করিয়া! মিশৌরি 


(৬) ম্যাক-আর্থার-_ পৃষ্ঠা ৩৮৮-৮০ 
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জাহাজে আয়া উপস্থিত হঈলেন। বয়োবৃদ্ধ সিগেমিৎস্থ সকলের আগে আগে 
খোড়াইয় খোড়াইয়া! এবং একটি লাঠির উপর ভর দরিয়া চন্িতেছিলেন। তাঁর একটি 
প1ছিল কাঠের তৈরশ। প্রায় বছর পনে” আগে সাংহাইতে টেরোরিষ্টদের নিক্ষিপ্ত 
বোমায় সিগেমিৎস্থর একখানিন পা উড়িয় গিয়াছিল। তখন থেকে তিনি এই খোঁড়া 
পায়ের যন্ত্রণা বহন করিয়া রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করিয়! আদিতেছিলেন! ইংরাজ 
গ্রন্থকার মিঃ উইলিয়াম ক্রেইগ মন্তব্য কারয়াছেন যে, হার? সেই অনুষ্ঠট।নে উপস্থিত 
ছিলেন, তাদের মনে হইতেছিল জিগেমিৎস্র যেন গোট] পন্থু ও বিকলাগ জাপানী 
জাতিরই প্রাতানিধি ছিলেন--ভালে! করিয়। ঈাড়াইতেও অন্মম ছিলেন! (৭) 

টেবিলের উপৰ সবৃজ রঙের কাপড়ের ঢাকন! ছিল, কিন্তু আত্মসমর্পণের 
দলিলের রঙ ছিল সাদা। আর জ.পানের সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে বু বিচিত্র বর্ণের 
পোষাক, ইউনিফর্ম ও সাজসজ্জা পরিহাত সাম'রক ও অসামরিঞ ব্যক্তির ভিড় 
ছিল। আর সামরিক সংবাদাতারা ও ক্যামেরাম্যানরা সেখানে এত গ্রচুর 
ংখ্যায় সমবেত হইয়াছিলেন যে, ভীড়ের চাপে যেন শ্বাসরোধ হওয়ার অবস্থ! 
হইয়াছল। সেই উৎস্থুক জনতার ভশড় স্ুুবৃহৎ জাহাজের সর্বত্র পতাকাদণ্ড থেকে 
শুরু করিয়! কামানের নলের উপব পর্ধন্ত এক তন্তু দৃশ্তের অবতারণা করিল। 
ম্যাক-আর্থার মন্তব্য করিয়াছেন যে, “সহল্্ চোখের অক্ষ ও তীব্র দৃষ্টি যেন তারের 
মত আমাদের শরীর বিদ্ধ করিতেছিল ।: 

ম্যাক-আর্থার স্থির পদক্ষেপে মাইকের সামনে আঁয়। দাড়াইলেন এং ঘোষণ: 
করিলেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির প্রতিনিধিরূপে তারা এখানে সমবেত 
এবং তার! বিজিত ও বিজেতার উধের্ব উঠিস্না যেন এই অনুষ্ঠানের পবিত্র উদ্দেশ্ঠ 
রক্ষা করিতে পারেন এবং অতীতের রজ্পাত ও হুশ্যাকাণ্ডের তিতর থেকে যেশ 
একটি শ্রেষ্ঠতর পৃথিবশ জন্মলাভ করিতে পারে-_ষে পৃথিবীতে স্বাধশনতা, সাহিষুতা 
ও স্ায়াবচারের মর্ধারদ। রক্ষা পাইবে : 

[0 19 10 6810691 10000 8100 17096 006 1১016 ০1 ৪1] 17081711170 (1081 
0912) (015 5০0161010] 00085101) ৪ 06061 90110 51051| 611616 ০০1 01 06 
91০০৫ 200 ০41109£9 ০৫ (190 1291--2 ০1] (0006 07901) 0910) 8170 
000615081101108--8 ৮/01]0 060108060. 0 1116 01811115০17 1181) 8100 (36 
10151110606 01 115 11050 01)91151)60 151)--001 1660019) (016191106 ৪0৫ 
1090196 * (৮) 

ন্গ্রম কমাগ্ডার অতঃপর জাপানণ প্রতিনিধিপ্ধগকে নিঃশর্ত আত্মসঘর্পণের 
দলিলে স্বাক্ষরের জগ্ভ আহ্বান জানাইলেন। সমগ্র জাহাজব্যাপী তখন গভাঁর 
নিম্তবূতা। গুরুভার জিত পা ধীরে ধীরে টানিয়া আনিয়া নিগোমৎনু টোবিলের 
ধারে একটি চেয়ারে বসিয়! পড়িলেন। হাওয়ায় তখন তার বপালের চুল 
উ'ড়তেছিল। তিনি তাপ পিকের টপ এবং হাতের হলদে দত্তান! খুলিয়া রাখলেন ' 

(+) দি কল্‌ অব জাপান--পৃষঠ! ২৭২ | 

(৮৮) 861010150600৩8--1190/10007, 7, 392-93 


১২৩৮ ] দ্বিতীয় মহায়ৃছ্ধের ইতি হাস 


তারপর একাটি কলম বাছছির করিয়া! দগ্ললের উপর চোখ বুলাইলেন, তাঁকে যেন 
হতবৃদ্ধির মত দেখাইল। তখন ম্যাক-আর্থারের নির্দেশে তার চশফ অব ষ্টাফ 
টেবিলের ধারে গিয়া দেখাইয়! দিলেন দলিলের ঠিক কোন স্থানে সই কারিতে হইবে । 

বিব্রত পররাষ্ট্র মন্ত্রী যেন একটু লজ্জিত হইলেন এবং তারপর মাথা নীচু করিয়া 
দলিলে দ্বাঞ্ষর দিলেন। বেলা তখন সকাল »টা বাজিয়! ৪ মিনিট । 

জাপানের দ্বিতীয় প্রাতশিধি জেনারেল উমেজ দলিলের কিছু না পড়িয়াই 
সিগেমিৎস্থুর স্বাক্ষরের নীচে সই করিলেন। 

অতঃপর জেনারেল ম্যাক-মার্থার এবং মিত্রপক্ষের অন্যান্য প্রতিনিধিরা একে একে 
দলিলে খ্বাক্ষর করিলেন। 

মাথার উপর তখন ি-২৯ মার্কশণ বোমারুগুলি দল বাধিক্ন। উড়িতেছল এবং 
আগাশ থেকে স্থযের আলো যেন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতন জন্স্ত অক্ষরে ঘোষণা 


৪51 েপ্টে্ব জাপানশী ডায়েট বা পার্লামেণ্টেৰ এক জরুরশ অধিবেশন আহ্বান 
কর] হইল এবং সেই অধিবেশনে স্বয়ং সমাট বাক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া! আত্ম 
সমর্পণেব কারণ ব্যাখ্যা করিয়া এক বক্ত হা দিলেন এবং সমস্ত প্রঙ্গাকে আত্মসমর্পণের 
শর্তগুলি পালন করিয়! শান্তি ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আহ্বান জানাইলেন। 

জাপানের ইতিহাসে এই ঘটনা ছিল অভূতপূর্ব । কেন না, এর শে কোন সম্রাট 
কোনদিন তর প্রজাবর্গের সামনে উপস্থিত হইয়1 অন্ুন্ধপ বক্তৃতা দেন নাই। (৯) 


ক গা পা 


কিন্ত গোড়ার দিকে নীম কমাগ্ডার ম্যাক-আর্থারের কার্ধ খুব নির্বঞকাট ছিল ন1। 
কারণ, মিত্রশক্িবণ্গয় মধ্যে রাজনৈতিক মত টৈষমা ছিল। আর তাছাড়া জাপানের 
মোট ৬৯ লক্ষ ৮৩ হাজার পৈন্যেব নিরস্ত্রীকপণের জমন্ত ছিল। অধিকন্ত সোভিয়েত 
রাশিয়ার পক্ষ থেকে ই্টালিন ও মলোটোভ দাবি জানাইল্ন যে, জাপানে মাকিন 
দখলদারি নরম (৪০6) হইতে পারে, অতএব ম্যাক-আর্থারের বদলে জাপানের জন্য 
একটি চতুঃশাক্তির কমিশন নিয়োগ করা হোক। 

অন্তা্দকে আমেরিকাতেও একশ্রেণীর রাজনশতিক) সংবাদপত্র ও রেডিও ভাষ্যকার 
এবং কমিউনিষ্ট পাত্র+1 ণডেইলি ওয়ার্ক'র” জার্ানখর বিরুদ্ধে যেমন কঠোর পন্থা 
অবলম্বনের জগ্ত দাঁব জানাইলেন, তেমনি জাপানের বেলায়ও সম্রাট ও রাজপারিবারকে 
উচ্ছেদের জহ্য দাবি জানাইলেন। তারপর শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বুটিশ ও 
রুশ উত্তয় পক্ষ জাপানে দখলদারির অংশ গ্রহণের জন্য প্রবল চাপ স্থষ্টি করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু জার্মাশশর দখলদারির আঁভজ্ঞতা থেকে মার্কন সরকার এই সমস্ত 
প্রস্তাব অগ্রাহ করিলেন। অবশেষে মঙ্কোে বৈঠকে ১১টি জাতির (যারা জাপানের 
বিরুদ্ধে বৃদ্ধরত ছিল ) প্রতিনিধি নিয়! একটি দুব প্রাচ্য কমিশন এবং একটি 41175৫ 
0০980০1) গঠি ত হইল-_যে কাউন্দিলের সাস্ত হইল আমেরিকা, বৃটিশ কমনওয়েলথ, 


০) পৃর্োদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্টা ৪*১ 
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চীন ও রাশিয়া । কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই ভিটে প্রয়োগের ক্ষমতা ছিল। ফলে, 
এই কাউন্সিল ও কাঁমশন শেষ পর্যস্ত কোন কাজে আদিল না । (১) 


১ ক রঃ 


কিন্ধ জাপানী সাম্রাজ্যের পতন ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় সত্বেও 
এশিয়াতে সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটল না। ব্রহ্মদেশে, 
সিঙ্গাপুরে, ইন্দোচীনে, মালয়ে এবং ইন্দোনেশিয়ান ( বল! বাহুল্য যে, ভারতে তখনও 
বুশ সাআজ্যবাদের শাসন বজায় ছিল) আগেকার দখলদার শঙক্তিবর্গ দাঁ্ষিণ- 
পশ্চিম এশিয়ার বৃটিশ শক্তির সহায়তায় স্ব স্ব রাজো ফিরিয় আপিলেন এবং 
জাপানশদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ফলে, স্থানণয় ন্বাধখনতাকামশ 
ও জাতীর তাবাদ্ণীদের সঙ্গে (ধারা এতদিন বিদেশীদের প্রতৃত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
কাঁরতোছিলেন ) সংঘর্ষ দেখা দিল--যেমন ইন্দোচশনে হে চি িনের দলের সঙ্গে এবং 
ইন্দোনেশিয়ায় স্ুকর্ণের জাতখ্যতাবাদখদের সঙ্গে। জাপান কর্তৃক পটদভাম ঘোষণা 
গৃহীত হওয়ার পর ১৭ আগস্ট, ১৯৪৫, ইন্দোনেশিক়্ার ন্যাশানাল পার্ট স্কর্ণের 
নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। কিন্ত বুটিশ সৈন্যের! তাঁড়ৎ 
গাঁততে আনিয়া হাজির হইল এবং জাপানীদের সহযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার 
স্বাধীনতাকামীদের দমন করিতে লাগিল""" 

অপরপক্ষে মাঞ্চুিয়ায় বিগ্য়ী রুশধাহিনী যখন মাঞ্চুকোতে প্রবেশ করিল, তখন 
জাপানীদের পৃ্ঠপোধিত এবং আত্ি হ মাঞ্চুকার পৃতৃল “সম্রাট” পিউ-ঈ (৯4-%০) 
জাপান আভমুখে পলায়নের মুখে মুকডে:ন ধরা পাঁড়লেন এবং রুশদের ছাতে পাচ 
বছর বন্দ ছিলেন। প.র তাকে চীন। কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে সমর্পণ করা 
হইয়াছিল ১৯৫০ দাল থেকে ১৯৬৭ সালে তাব মৃতু পর্যন্ত এই প্রাক্তন “মাধুকো 
সম্রাট পি?কংয়ের পুবাতন রাজপ্রাসাদের বাগানে মালীর কাজ কারিয়া জীবিকা- 
নির্বাহ করিতেন 1*****০০১১) 


আত্মহুত্য। 


জাপ সাম্রাঞ্যবার্দের পতন ও সরকা;ণভাবে জাপানের আত্মলমর্পণের আগে 
থেকেই জাপানশ মেনাবাছিনন এবং জঙ্গীবাদণী নেতাদের মধ্যে ঘোরতর মানসিক 
প্রাতক্রিয়'র হি হইয়াছিল। কারণ, পরাজয়ের গ্লানটা বন্রেব মত তাদের বৃক 
বিদ্ধ কারতেছিল। তবে “দেবতার বংশোদ্ভূত” সম্রাটের নির্দেশনাম! মানিয়া! লইয়া 
অনেকে শাস্ত হইলেও কউরপন্থর জাত্বনা পাইতেছিল না। তাদের মধ্যে 
ক্ষুদ্র একদল অভ্থথান ঘটাইবার চেষ্টা এবং সত্রাটকে গ্রেধ্ারপূর্বক ক্ষমতা 
দখলের চক্রান্ত পর্যন্ত করিয়ািল--ঘে ব্যর্থ চেষ্টার কাঁহনী আগের অধ্যায়ে 


(১) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪১৯ 
(১১) টোট্যাল ওয়ার--( তিতীয় খণ্ড) পৃষ্ঠা ৩৫, 


১২৪« দ্বিতীএ মহাযুদ্ধের ইতিহ'স 


বর্ণনা করা হুইয়াছে। গবিত ইম্পিরীয়েল গাপ বাহিনী এখন ননরক্ত 
ওবেকার। সুতরাং নেতাদের মধে) কেহ ক্হে বেপরোয়া হইয়। উঠিলেন। 
জেনারেল আনাম, এ্যাডামরাল ওাঁনাস, জেনারেল টানা প্রমুখ প্রাস« রশনেতা:1 
আগেই আত্মহত্যা বা মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। প্রিন্স কোনোগ্ের মত অন্াস্ত বাষ্্র 
শগৃতিবিদও এক পন্থ' অনুদ্রণ করিলেন । 

এবার 'পালের গোরা” জেনারেল হেদক তোঞ্জোর পালা । দুর্দান্ত তোজো 
[ছিলেন এশাস্ত মহাসাগরণন যুদ্ধের সবচেয়ে উর্বর মন্তি্ক চক্র-ন্তবাজ। কিন্তু ৬৩ বছর 
ব$স্ক এই জাপানণ বারপুরুষের গৌরবের দিন স্তমিত। তার সাবের সৈন্যবাহণী 
পরা'জত ও বিপর্যস্ত । সুতরাং জনপাধারণের চক্ষেও তিনি নামিয়। গলেন এবং 
অনচেই প্রত্যাশা কাবলেন যে, 1তাঁ* এব'র আত্মহত্যা কীরবেন। এমন কি, 
তাকে হারাকিরি করার জন্য জনখণের “ধ থকে তার পারবারের শিকট টে'লফোন- 
যোগে তাগিদ আিতে লাগিল। 

জেনারেল তোপ্জার বিশাল বাসগৃহ ছিল টোকিওর বড়লোকদের পাড়ায়, ভূমির 
আয়তনও ছিল জামিদরারির মত প্রকাণ্ড এবং সেখান থেকে মাত্র ৫* মাইল দূরে 
পবিত্র" ফুজিয়াম। পর্বত দেখ! যাইত। কিন্তু এই সম্পদ ও খ্যাতি আজ তোজোর 
জশবনে যেন বিড়ঘ্বন! মাও! পরাজয়েব গ্লাঁন থেকে বেহাই পাওয়ার জন্য তোজো 
তার শেষ পন্থা হিসাবে মৃতাবরণই বাঞ্ছশীয় মনে করিলেন। স্মৃতরাং 1*নি 
সেই চরম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। [নি ডাক্তারে? কাছে ৬গলেন 
এবং তাঁর কাছ থেক জ্ানিয়া নিলেন তার দেহে হার্টের যথাযথ অবস্থান 
কোথায় । সেঃ জায়গাটা তিনি চিকিৎদকের কাছ থেকে চিহ্িত কাঁংয়া আনিলেন। 
আগে ত্ৰার কর্তব্য আছে সমাট ও সত্রাট পারিবারের প্রাতী একটি পত্র লিখিরা 
তিনি বৃদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কদ্ধে নিলেন এবং রাজ-শিবারকে সমস্ত দায়িত্ব 
থেকে রেহাই দ্িলেন। 

১*ই সেপ্টে্বর সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা তোঞ্জো৯ সঙ্গে পাক্ষাৎ করিলেন এবং 
তোজো তার সুসজ্জিত বাগানে বাসিয়! খোস মেজাজে গল্প করিলেন । মিত্রপক্ষার 
বোমারুগুপি তার সম্পত্তিব, বিশেষ ভাবে তার স্ুৃশ্ত পাইন গাছগুালির যে ক্ষাত 
সাধন কারয়াছে, রিপোর্টারের কাছে তা* নিয়া তানি ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন । 
তার বিশ্বাস ছিল যে, তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গণ্য করা হইরে না। “কেন না, 
কোন জাতি যাঁদ কোন যুদ্ধকে যথার্থ ও স্যায়সঙ্গত বাঁলগা যনে করে, তবে সেই 
দ্ধ পাঁরচালন! করার অর্থই বুদ্ধাপরাধ নয়-_এই ছুয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই তফাৎ 
অছে' (১২) 

কিন্ত পরদিনই তোজোর তুল ভায়া গেল। ইয়োকোছামাতে মাফিন অষ্টম 
বাছিনগর সদর দপ্তরে যুদ্ধাপরাধীদের যে তালিকা তৈরী হইতোঁছিল, তাতে তোজোর 
নাম ছিল প্রথম সারিতে। অপরাহ্থ চারটার সময় ৬ জন সৈন্যলহ একজন মাকিন 


(১২) উইলিয়াম ক্রেইগ, পৃষ্ঠা ২৮৫ 


দলিল স্বাক্ষর : আত্মহত্যা : হৃন্ধশেষ ১২৪৯ 


মেজর শ্রীকে গ্রেপ্তা করার জন্ত তার বাস ভবনে আসিয়া হাজির হইলেন। তার 
গ্রেপ্তারর এই রোমাঞ্চকর দৃশ্ত দেখার জন্ক সংবাদপন্ধের বিপোর্টাপ্ন এবং ফটো- 
গ্রাফাররাও স্ভশড় করিলেন। তোজো তার গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং 
তা আগে তীর স্ত্রীকে গৃহত্যাগ করার জন্য পির্দেশ দিলেন, মিসেস্‌ তোজো তখন 
পিছনের দরজা! দিয়া নিঙ্কান্ত হইলেন । 

এদিকে ঠার গ্রেপ্তারকারশ মাঞফিন ঠৈন্তেরা যখন তার বদ্ধ দরজার উপর আঘাত 
কাঁরতেছিলেন, তখন তোজে! হঠাৎ তার পাঠকক্ষের জানালা খুলিয়া! মুখ বাড়াইয়া 
বলিলেন--*আমি জেনারেল তোজে *। কিন্তু তিনি জাশিতে চাহিলেন যে, তাঁকে 
গ্রেপ্তাব করার উপযুক্ত কর্তৃত্ব আগন্তকর্দের আছে কিনা । তাঁর! দোভাষশ মারফৎ 
জানাইলেন যে, ই, আছে। তাকে গ্রেপ্তার করিয়। ইয়োকোহামাতে লইয়। যাওয়ার 
জন্যই তার! আ'সিয়াছেন । 

বস্‌! আর কিছু বলিতে হইল নাঁ। “তাজা তার কক্ষের একটি প্ম়োরের উপর 
হাটু গাঁড়য়া বসিলেন এবং তার বৃকের চিন্ধিত স্থান লক্ষ্য করিয়া! রিভালভারের গুলি 
চালাইলেন (তার জামাতা কোগ এই পিভালভার দিয়াই যুদ্ধাবসানের দিন 
আত্মহত্যা করিয়াছিলেন )। বেলা তখন অপরাহ্ন ৪-১৭ মিনিট গুলির শবে 
বাইরে অপেক্ষমাণ মাফ্িন মেজর ও ত'র সৈন্ঠেরা দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ 
করিলেন এবং দেখিলেন তোজোর মাথ] চেয়ারে হেলিয়! পড়িয়াছে, আর িভনভারটা 
মেঝেতে পড়িয়া আছে। 

তোজে৷ কিন্তু মরলেন ন।। সেই ঘরে ভীড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলিয়! 
উঠিল-__গগ্যাখো পীত বেজন্মাটার কাণ্ড। ছুট? চালাবার সাহস পর্যস্ত হলে। না।* (১৩) 

তোজোর কপাল মন্দ। মাকিনীদের হাতে বন্দী হইয়া তিনি ইয়োকোহামার 
সামরিক হাসপাতালে নীত হইলেন এবং সেখানে আমেরিকান সার্জেনদের চিকিৎসায় 
সারিয়া উঠিলেন। কিন্তু তার দেশের লোকের অনেকে এজন্ত তাকে বিজ্প করিলেন । 
(পরে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তার বিচার ও ফাসি হইয়াছিল ) 

তোজে যখন মার্কিন সামরিক হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়িতে ছিলেন, 
তখন টোকিওর অন্য এক শহরতলশীতে আর একজন বিখ্যাত সামরিক পুরুষ অনুরূপ 
সমন্তায় পঁড়িলেন। তবে, তার সমস্তাটা একটু ভিন্ন ধরনের ছিল। কেন না। তার 
পত্বীই তাকে প্রাণ বিসর্জনের জন্ত তাগাদা দিতেছিলেন। ফিল্ড মার্শাল জেনারেল' 
কিয়াম এবং তার ত্রিশ বছর বর্ষায়া স্ত্রী সুখণ দম্পতীরূপেই জীবন যাপন করিতে- 
ছিলেন। পার্ল কারবার আক্রমণের সময় সিয়াম! ছিলেন সেনানী মণ্ডলীর কর্মাধ্যক্ষ। 
সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরায় যুদ্ধের সঙ্গে একাত্তরূপে জড়িত। কিন্তু আজ পরাজয়ের 
জাতীয় [বিপর্যয়ের পর নুগয়ামার মত জাাদরেল সামারক পুরুষের নিশ্চয়ই দাক্িত্ব 
অন্বশকার কর! উচিত নয়। তীর স্ত্রী এই যুক্তিতে তার নিজের এবং জাতির আত্ম- 
সম্মান রক্ষার জন্ অুগিয়ামাকে মৃত্যুবরণের জন্ত অঙন্গুরোধ করিলেন এবং পুগিয়ামাও 


0৯ পূরবে্ত পুস্তক, গৃঃ ২৮৭ 
হা ৩১১৫ 


১২৪২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিধাস 


পরদিন আত্মহত্যা করার জন্ত সম্ধল্প করলেন । তার শ্রশ খুসী হইলেন এবং স্বামী-ত্ী 
সেদিন রাত্রে ঘনের আনন্দে মছ্য-_পাকি (986) পান করিলেন এবং হ্াচত্তে গল্প 
করিতে করিতে 'শেষ ভিনার+ সম্পন্ন করিলেন। 

আত্মহত্যার জন স্ত্রী স্বামীকে প্রগোচিত করে, এমন দৃশ্য পৃথিবীতে কদাচিৎ দেখা 
যায়। কিন্তু সোদনের জাপানে বোধ হয় সবই সম্ভব ছিল। কিন্ত ইতিমধ্যে আত্ম- 
হত্যায় দে হইল। কারণ, সম্রাট স্ুগিয়ামাকে ডাকিয়া নির্দেশ দিলেন যে, 
সেনাপতিদ্বের ব্যক্তিগত সুখ ছুঃখ ভুলিয় গিয়া টোকিও এলাক। থেকে সৈগ্ অপসারণ 
যত ভ্রুত সম্ভব িষ্পনন করা উচিত ( আত্মসমর্পণের চুক্তি অনুযায়শ)। ম্থৃতরাং 
স্থৃগিয়ামাকে আগে সম্রাটের আদেশ পালন করিতে হুইবে, তারপর নিজেব মৃত্যুর 
কথ! । 

কিন্ত এদিকে ষ্ঠাব স্ত্রী আস্থর হইয়া পণিশ্নে এবং তাকে ক্রমাগত তাগাদ। দিতে 
লাগিলেন তার প্রাণ বিসর্জনের জন্তু, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য । স্ত্রীর তাগাদায় 
ক্থৃগিয়ামার জীবন যেন আতিষ্ঠ হইয়া উঠিল এবং রাত্রে উভয়ের শয্যা গ্রহণও যেন 
ছুঃদহ বাঁলিয়া মনে হইল। অবশেষে ১১ই সেপ্টেম্বর টোকিও এলাকা থেকে -শষ 
জাপান বাহিনী অপসারিত হইল এবং স্থগিক়ামা ঘোষণ। কারলেন তার কর্তব্য 
ও এবার তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তত। একথা গুনিয়! তার স্ত্রব মুখে হাসি ফুটিয়া 

| 

কিন্ত এগিয়াম! বৃদ্ধ এব" তীর স্ত্রী তরুণী এবং শেষবারের জন্য তিন পুনরায় 
স্বামীকে পিজ্ঞাসা করলেন-_-“কবে তুমি হারাকিরি করিবে ?**" 

১২ই সেপ্টেপ্ধর সকালে ফিল্ড মার্শাল স্থগিয়াম] বেল! ১*টার সময় তার অফিসে 
গেলেন এবং তার প্রিয় সেক্রেটারি কোবাইয়াপিকে তার শেষ সং'ল্লের কথা 
জানাইলেন এবং তাকে এই গ্বশেষ অন্থরোধসহ তার স্ত্রীর নিকট পাঠাইপেন যেন 
তার স্ত্রী হার মৃত্যুর পর আত্মহত্যা না করেন। 

এরপর ফিল্ড মার্শালের কক্ষ থেকে একটা! গুলির আওয়াজ শুন! গেল। স্থু'গয়ামা 
তার নিজের বৃক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলি করিলেন। অফিসাররা তার কক্ষে 
ছুটিয়া আিলেন এবং [িহ্বলচিত্তে লক্ষ' করিলেন স্থুগিয়ামা অপ্নবার্ধ মৃত্যুর কোলে 
চলিয়া পাঁড়তেছেন। 

ইতিমধ্যে একজন অফিসার টেলিফোনে মিসেস সুগিয়ামাকে তার স্বামীর এই 
মর্মাস্তিক ট্রাঁজভির কথা জানাইলেন। তিনি “কটিমাত্র প্রশ্ন কারলেন--'সাত্য কি, 
আমার ম্বামী মারা গিয়াছেন ? ৃ 

যখন [তিনি জবাব পাইলেন_-£হ1+) তখন টেলিফোনের গিসিভারটা রাখিয়া দিয়া 
তান তার ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং তারপর একটি ছোট্ট ছ্ারকা হাতে নিয়! নিজের 
বুকে বিদ্ধ কারলেন। সেই ক্ষতস্থান থেকে অল্প একটু তাজা রক্ত বাছুর হুইয়। 
আসল। কিন্তুত্তার মৃত্যু হইল না। মিসেন নুগিয়ামা তখন একটি গিষের পা 
€সায়েনাইড ) মুখে তুলিয়া! নিলেন এবং িঃশেষে পান করিলেন। 

1ঘসেপ সুগিয়ামার বিগত প্রাণ দেহ মেঝের উপর লুটাইয়। পাড়ল ।., 
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অবন্ত সম্রাটের জন্ত এবং দেশের জগ্ঠ হারাকিরির দ্বারা আত্মাবসর্জন করা জাপানে 
বরের ধর্ষরূপে গণ্য এবং এই এতিহমাণ্ডত প্রথা পালন করতে না পারাই বরং 
ভীরুতার়পে পারচিত। 


সৈন্যদের অত্যাচার 


প্রাচীনকাল থেকেই বৃদ্ধের ফলে বিজয়ী সৈন্যদের দ্বারা নানাগ্রকার বর্বর ১, অত্যা- 
চার, অনাচার ঘটিয়া আসিতেছে এবং সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
পুরুষ বন্দীদের উপর নির্যাতন এবং নারীধর্ষণ। এবারের মহাযৃদ্ধেও এই সমস্ত 
বর্বরতা বু দেশেই চরমে উঠিয়াছিল। যাঁদও ফ্যাপসিষ্টদের অত্যাচারের সঙ্গে কোন 
তুলনা দেওয়াই চলে না, তব্‌ মিত্রপক্ষীয় সৈম্যের! নান' স্থানে বু অনাচার কারিয়াছে। 
যেমন জাপানের আত্মসমর্পণের পর গোড়ার দিকে দখলদার মাকফিন সৈশ্ঠেরা 
ইয়োকোহামা, ইয়োকোন্থকা এবং টোকওতে লৃঠতরাজ, মাতলামি ও নারাধর্যণের 
বনু ঘটনার সংগে জাড়িত িল। যুদ্ধক্ষেত্রে রক ও.-আগুনের ভিতর দিয়া যাদের দিন রাত্রি 
কাটে এবং মাসের পর ঘাস যারা স্বীপুত্র পারবারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অস্বাতা- 
[বক জীবন যাপনে বাধ্য হয়, তাদের যৌন মনন্তত্ব সাধারণতঃ উগ্নর্ধপ ধারণ করে। এই 
সমস্ত “ক্ষুধার্ত” সৈন্যের জন্য সময় সময় কিছু “নষোগের' ব্যবস্থাও করিয়া রাখিতে হয়। 
স্থতরাং আত্মসমর্পণের দলিলে জাপানের স্বাক্ষর দ্ানের পর যখন মাঙ্কিন সৈন্তদের 
টোিওতে প্রবেশ আগর হুইয়' উঠিল, তখন একজন সামরিক আফসার আসিয়া 
টোিকওর পুলিশ ০্তৃপক্ষের নিকট জিজ্ঞাস1 করিলেন-_-“টো1কওর রেড লাইট ভিষ্টিকট, 
অর্থাৎ গাঁণকাপল্লশ কোথায় ?, 
কিন্ত মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের ব্যাপক আক্রমণে টোফিওতে -য ধ্বংসকাণ্ড ও 
অগ্মিলীলার বিস্তার হইয়াছিল, তার কলে টোকিওর জগব্দিখ্যাত গণিকাপক্লশ -«.যাশি- 
ওয়ার এলাকা” পুঁড়িয় ছাই হঃয়। গিয়াছিল। কিন্তু জাপানশ গবর্মমেন্ট আত ক্রুত 
শহরের অন্ত একটি অংশে একটি নতুন গাপিকাপাড়া গড়িয়া তুলিলেন। আমেরিকান 
আফিসারটি সই নতুন ঠিকান! এবং “অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সংবাদটি জানয়! নিলেন |... 
দখলদারি আরভ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাবিন সৈন্যদের উচ্ছঙ্খলত।, ডাকাতি ও লৃঠের 
খবর এবং বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদের উপর বলাৎকারের খবর আসিতে লাগিল। ইংরাজ 
গ্রন্থকার উহ্লিয়াম ক্রেইগ লিখিয়াছেন যে, বিজ্ঞয়ী মাক্কিন সৈগ্ভদের জাঞ্ছনা থেকে 
নারীর ধর্ম রক্ষার উদ্দেত্তে জাপানী মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে বিষপানে আত্মহত্যা 
কাঁরতে চাহিয়াছিলেন। তবু প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলি বলাংকার অনুষ্ঠিত হইল। 
ইয়োকোন্ডুকা শহরে তিনজন মাকিন সৈম্ত একজন জাপানীর গৃহে হানা দিয়! তার স্ত্রী 
ও কন্তার উপর ধর্ষণ করিল। 
অবস্ত এই সমস্ত অত্যাচারের ঘটনার পর স্থু প্রণম কমাগ্ডার ম্যাক-আর্থার এই মর্মে 
কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, কাহারও বলাৎকারের অপরাধ প্রষাপিত হইলে তাকে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে। 


১২৪৪ ৰ দ্বিতীয় দহাযুছ্ধের ইতিহাস 


এই সমস্ত কড়াকড়ি ও কঠোরতা অবলম্বিত হওয়ার পর জাপানে নারশর উপর 
চরম লাঞ্ছনার মাত্রা অশ্ব কমি! গিয়াছিল।*.. 

কিন্ত বিজিত জাপানে যখন এই অবস্থা চলিতেছিল তধন বিজয়শী আমেরিকাতে 
শাস্তির ললিত বাণী' কি মুতি পরিগ্রহ করিয়াছিল? অর্থাৎ জাপানের পরাজয় 
দ্বকারের বার্তা গুচারিত হওয়ার পর মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামে, শহরে ও বড় বড় 
নগরশতে কি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল ? 

বাতিক্ন মার্কিন পত্রিকার রিপোর্ট ভন্ুসন্ধান করিয়া মিঃ ক্রেইগ লাঁখয়াছেন যে, 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরে শহরে, জনপদে জনপদে হল্লা, আমোদ ও উচ্চৃঙ্খলতার 
যেন প্রবল্‌ বান ডাকিল। অনেক বছর পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসানে ও শাস্তি 
ঘোবিত হওয়ার পর দলে দ.ল নরনারণ যেন বাধ ভাঙ্গা! জোয়ারে গা! ভাসাইয়! দিল। 
ফুন্বাজ ও হল্লামত্ত সৈন্যরা! শহরের কেন্ত্রস্থলগুলিতে চলমান মোটরে লাফাইয়! 
উঠিতে এবং যাঁহুলাদের চুম্বন করিতে লাগিল । মহিলারা কোন প্রতিবাদ করিলেন না। 
টাইমস্‌ ক্কো্ারে উৎদবমত্ত নরনাণীর যেন ভাঁড় জমিয়া গেল। তাৰ বৈছ্যাতিক 
আলোর উজ্জল আভায় পুরুষ ও নারী পরম্পবকে চুম্বন আলিঙ্গন এবং প্রেমের আমন্গ- 
ষর্গঘক ক্রিয়াকলাপে ও মদ্যপানে মাতিয়! উঠি" । বিখ্যাত এওয়াশিংটন পোষ্ট' 
সংবাদপত্রেন অট্টালিকার সম্মূপে এক বিচিত ঘটনা ঘ্টল। হঠাৎ দেখ গেল একটি 
ট্যাক্সি থেকে একটি ঠৈন্ ও একটি যুবতী নামিয়া আদিতেছে এবং নামিয়াই তা"! 
রাস্তার উপর ্াড়াইয়া প্রকান্তে তাদের পরিহিত জামা কাপড় সব ছু'ড়য়া ফেলিতে 
লাগিল। রাস্তার উপর দণ্ডায়মান “সহানুভূতিসম্পন্প দর্শকেরা" তাদের উদ্দেত্রে 
চেঁচাইয়। বালিতে লাগিল-_ধৃ'ল ফেলো, খুলে ফেলে, সব খুলে ফেলো !, 

সাঁত্য সাত্য দেই ণর-নারণ সমস্ত খুলিয়া ফেপিয়া রাস্তার উপর সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া 
দাড়াইল'.' 

কিন্ত ভগ্নাবহু উচ্ছৃঙ্খলত। এবং হি শ্র তাণ্ডব ঘটিল ন্তানফ্রান্সিষ্কোতে। অপরাহ্ণ ৪টার 
সময় জাপানের আত্মসমর্পণের খবর আপিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল নৌসৈম্ত ও 
নাগারকদের মগ্যপাশের বেপরোয়া! মাতলামি ও উন্মত্ত ঠা । চীৎকারে, হল্লায় ও 
মোটরগাড়াঁ চাপা পড়ায় যেন এক ধর:নর সন্ত্রাসের দৃশ্তের অবতারণা হুইল। বলাই 
বাহুল্য যে, এমন প্রমত্ত প্রমোদের পরিস্থিতি যুবতী নারীদের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল 
এবং বিপদ ঘাটিলও বটে, অন্ততঃ ৬টি যুবতশী পথচািরপণর : 
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প্রকাস্ত রাস্তার উপর ফেলিয়। অস্ততঃ ৬টি যুবতীর উপর স্রামত্ত সৈন্যদের বারবার 
ব./থকার অনুঠানের কি ভয়াবহ বর্ণন1। দর্শকের! আসগ্রস্ত, স্ত্তত, আর পৃঁলিশেরা 
অসহায়ের মত অন্ত দকে মুখ ফিরাইয়া রহিল | (১৪) 


(৯৪) 78৩ 5৪1 01 08180, ড/1111810 ০1818, 0, 184, 185. 


দলিল স্বাক্ষর : আত্মহত্যা : যৃদ্ধশেষ ১২৪৫ 


এভাবেই যুদ্ধ শেষ হইল এবং সম্ভবতঃ হূগে যুগে এমন বর্বর ভার মধ্য দিয়াই হৃদ্ধের 
অবদান ঘটিন্না থাকে, আর নগাঁণত মানুষের আর্তনাদ ধ্বংস, মৃত্যু ও অত্যাচারের 
আড়ালে চাপা পাঁড়ন্না ষায়। হাঁতহাসের পাঁরহাস এই যে, শেষ পর্যন্ত দেশের লোকও 
সেই সমস্ত পাশাবকতার কথ। ভুলিয়া! যায়। এমন কি, আধার নতুন বৃদ্ধের জন্ম 
প্রস্তত হইতে থাকে! 


মুদ্ধাবসানের ঘোষণা 


প্রোপডেন্ট ম্যান হোয়াইট হাউঞ্জ থকে বোধণা কাবলেন ধে, জাপান [নঃশ 
আত্মসমর্পণের দাবি মানিয়। লইয়াছে। সমস্ত রণাঙ্গনে কামান গর্জন স্তব্ধ হইয়াছে রে 
হদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। জাপানের আত্মসমর্পণের দণ্লল ম্বাক্ষর--২রা সেপ্টেখর 
তাঁরথটি জাপ'নের উপর বিজয় দিবসরূপে ডে. . 1995 ) উদযাপনের জন্য -ঘাবপা 
কর! হইল । এই বিজয় দিবসের বন্তৃতায় যান তাদের কথা স্মরণ কারলেন, ধারা 
এই যুদ্ধে মবতাবরণ করিয়াছেন এবং অসম্থ হুঃখভোগ করিয়াছেন। তাদের এই আত্ম- 
[বিসর্জন ও যন্ত্রণা ভোগের জগ্ঠই এই বৃদ্ধ জয় সম্ভব হুইয়াছে। তিনি তার এই বক্তৃতায় 
মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে কোন মত বিরোধের কথা উল্লেখ করিলেন না! কিংবা পারমাণবিক 
বোম! বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পর্কেও কোন মন্তব্য কবিলেন না। বরং আগামী 
দিনের পৃথিবীর শান্তি, নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক গুচ্ছ! ও সহযোগিতার এক 
নতুন যুগ সম্ভাবনার উপরেই .জার দিলেন। [তানি এই বন্তৃতায় ভগবানের কথাও 
ভালিলেন না এবং স্বরণ করিলেন তার সাহায্েই এই জয় সম্ভব হইয়াছে এবং তার 
সাহায্যেই আগামণী দিনের পৃথিবীর শাস্ত ও সর্মা্ধ অজিত হইবে : 

71010 0015 085 79 17206 1০:৮8, ৩ 17709 0058: 2 06৬ 5:8৪ 01 
86001105 2 110786,  ড/11) 1006 ০0761 [0101660 ২2010109 আত 10055 (05810 
& 06৮ 8106 ০5/9: 0210 ০1 762০6 2100 10062081101091 ০০৫ ড/111 8113 
০০-০1১৪:৪৫1012 

0০৫+8 19610 1089 6:০0816 09 0০ 019 ৫৪9 01 ৬106019, 100 1019 10610 
অত 911] 68010 0080 068০৩ ৪0৫ 0:09806:10 10: 001961559 810৫ ৪11 11)৩ 
০0110 17 015 96815 810650+ (১৫) 

চাচিল যেমন এযাটম্‌ .বামার সাফল্যের জন্ত একটি বিবৃতিতে ভগবানের প্রা্ত 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং “ঈশ্বরের দয়াতেই+ (6) 0০৫১৪ 6:০5) একমাত্র 
বুটেন ও আমেপ্রক! পারমাণাবক রহমত আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মন্তব্য 
কারস্বাছিলেন প্রোসডেপ্ট উ,ম্যানও তেমাঁন এত বড় দুদ্ধ জয়ের জন্য তগবানের প্রতি 
বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেপ্তে ১০শে আগষ্ট, রাঁববার, তারখটিকে নির্ধি 
করিলেন। কারণ, একমাত্র তার দয়াতেই সুমন্ত হুঃখকষ্ট ও প্বিপ্ পার হইয়া এত বড় 
গৌরবাস্থিত বিঙ্গ় অর্জন সম্ভব হইয়াছে। 'ন্ুতরাং আন্থন আমরা তাকে ধন্যবাদ 
দেই।* (১) 

(১৫) 18980 90১৫০৩৫--%7৩1৪, 7, 156 

(১৬) ইম্যান (ছিতীয় খ্ড। ) পৃষ্ঠা 3৯৮ 


১২৪৬ ছিতায় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


অবস্ত ঈশ্বরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জাপনের আগে :৫ই আগষ্ট জাপানের আত্ম- 
সমর্পণের সংবাদ পাওয়া! মাতষ,ম্যান রাত্রি ৮টার সময় হে ফাইট হাউজের সম্মখে সমবেত 
জনতার নিকট জয়ে উল্লাস প্রকাশ করিলেন এব* তা” আত্মস্মতিতে গর্বের সঙ্গে 
মন্তব্য করিলন যে, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র এত বড় বৃদ্ধঙ্গরের পরেও মাস্থুষের সুখ শ'স্তি ছাড়া 
কোন দেশের কোন ভূমিথণ্ড কি'ব কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করে নাই। 'পৃর্িবীর 
ইতিহাসে ষে কোন জাতির পক্ষে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ |” (১৭) 

এখানে স্মবণ কর! যাইতে পারে যে, হিটলারও অনেক যৃদ্ধজয়ের পর ইঙগ-মার্কিন 
পক্ষের নেতাদের মতই “ঈশ্বরের অন্ুগ্রহে*র ফ্োহাই ধিয়াছিলেন। কিন্ত ঈশ্বরের 
ইচ্ছাতেই ক শেষ পর্যস্ত তাকে আত্মহতাও করিতে হইয়াছিল? 

এদিকে মন্কোতেও জা খানে আত্মসমর্পণ উপলক্ষ্যে ওরা “সপ্টেম্বর বিজয় দিবসের 
অনুষ্ঠান হইল এবং ষ্ট্যালিন তার বক্তৃতায় ১৯০৪ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ (যষ্ঠ অধ্যায়ে 
উল্লেখ করা হইয়াছে) ও জাপানের বিশ্বাসঘ'তকতাপূর্ণ আক্রমণের কথা উল্লেখ 
করিলেন তবে, এবার জাপানের পরাজয়ের জন্য রাশিয়া যে পুনরায় দক্ষিণ শাখা- 
লিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ পুনরায় ফেরত পাইবেন এবং এধন থেকে প্রশাস্ত মহাসাগর 
প্রবেশের পথে আর বাধা রাহুল ন'ঃ সে কথা ম্মরণ করিলেন । আর দৃঢ়তার সঙ্গে 
বঁিলেন যে, এখন থেকে সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিম দিকে জার্মানী এবং পুর্ব দিকে 
জাপান আগ্রাসনের আশঙ্ক' থেকে মুক্ত হইল। 

রেড স্কোয়ারে জয়োৎ্সব অনুষ্ঠিত হইল এবং বহু আতসবাজশী পোড়ানে। হইল বটে, 
িদ্ত কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শ্শর মতে জাপানের বিরুদ্ধে এই জয়লাভে রুশ জনগণের 
মধ্যে তেমন উৎসাহ ছিল না এবং নাৎসণ জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়োৎসবের সময় যে 
বিশাল জনতার সমাবেশ হইয়াছিল, এবার তার এক-দশমাংশও উপস্থিত ছিল ন]। 

তথাপি রাশিয়ার দাবী এই যে, মাঞ্চুরিয়ার তাদের আক্রমণের জন্তই জাপানের 
চ্ডাস্তপরাজয় ঘটিয়াছে। অপর পক্ষে আমেন্কার দাবি এই যে, এ্াটম্‌ বোমার চূড়ান্ত 
আঘাতেই জাপান এত ক্রুত ধরাশায়শ হইয়াছে । কিন্তু অনেকের ধারণা এই ষে, 
পটসডাম ঘোষণার সময়েই জাপান আত্মসমর্পণের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিল । কিন্তু তারা 
জাপ সআাটের মর্যাদা সম্পর্কে আশ্বাসের দাবি করিয়াছিল। হিরোশিমা বোমা 
বর্ষণের চারদিন আগে এবং মাঞ্চুরিয়ায় রুশ আক্রমণের ৬ দিন আগে ২রা আগষ্ট 
তারিখ মস্কোতে জাপানপ রাষ্ট্র ত মলোটোভের নিক” পটসভাম ঘোষণার এই প্র্নট 
নিয়াই আলোচনা করিতে চাহিঙ্কাছিলেন। (১৮) 

কিন্তু তার সেই অন্থরোধ ব্যর্থ হইয়াছিল । 

কঃ কঃ ৪ 

রাশিয়া কর্তৃক মাধুণরয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে আক্রণে আগে ট্র্যালিন একমাত্র 
চিয়্াং কাইসেকের নেতৃত্বে চীনের এঁক্য রক্ষা করার যে প্রাতশ্রতি দিয়াছুলেন বলিয়া 
কোন কোন মাকিন গ্রন্থে (যেমন, হপাঁকন্সের রিপোর্ট অন্যায়শী শেরউডের বিখ্যাত 
ইতিহাসে ) উল্লেখ কর! হইয়াছে, ইদ্রানীংকালের মন্ষে' থেকে প্রকাশিত সামরিক 


(১৭) ইম্যান (দিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ৪৮১ 
(১৮) [19919 4: ৪:16 80061 1610, 0. 928--929 


ঘলিল স্বাক্ষর : আত্মহত্যা : যুদ্ধ শেষ ১২৪৭ 


ইতিহাসগুলিতে সেই সমস্ত কথা অস্বীকার করা হইয়াছে। বরং দাবী বরা 
হইয়াছে যে, জাপানীদের বিরুদ্ধে মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েত বাহিনশীব যুদ্ধের সম 
উীন ও সোভিয়েত জনগণের মধ্যে গভশর বন্ধুত্ব গ্রাতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সাধারণ 
শত্রব বিরুদ্ধে এই বন্ধুত্ব উভয় পক্ষেব রক্তের মুল্যে গাড়তর হইয়াছিল। সেই সময় 
মাও সে-তুং লিখিয়াছিলেন : 

11৩ 6৫ ১1109 %/5100 0০ 1105 23818681105 ০1 1106 €01210696 76016. 
[1019 18 01001096610660 10 11161191019 01 00108. 165 170090 1৪ 17508109. 
18016. 

অর্থাৎ 'লালফৌজ চন1 জনগণের সহায়তার জন্য আগাইয়া আপিয়াছিলেন। 
চখনের ইতিহাসে এই ঘটনা অস্ভুতপূর্ব এবং এর প্রভাব অপরিমেয় ৷, 

এই প্রসঙ্গে আরও দাবী করা হইয়াছে যে, সোতিয়েত বাছিনশর হাতে পরাজিত 
জাপানধ কোয়াপ্টাং বাহিনীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ চীনের গণফৌজের 
(পিপলস্‌ লিবারেশন আমি ) হাতে তুলিয়া! দেওয়া হইয়াছিল এবং এভাবে চীনের 
বৈপ্াবক শক্তিকে সহায়ত! করা হইয়াছিল ৷ (১০) 

যদিও জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়?র যৃদ্ধ এবং চশনের এক্স নিয়া কিছু কিছু বিতর্কের 
অবসর আছে, তধাপি ইতিহাসের দিক থেকে একথা অস্বীকার করা যায় না সবে 
ইউরোপে ও নুদ্বর প্রাচ্য সোভিয়েত রাশিয়ার জয়লাতের জন্যই চীনে ও এঁশরা মহা” 
দেশে বৈপ্লাব + শক্তিগুলির জয়যাত্রা ত্বরান্বিত হইয়াছিল । 
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দশম পর্ব 
নবচ্চ অধ্যায় 
ছ্যরেষবার্গের বিচার : সুদ্ধাপরাধীদের দও 


২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, “মশোরি+ যুদ্ধজাহাজে জাপা- কর্তৃক সরকারগভাবে 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের পর বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বসান 
হইল। কিন্তু ইতিহাসের অভূতপূর্ব এই মহাবুদ্ধ শেষ হইলেও যার! এই পৃথিবাব্যাপ্ত 
হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসের জন্য দায়ণ ছিল, তার! তাদের এই কৃঙকর্ষের জন্য রেহাই পাইল 
না। পারমাণবিক বোম! বিস্ফোরণের দ্বারা দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধ যেমন মনুত্য"াতির 
ইতিহাসে এক নতুন যুগের সিংহম্বার (কিংবা মৃতুহ্ার?) খুলিয়া দিল, 
তেমাঁন নাৎসী ও ক্যাসি শাক্তবর্গের সামারক ও অসামরিক অফিসার ও 
€নতার্দেরকে যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী করিয়া! বিচার ও দগুপানপূর্বক মহাযুদ্ধের 
ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায়ের স্থচনা করা হইল । ও*শে মে, ১৯৪৫, লগুনের 
“রাজকীয় ন্যা়-আগালতে' ইউনাইটেড নেশন্সের ওয়ার ক্রাইমস্‌ কমিশনের 
চেয়ারম্য'ন লর্ড রাইট-£র (01 ৬/1181)0) অধিনায়কত্বে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল, 
ারই ফলে যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পর্কে চতুঃশক্তির মধ্যে এক নতুন চুক্তি ও চার্টার 
ৰা সনদ স্বাক্ষরিত হইল । ৮ই আগষ্ট, ১৯৪৫, লগ্নে এই সনদের স্বাক্ষরকারপরা ছিল 
বৃটেন, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া । এই সনদের দ্বারা ইাতহাসে 
সর্বপ্রথম .ঘাষণ! করা হইল যে, আক্রমণাত্মক "যুদ্ধের অনুষ্ঠান, বৃদ্ধের আইনভঙ্গ এবং 
অসামপিক জনগণের-_এমন কি নিজ দেশের নাগারকদের প্রতিও বর্বরতার অনুষ্ঠান 
আন্তর্জাঁতক আইন অনুসারে প্রাণদণ্তের যোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে। 
জার্মানীর সামারক, রাজনৈতিক ও শ্রমশিল্পের নেতাদেরকে একটি আত্তর্জাতিক 
সামরিক আদালতে (ট্রাইব্যনাল ) বিচারের ব্যবস্থা করা হইবে। 


কিন্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কিংবা বিচারের +স্তাব এই প্রথম নয়। প্রথম 
মহাত্বদ্ধের পরও এই ধর নর প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল বটে, তবে সেগুলি ছিল ভিন্ন 
প্রকৃতির এবং তখনও অত্যাচার ও হাসের কাহিনী শুনা গিয়েছিল। যমন-_. 
বেলজিয়মের অসমরিক জনগণের বিরুদ্ধে, শার্স এডিথ ক্যাভেল+'এর ও ক্যাপ্টেন 
ফ্রাইটের (519816) হত্যাকাণ্ডে এবং হাসপাতাল জাহাজ ও বাণিজ্য তথা যাত্রীবাহী 
জাহাজগুলির (যেমন, 'লৃসিটানিয়া ) স্বেচ্ছাকৃত নিমজ্জনে। প্রথম মহাযুদ্ধের এটি 
একটি অন্ততম ভক্লাবহ ঘটনা । ৩১,৫** টনের এই বুটিশ জাহাজটি ছিল পৃথিবশীর 
বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজের অন্যতম । ১৯১৫ সালের ই মে এই জাহাজটি জার্মান 
সাবমোরন কর্তৃক নক্ষিপ্ত ছুইটি টপ্পেভোর আঘাতে ২* 'মাঁনটের মধ্যে সমুদ্রে ভূবিয়া 
গিয়াছিল। এই জাহাজে ১২৫৫ জন যাত্রী এবং ৬৫১ জন লক্কর ছিল। এদের মধ্যে 
১২৪ জন আমেরিকান সহ মোট ১১৯৮ জন নিমজ্জিত কিংবা নিহত হইয়াছিল । 
প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানণর 'বরুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের অন্ততম 'কারণ ছিল এই 


স্থারেমবার্গের বিচার : যুদ্ধাপরাধীদের দণ্ড ১২৪৯ 


বাত জাহাজের ধ্বংস সাধন । 'লৃসিটানিয়া+ জাহাজে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ 
ছিল না। 

কিন্ত যার! এই সমস্ত অপরাধের দঃ দ্বায়ণ ছিল, তাদের [বিচারের জন্য কোন 
কার্ধকর ব্যবস্থা অবলক্ষিত হইতে পারে নাই। কয়েকটি তদস্ত কমিশনও নিযৃক 
হইয়াছিল বটে, সাক্ষ্য প্রমাণও কিছু কিছু গৃহপত হইয়াছিঙ্গ, কিন্তু আসামশদদেরকে 
গ্রেপ্তার করিয়! আদ্দালতে আভযুক্ত কর! সম্ভব ছিল না। এর প্রধান কারণ এই যে, 
সেবার মিত্তরশক্তিবর্গের দ্বারা জার্মানী দখলশরুত ছিল না। কিন্ত সেবারেও তাতে 
দেখা গিয়াছিল যে, অপরাধগুলি পূর্ব-পারিকাল্পত ও পূর্ব-সন্ধা্মত ছিল--দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের অপরাধের এটাই ছিল নিয়মিত টৈশিশ্ট্য। 

অবস্থ ভার্সাই সাঁদ্ধর ২১৮ ২৩* অগ্চ্ছেদ অনুসারে জার্মানগ যুদ্ধসংক্রাস্ত অপরাধের 
জন্য দায়শী ব্যক্ষিদেরকে মিত্রশক্তিবর্গের হাতে অর্পণ করিতে বাধ্য ছিল এবং 
মিত্রশক্তিবর্গের সামরিক আরালতে তাদের বিচারেরও কথ। ছিল, তথাপি কার্ক্ষেত্রে 
তা সম্ভব হয় নাই। কিস্ত এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২ সালের প্রথম ভাগে 
জার্মানপর সবচেয়ে খ্যাতিমান, সম্মান 'হ ব্যক্তিদের নামের তালিকাসহ মোট ৯০০ 
বাক্তির বিচারের দ্রাবণ করিয়! মিত্রপক্ষ যে দলিল পেশ করিলেন, তাতে স্বয়ং 
জার্মানীর সম্রাট বা কাইল্ার ছিতীয় উইলহেলম, ফিল্ড মার্শাল 'হিণ্ডেনবুর্গ, ফিল্ড 
মার্শাল লৃডেনডর্ক, এ্যাডমিরাল ফন্‌ তিরপিৎস্‌ (11710162) প্রম্থখ শীর্ষস্থানীয় নৌ- 
সেনাপতি, সেনানায়ক এবং অধিকাংশ প্রিন্স বা রাজপুত্রদের নাম ছিল । কাইজারের 
বিরুদ্ধে 'আস্তর্জাতক নৈতিকতা ও সা্বচুক্তির পাবভ্রতা ভঙ্গের চরম অপরাধের, 
আঁভিযোগ আন। হইয়াছিল। কাইজার অবশ্য হুল্যাণ্ড বা নেদ্ারল্যাগ্ডসে পলাইয় 
গেলেন এবং সেখানে আশ্রয় নিলেন। ডাচ গবর্মমেন্ট এই যুঁকিতে কাইজারকে 
মিত্রশক্তির হাতে অর্পণ করতে অস্বশীকৃত হইলেন যে, ওলন্দাজদ্দের (ডাচ) আইনে 
এই ধরনের কোন অপরাধের উল্লেখ নাই এবং এই অপরাধ একমাত্র ভার্সাই সন্ধির 
বলে সৃষ্টি বরা হুইয়াছে। ন্ুতরাং যে অপরাধের আগে কোন আইনগত অস্তিত্ব 
ছিল নাঃ তার [িচারের দ্বাবশ সভায় চারের পারিপন্থণ । 

অন্তান্ত আসামীদের সম্পর্কে জার্মানীর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হইল যে, 
রাইখষ্ট্যাগে (পার্লামেণ্টে ) [িশেষ আইন প্রণয়ন ছাড়া এদেরকে মিত্রশক্িবর্গের 
হাতে অর্পণ করা যাইবে না। কারণ, এঁদের অধিকাংশই জার্মানীতে জাতীয় 
বরপুরুষরূপে সম্মানার্থ। স্ৃতরা* কোণ গবর্মমেপ্ট এঁদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করিতে 
গেলে সেই সরকারের তৎক্ষণাৎ পতন শনিবার্ধ! তবে, বিকল্প প্রস্তাব অনুসারে 
কয়েকজন নিয়পাস্থ আফদারকে লাইপাঁজগের সু প্রশমকোর্টে আঁভ্যুক্ত কর হইল। 
কিন্ত সেখানে বিচারের নামে বিচারের প্রহসন হুইল । ০১) 

প্রথম মহাযুদ্ধের এই আঁভিজ্ঞত| থেকে ছিতীয় মহাযৃদ্ধের মিত্পক্ষীয় নেতার! আগে 
থেকেই সতর্কতা! অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন। ন্ুতগাং ১৯৪১ সালের ২৫শে অক্টোবর 
চাচিল এবং রুজভেপ্ট, ১৯৪১ সালের জ'হুয়ারী ও ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে 


(১) 70৩ 95০900 01581 ৬৪৫ 917 1080 81001900001) 5০1, 9, 0, 3971. 







১২৫৯ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে মলোটোভ জার্মান অধিকৃত দেশগুলিতে নৃশংসতা 
অনুষ্ঠান সম্পর্কে সাবধান বাণণ উচ্চারণ করিলেন এবং হিটলারশ গবর্নমেণ্ট, জার্মান 
হাইকমাণ্ড ও তাদের চুকার্ধের অংশদদারগণকে এই সমস্ত অপরাধের জন্ত দাত্রিত্ব 
বহন করিতে ও শান্তি পাইতে হইবে বলিয়া ঘোষণা ফরিলেন। ১৯৪৩ সালের 
অক্টোবর মাসে লগ্নে লর্ড রাইটকে চেয়ারম্যান করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ থেকে নিযুক্ত 
একটি বৃদ্ধাপরাধ কমিশনের তরফ হুইতে সাক্ষা গ্রহণের বাবস্থা হইল ।... 

১৯৪৩, নভেম্বর মাসে মক্কোতে বুটেন, মাকিণ যুজরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের 
এক সম্মেলন থেকে ঘোষণ] করা হইল ষে, যে যে দেশের নাগারকর্দের বিরুদ্ধে জার্মান 
অফিদার ও. নাৎসণ পার্টির সাস্ত ও লোকেরা নৃশংসতা, নিখিচার হত্যা ও প্রাণ 
হননের জন্য দায়ী তাদেরকে সেই সেই দেশে ফেরৎ পাঠানে' হইবে এবং সেই সমস্ত 
দেশের আইন অন্থযায়শ তাদের 1বচার ও দণ্ড হইবে। কিন্ত প্রধান প্রধান বুদ্ধা- 
পরাধশদের এবং যার্দের অপরাধ কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সধমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, 
তাদেরকে মিত্রপক্ষের সম্মিপিত সিদ্ধান্তের ছার! শান্তি দেয়! হইবে । ১৯৪৫ সালের 
বিধ্যাত পটপভাম সম্মেলনে সোণ্ভয়েত রাশিয়া, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটিশ গবর্নমেন্টের 
প্রধানগণ কর্তৃক এই ঘোষণ! অনুমোদিত হইল । 

জার্মানীর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও দণ্ডদান সম্পর্কে এই পটভূমিকা ম্মরণীয় এবং 
বিশেষভাবে স্মরণীয় এজন যে, একমাত্র স্থারেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে প্রধান 
প্রধান জার্মান নেতাদের বিচার হইয়া থাকিলেও মিভ্রপক্ষীয় বিভিন্ন দেশে ও 
আঁধকৃত জার্মান এলাকায় বু নাৎসী ওফ্যাসিষ্ট সামরিক বা প্রশাসনিক ব্যাক্তির 
বিচার ও ফাসি হইয়াছিল । যেমন, মদ্ষে। ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৩, 
ডিসেম্বর মাসে চারজন জার্ধানের বিরুদ্ধে গ্যাস সহযোগে অ-সামারক সোভিয়েত 
নাগরিকদেরকে দলবন্ছভাবে হত্যার অভিযোগ আনা হইল এবং বিচারের পর 
প্রকান্তভাবে তাদেরকে ফাসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়' দেওয়া হইল। 

যুদ্ধ যতই শেষ হইয়া আসিতেপ্ছল, ততই যৃদ্ধাপরাধশদ্রের বিচারের জন্ত নানাস্থানে 
সামরক আদ্বালত প্রতিষ্ঠিত ও আভিহুক্তদের িচাব ও দণ্ড হইতেছিল। ১৯৯৬) 
৩১শে আগস্ট পর্যন্ত জার্মানীর বুটিণ অধিকৃত এলাকায় ৪৪২ জন অভিযুক্তের মধ্যে 
৩২০ জন আসামী দপ্ডত হইয়াছিল। প্রাণদণ্ডে দাগুতদের মধ্যে একটি জার্ান 
সাবমেরিনের ( ১৯৪৪ পালে অতলাস্তিঃ মহাসমুত্রে ) একজন ক্যাপ্টেন ও ছুইজন 
অফিসারও ছিলেন৷ 

১৯৪৫ সালের ১৭ই সেপ্টে্বর জার্মানীর লুনবার্গে কুখ্যাত বেলসেন বনশীনিবাসের 
উ্রাকং বা কর্মচারীদের মধ্য থেকে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অণ্তযোগ আনা 
হইল। ১৮ই নতেম্বর তারিখ এদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক সহ 
মোট ১১ জন আসামশকে গ্রাণদণ্ড দেওয়া হইল । এই সমস্ত অপরাধীর মধ্যে ক্যাম্প 
কমণ্যাণ্ট জোসেফ ক্রামার (8.121227), ক্যাপ ডাক্তার ক্রিস রিন (5015 10610) 
এবং প্রধান নারী ওয়ার্ডার ইরমা গ্রোস (17718 0155) অতাস্ত জঘন্য ও বর্ধর 
অত্যাচারের দায়ে আভহৃক্ত হইয়ণছল এবং তাদের লকলেরই ফান হইয়াছিল । 


ছ্ছারেমবার্গের বিচার ও যুদ্ধাপরাধীদের দণ্ড ১২৪১ 


এই দলের মক্ষীরান ইরমা গ্রোস এবং ক্রামার “বই অব. বেলসেন্‌” কিংবা 
বেলসেনের পণ্ুরূপে কুখ্যাত হুইয়াছিল। এটাই ছিল জার্মানীতে বন্দীশিবিরের 
কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের প্রথম বিচার । 
ইতালশতে ডুঈলার (998167) নাংম একজন জার্মান ঞ্ননোরেলকে একটি মাফিন 
সামরিক আদালত" প্রাণদণ্ড দেয়া হইয়'ছিল ১৫ জন মাকিন কমাণ্ডো 
সৈন্তকে হত্যা করার জগ্য। এই সৈন্যেরা তখন যুদ্ধন্দী ছিলেন । জার্মান 
সেনাপতি এই বালিয় আত্মপক্ষ সমর্থ করিয়াছিলেন যে, কমাণ্ডে। অভিযানে ধৃত 
সমস্ত শক্রসৈম্তকে সংহা* করার জন্য হিটলারের কডা হুকুম ছিল। ন্ুতরাং তান 
উপরওয়ালার হুকুম কার্ধকব করিয়াছেন মাঞএ। কিন্তু আদালতে তাঁব এই যু গ্রাহথ 
হয় নাই । কেন নাঃ জেনেত! কনভেনশন অনুসারে যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করা! যুদ্ধাপরাধ 
হিলাবে গণ্য । 
রঃ রী বক 
যুদ্ধের শেষে বিজয়ী পক্ষের মধ্যে বহু মতভেদ ছিল, একথা সত্য। কিন্তু একটি 
[বিষয়ে তার্দের সকলে একমত ছিলেন এবং তাদের দৃঢ় সংকল্প [হল ধার! যুদ্ধাপরাধের 
জন্য দরায়শ, যারা হিতশ্রতা ও নির্মমতার দ্বারা অগণিত মানুষের সর্বশাশ কাঁরয়াছে, 
তাদের দণ্ড দিতেই হুইবে এবং কোন মতেই তাদের রেহাই দেওয়া হইবে না। 
মিত্রপক্ষীক্ প্রধান চতুঃশাক্তির স্বাক্ষারত (৮ আগষ্ট, ১৯৪৫ ) এই চার্টারে রাষ্ট্রপুজে ; 
আরও ১০টি সমস্বরাষ্ট্র ষে স্বাক্ষর দিল, তার ফলেই আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত 
গঠিত এবং প্রধান প্রধান নাৎসধ নেতাদের [িচার অন্ুঠিত হইল । ইতিহাসের নিষ্ঠুর 
পরহাদ এই ষে, যে পুরাতন ম্থারেমবার্গ শহর ছিল হিটলারের প্রাতঠিত ভ্তাশনাল 
সোঁসয়েলি& পার্টির বিরাট বিরাট সভ| ও শোভাষাআজ! অনুষ্ঠানের লীলাভূমি এবং 
যেখানে লক্ষ লক্ষ জার্খান নর-নারশ-যুবক হিট্লারশ মেঠো বক্তৃতার উদ্মাদিনী মোছে 
আচ্ছর হইয়া পররাজ্য দখলে লোভ।তুর হইয়াছিল, সেই গ্যরেমবার্গের বিচার কক্ষেই 
বড় বড় নাৎসশী নেতাদের জ্শবনের উপর যবনিক! নামির! আদিল । 
২*শে নভেম্বর, ১৯৪৫, বেল! ১*টার সময় ৮ই আগষ্টের স্বাক্ষরিত চার্টার অনুযায়শ 
চ্যরেমবার্গে আস্তর্জাতিক সামরিক আদালতের অ'ধবেশন শুক হইল । বিচারকমণ্ডশ 
গঠিত হইল চার জন জজ ও চার জন বিকল্প জজ নিয়া । যেমন-_ 
১। সভাপতি লর্ড জাটিস জিওক্রে লরেন্দ ( বৃটিশ ) 
২। বিকল্প-ন্তার উইলিয়াম নরম্যান বারকেট্‌ 
৩। মিঃ ফ্রান্সিস বিভল (মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন এটনি-জেনারেল ) 
৪| বিকয্প--জজ জন জে পার্কার 
€| ফ্রান্জের পক্ষ থেকে-_- 
11 10001060160 ৫6 ৬৪1৩৪. 
৬। বিকল্প-_1.৩ 0079611161 74100 
৭।| সোতিয়েত ইউনিয়ন রী 
যেজর-জেনারেল আই টি নাকৎচেক্কো 


১২৫২ সিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


৮। বিকল্প_লেঃ কর্নেল এ এফ ভলচকোভ 
বুটিশ, মাফিন, কয়াসখ ও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে প্রধান অভিযোক্তা 
কৌক্ছুলি ছিলেন যথাক্রমে-_স্তার হার্টাল শ'ক্রস্‌ (98%0:088) কে-ি) এম-পি, 
জাঙিসববার্ট এইচ জ্যাকলন, চ18109015 [9৩ 1500800 এবং জেনারেল আর এ 
রুদেক্ো। ূ 


এঁরা ছাড়া এদের সঙ্গে আরও ছিলেন স্যার ডেভিড ম]াকসওয়েল-ফাইফ, 
(81৪55৩1] 6০), চার্লস ছুবোষ্ট (ফ্রান্স) এবং কর্নেল ইউণ্র পোক্রোভস্ষি 
( রাশিয়া )। 

১৮ অক্টোবর, ১৯৪৫) চারটি অিযোগকারণ সস্করাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ২৪ হাজার 
শব্ধ সম্বলিত অভিযোগপত্র পেশ করা হইল ৬টি জার্মান সংগঠন এবং হিটলার 
জার্মানর ২৪জন সামরিক ও নাৎসখ নেতার [বিরুদ্ধে | 

নিয়লিখিত সংগঠনগুলিকে অভিযৃক্ত করা হইয়াছিল : 

১। জার্মান সেনানীমণ্ডুলশ এবং জার্মমন সশস্ত্র বাহিনশর হাইকমাগ্ু। 

২। জার্মানশর গুপ্ত মন্ত্রিসভাগহ পাইখ ক্যাবিনেট, ডিফেন্স কাউন্সিলের দদধস্থবর্গ, 
অস্তান্ত মান্তবর্গ এবং সরকার" দপ্তরের প্রধানগণ । 

৩। মূল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রীয় ' ড্ড._*ৎপী পার্টির নেতৃত্ব-_সমন্ত পার্টিঅফিসার 
এবং প্রশাসকবর্গ ((088191061 ) প্রভাতি। 

৪। এস এস বাহিনশ-_গোড়াতে এই বাছিনশী গঠিত হইয়াছিল হিটলারের ও 
অন্তান্ত নাৎসশী নেতাদের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসাবে । কিন্ত পরে এর] একটা উতৎপীড়ক 
পুলিশ বাহিনীতে ও ভাড়াটে সৈস্তাবাহিনশতে পারণত হুইল । 

€ | এস-এ, হিটলারের গোড়াকার দিকের অনুচরদের নিয়া গঠিত ঝটিকাবাহিনী 
বা ষট্ম-ইপার । 

রে গেষ্টাপো বা গুপ্ত পুলিশ--সর্বপ্রকার নৃশংস অত্যাচারের জল্প অতি কুখ্যাত 
সংগঠন। 


যে ২৪ জন প্রধান আলামীর [বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছিল, তার্দের নাম : 

১। হেরমন উইল্হেলম গোয়েরিং-_ছুই নম্বর নাৎসণ নেতা, জার্মান বিমান- 
বহরের আঁধনায়ক, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দীশিবির প্রতিষ্ঠার প্রথম উন্তাবক এবং 
একজন সের মাৎসণী নেতা । 

২। জোয়াচিম ফন বিবেণ্ট প-_নাৎসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্যান 
অনাক্রমণ চুক্তির প্রধান উদ্যোক্তা এবং ইনুদী-বিদ্বেষ অভিযানের মুখ্য পাণ্ড]। 

৩। আলফ্রেড রোজেনবার্গ হিটলারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ভ্াশশাল সোসিয়েলিষ্ 
'ত্বের প্রধান দার্শানক উদশগাতা এবং “নাৎসণ পার্টির আত্মিক ট্রোনিংযের” পারচালক। 


৪। উইলহেলম 'কফ্রিক-_রাইখষ্ট্যাগের গোড়াকার দিকের নাৎসখ নেতা 'এবং 
বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সংরক্ষক বা প্রোটেইর । 


€। ভুলিঃাস ট্রেইচার_যৌনাবিষপ্নক আতি অগ্লীগ সামার্িকীর সম্পাদক ও 
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ভয়াবহ রকমের গৌড়া ইন্ুদীবিদ্বেষী-“মানুষের দেহে ইচ্দরীরা। হইতেছে মুতিমান 
শয়তান'__-এই তত্ব প্রচারক । 

৬। ভাণ্টার ফাঙ্ক-_ প্রাক্তন অর্থনৈতিক মন্ত্রী । রাইথ ব্যাঙ্কের প্রোসভেন্ট এবং 
বৃহৎ ব্যবসায় ও নাং"ীদের মধ্ো সাক্রিয় সংযোগ রক্ষাকারণ। 

৭। রুডলফ, হেপ-_ফুরারের ডেপুটি, ওনং নাৎসীনেতা, পাটির অস্তর্থন্থ ও বিরোধ 
মীমাংসার ভারপ্রাপ্ত নায়ক । একক্নন শর্যনেতা। 

৮। স্থান্দ ফ্রান্ব-_ব্যাভেরিয়ার আইনজীবী, গ্যাশনাল সোসিয়েলিজম ও আইনকে 
একীকরণে জন্য দ্ায়ী। তার ঘেবষণা_'ইতিহাসে হিটলারই সবচেয়ে বড় আইন 
শর্ট এবং “ফুয়েরারের ইচ্ছাই আইন, । পোলার ন'ৎসশ গবর্নর-জেনারেল । 

৯। কনষ্টানটিন ফন্‌ িউরাথ- প্রাক্তন নাৎসশ পররাষ্ট্র মন্ত্র এবং পরে বোহোমিয়' 
ও মোরাতিয়ার সংরক্ষক বা প্রোটেক্টর। 

১*। জ্রান্জ ফন্‌ প্যাপেন-_ছুইটি বিশ্বযৃদ্ধেই রাজনৈতিক ভাগ্যাম্বেষী। পর্দার 
আড়ালে রাজনৈতিক ধোট পাকানোতে 'পত্হস্ত, নাৎসশ কৃষ্নীতিক এবং হদ্ধের সময় 
তুরস্কের রাষ্্রদূত। 

১১। আর্নেষ্ট ক্যালটেনক্রণার-_নাৎসণ সিকিউরিটি পুলিশের বড়কর্তা, ইহুদণ- 
দ্বেরকে সংহার করার জন্য হিটলার ও হিমলারের আজ্ঞাবাহুশী। এস এস জেনারেল, 
অশ্রিয়ার নিরাপত্তা! রক্ষার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং ভিন্নেশার পুলিশের অধিকর্তা । 

১২। এইচ এইচ গ্রীলে শ্যাই-_নাৎসীদের অর্থনীতির যাদুকর বলে পরিচিত ও 
প্রার্তন নাৎসণী অর্থমন্ত্রী, রাইখ ব্যাক্ষেব প্রেসিডেপ্ট, বিপুল নাৎসণী পুনরস্ত্রসঙ্জা 
কর্মস্থচী সংক্তাস্ত টেবাঁনক্যাল বিশেষজ্ঞ । 

১৩। ফ্রীৎস সাউকেল--( 71105 98০6] ) এস-এস এবং এস-এ জেনরেল। 

* ১৪। ব্যালছুর ফন শাইরাস (9০8180) )- নাৎসশী যুব আন্দোলনের নেতা ও 
ইহ্ছদী-বিছেষশী ; 

১৫1 আর্তুর ফন্‌ ০সইস্‌ ইনকোয়্ার্ট (92988 [1700816)- অগ্রিয়ার নাৎসী 
চ্যান্জেলার এবং পরে নেদারল্যাপ্তসের কমিশার। 

১৬। আলবার্ট ম্পীয়ার (966: )--অসাধারণ টেকনিক্যাল বিশেষজ, নাৎসশ 
দন্ত নির্মাণের আসল মানত এবং স্থপাতি শিল্পী ও রাইখের দায়িত্বশীল মন্ত্রী । 

১৭। হ্থযান্স 'ফ্রিংসশে (5111250৩ )- নাৎসশ প্রচারকাধের ও সংবাদপত্রের 
একজন প্রধান সম্পাদক । 

১৮। ফিন্ড মার্শাল উইলছেলম কাইটেল-_সমগ্র জশন্ত্রবাহিনণ বা জার্মান 
হাইকমাণ্ডের (ও. কে, ডাব্রউ ) প্রধান । 

১৯। জেনারেল আলফ্রেড জভ্ল--জার্ধান সৈগ্ভবাহিনীর সেনানশমণ্ডলণর 


(ও, কে, ভিউ ) প্রধান । 
২*। এ্যাডমিরাল এ'রখ রেইভার _গ্রাও এযাভমিরাল এবং জার্ধান নৌবহরের 


প্রান প্রধান। 


১২৫৪ পিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাল 


২১। এ্যাভামরাল কার্প ডোক্বেনিংস--গ্রাণ্ড এাডমিয়াল এবং জার্মান নেভির 
প্রধান সেনাপাতি। 

২২। রবার্ট লে-_নাৎনী শ্রমিক ব৷ লেবর ফ্রন্টের বড় কর্তা । 

২৩। গুস্তভ ক্রপ, ফন্‌ বোলেন আগ হলব্যাচ-_জার্মাণশর শ্রমপল্প “সআাট' এবং 
গ্ৃবিখ্যাত ইস্পাত ও অস্ত্রকারধানার প্রধান কর্তা । 

২৪। মার্টিন বোরম্যান--হিটলারের সেক্রেটারি । এস-এর প্রধান এবং পিপলস্‌ 
আমির বড় কর্তা ( অনুপস্থিতিতে বিচার )। 

এই ২৪ জন আসামীর মধ্যে ২১ জনকে আতুপক্ষ সমর্থনে প্রন্ততির জন্য ৩* দিন 
সময় দেওয়া হইয়াছিল। নাৎসণ পার্টির প্রতিপত্তিশাদশী অন্ততম নেত) মার্টিন 
বোরমাান বালিন যুদ্ধের পর থেকেই নিখোঞ হুইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল 
ষে, তিনি জার্মানী থেকে কোনক্রমে দক্ষিণ আমেরিকায় পলাইয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
পরে জানা গিয়াছে বালিনের ধ্বংসস্পে তিনি নিহত হইয়াছেন। কিন্তু হ্যারেম- 
বার্গের মামলার সময় সেট। নিশ্চিতরূপে জানা ছিল না। এজন্য তার অনুপস্থিতিতে 
তার বিচার ও দণ্ড হইয়াছিল। নাৎসণ শ্রমিক ফ্রণ্টের কর্তা কুখ্যাত রবার্ট লে নিজের 
পাপের বোঝায় অভিভূত হুইয়| বিচার আরস্তের আগেই আত্মহত্যা করেন। জার্মান 
শ্রমশ্ল্লের বিশ্ববিখ্যাত অধিনায়ক গুস্তভ ক্রপ্‌ নাৎসণ পার্টির দলর্ভৃক্ত ছিলেন না। 
[কন্ত দৈহিক ও মানসিক ভাবে তিনি এতই ভাঙিয়] পাঁড়য়াছিলেন যে, তার বিচার 
শথগিত ছিল। কাইটেল, জডল, ডোয়েনিৎস এবং রেইভার-_এই চারজন রণনায়কও 
নাৎসধ পার্টির সা ছিলেন না বটে, কিন্তু যুদ্ধাপরাধের দিক থেকে তাদের দাদিত্ব 
আদৌ কম ছিল না। বরং সেরা অপরাধ হিসাবে তাদের বিচার হইয়াছিল। 


আসামশদের বিরুদ্ধে চার দফ| আভি.যাগ পেশ করা হইয়াছিল : 

১। শাস্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠানের জগ্ত ষড়যন্ত্র 

২। শাস্তির বিরুদ্ধে অপরাধ 

৩। যুদ্ধাপরাধ এবং 

৪ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ 

এই সমস্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের সপক্ষে অসংখ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ, দলিল, কাগজপত্র 
এবং বু বন্দীশাবিরের নৃশংসতা 'ও হত্যাকাণ্ডের ফটো ও চলচ্চিত্র এবং খাতা ও 
হিসাবপত্র ইত্যাদি সংগৃহশত ও আর্দালতে পেশ :কর! হইয়াছিল । জার্মানীর খাস 
সরকারণ দপ্তর থেকে এবং আঁধকাংশ দক্ষিণ জার্খানীর ব্যাভোরিয়া অঞ্চলের সুরক্ষিত 
স্থান থেকে আমেরিকানদের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু মিত্রপক্ষের কেউ 
কেউ িশ্বয়ের সঙ্গে এই প্রপ্থ করিয়াছেন যে, অপরাধের প্রমাণধরূপ এই সমস্ত দলিল 
জার্ধান আত্মসমর্পণের আগে নষ্ট করে নাই কেন? ২০ গাড়ী বোঝাই এই দালিলপত্রের 
সঙ্গে বৃটিশ, করাসশী ও রুশদের ধৃত কাগজপত্রও সরবরাহ করা হইয়াছিল । এই 
পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্র থেকে [িশেষজর! ৩০০* দলিল বাছাই করিয়াছিলেন-- 
যেগাঁলর সমন্তই প্রামাণিক ছিল| এগুলির মধ্যে আসামীদের অনেকের 
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ক্বীকারোক্তিও ছিল। ২*শে নভেম্বর, ১৯৪৫ থেকে গুরু করিয়া ১লা অক্টোবর, 
১৯৪৬ পর্যস্ত একাদিক্রমে » মাস ধরিয়া এই বিচার অনুঠিত হইয়াছিল। পৃথবশর 
ইতিহাসে এত ব্যাপক পটভূমিকায় (ক্যানভাসে )-_২৫ বছর ব্যাপ্ত ঘটনাবলশর 
এবং যে ঘটনাবলণর সঙ্গে সারা পৃথিবীর ছুর্ভোগ জড়িয়ে ছিল--এমন বিরাট মামলার 
আর কখনও বিচার হয় নাই _এই কথাগুলি বলি+ছেন যুদ্ধাপরাধ-বশেষজঞ 
প্রখ্যাত বুটিশ আইনজীব৭ স্তার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফ। তিনি নাৎদীদের 
অপরাধের ব্যাপকতা৷ ও গভীরতা সম্পর্কে মস্তবা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এ কথা 
অবশ্ঠই শ্বশীকার্য ষে, প্রত্যেক যৃদ্ধেই সংঘর্ষের সময় কিংবা নির্দারণ কোন লঘাইয়ের 
পর পাশবিক প্রবৃত্তি জাগে ও জ্ঘন্ত অপরাধ ঘটিয়া থাকে। িদ্ত নাৎসশর! ঠাণ্ডা 
মাথায়ধ্ঞবং হিসাবানকাশ করিয়া যেভাবে নৃশংসতাকে রাজ্যজয়ের একটা যাস্ত্িক 
উপায়ে পাঁরণত করিয়াছিল, তেমন পরিকল্পনা আগে কখনও পৃথিবশতে দেখ 
যায় নাই। স্যার ডেভিড তার ফরাসী সহযোগীর উদ্তি উদ্ধৃত করিয্। 
বলিয়াছেন : 

“1105 9010081 9০0০181191 0100806 10101) 181568$ 11211010811 10 006 
1555] 01 & [91111091016 901050160669 11) [9০06 1176 00011117601 01510668120100 
01108906117 300161 * 411 006 101710617 001806]1,010118 5/1)101 86661000190 
(০ 1080118171186 191 216 01081090.+ 

সোজা কথায়__ন্যাশনাল সোসিয়ালিষ্ট পার্টি তাদের হুকুমনামায় অমান্জষিকতাকে 
এমন একটা নশতিগত পর্যায়ে তুলিয়াছল ঘে, কার্ধতঃ এই মতবাদ আধুনিক সমাজের 
ছিন্নভিন্ন করণের মত ছিল। আগেকার দিনে যুদ্ধকে মানবিকতার মধ্যে রাখার জন্ত 
ষে সমস্ত চিন্তাভাবনা "করা হইয়াছিল, সেগুলি সমস্তই অম্পূর্ণরপে সেকেলে 
হইয়া! গেল ।, 

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকায় 'গণহত্যা, শবটির উল্লেখ এবং 
বিচারের সময় সেই অপরাধের সবিস্তার বর্ণনার হ্বারাই “ই নতুন নাৎসণী মতবাদের 
ভয়াবহুতার প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে। (২) 

স্টার ডোভড আরও বলিয়াছেন যে, সুবৃহৎ জার্ম'ন ফ্াম্রাজ্য গড়িয়া তোলার 
জন্য এই ধরনের গণহত্যা কিংবা এক একটা জাতিকে-_যেমন ইছদণ, পোল, চেক, 
রাশিয়ানছ্রের সমূলে সংহার করার পরিকল্পানা অগ্নস ণ করার প্রয়োজন তারা বোধ 
করিয়াছিল। কিন্ত জার্মানীর ঘরে ও বাইরে “এভাবে অসংখ্য ইহুদী ও রাজনৈতিক 
বিরোধীদ্েরকে খুন কর! যে, একটা অপরাধ এটা যে কোন সভ্য রাষ্ট্রে শ্ষীকত। সুতরাং 
একমাত্র হ্যরেমবার্গের আদালতের বিচারের জন্যই এমন বিধান তৈরী হয় নাই। 

ষে “চার্টার বা নদ অনুসারে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছিল, হ্যারেমবার্গের 
িচারকমণ্ডলণ তার উপর চরম গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন । কারণ, এই সনদের 
ধারা অন্যায় আসামীপিগকে যে দও দেওয়া হইবে, একমাআ সেজন্যই এই 


(২) 105 বৈ 9:510965 1191--1, জা. ০০০০৫ 1947, 2৩০8৪10, 0, 10, 
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আদালতের গুরুত্বছিল না, বিশেষভাবে গুরুত্ব ছিল এই কারণে যে, এই আদালতের 
বিচার থেকে ভাঁবস্যৎ আগ্রাসকগণ এই শিক্ষা পাইবে যে, এরপর থেকে পরের দেশ 
আক্রমণ করিতে গেলে সেটা এমন একটা! অপরাধ বলি! গণ্য হইবে যে, "গলায় 
ফাসির দড়ি পাঁরয়া আগ্রাসকের ভূমিক নিতে হইবে *__বুটিশ এটরাঁ-জেনারেল 
স্যার হার্টাল শ" ক্রসের মস্তবট অন্ুযায়শী। 

স্থারেমবার্গের বিচারকমণ্ডলণ আর একটি বিষয়েও সতর্ক ছিলেন। আসামশদের 
যথোপযুক্ত শান্তি বিধান করা হইবে, একমাত্র সেটাই যথেষ্ট ছিল না, কিংবা এরা 
যে শান্তি পাওয়ার উপযুক্ত ছিল, কেবল সে কথাটা পৃথিবীর সর্বজন পমক্ষে প্রমাণিত 
হওয়াই থেষ্ট ছিল নাঁ। কিন্তু সবচেয়ে ড় থা ছিল এই যে, সমসাময়িক কালের 
এবং ভাঁবস্ততের বিশ্বব্যাপী জনমত যেন স্বীকার করিয়া নেয় যে, আসামশদের বিচার 
ও দণ্ড যখাথভাবে আইন অন্ুসাবেই হইক়্াছিল। অন্যথা হ্ারেমবার্গকে ন্যায় 
ধিচার বলিয়া গণ্য করা হইবে না, হইলে বিজয়শদের প্রাতহিংসারূপে | 

যে আইন অনুসারে আসামীদের কার্ধাধবলশী অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত 
ছিল, সেই সমত্ত আইন বিজয়শ দেশের বলিয়া গণ্য করা যায় না। কারণ, 
আসামণদ্বের কেউ সেই সমন্ত আইনের আওতাতূক ছিল না। অর্থাৎ হ্যুরেমবার্গের 
আদালত আন্তর্জাতিক আইন অন্সারেই কাজ করিতেছিল এবং আদালত এই সমস্ত 
আইন গঠন করে নাই, কেননা আদালতের সেই ক্ষম'ভাও ছিল না। অভিযোগ পত্রের 
দ্রাবশ অন্গুসারে আসামীরা অপরাধজনক কার্ধগুলি সম্পাণন করিয়াছিল কিন , কেবল 
মাত্র সেইটুকু নির্ধারণ করাই আদালতের ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই দিদ্ধাস্ত 
গৃহ*ত হুওয়ার পর 'আদারত চার্টারের শর্ত অনুযায়শী চার্টারকে আইনের দিক থেকে 
সঠিক বা সিদ্ধ বাঁলিয়া গ্রহণ কারতে এবং আলামশদ্ের কার্ধাবলশকে অপরাধজনক 
বলিয়। গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল। 

কন্ধ প্রশ্ন উঠিতে পারে-_তা হলে চার্ট'রই কি এই নতুন অপরাধের আইন 
প্রণয়ন করিয়াছে 1--না, এর জবাবেও বলা যাইতে পারে--ন1। চার্টার সম্পাদন- 
কারশদের তেষন কোন আইন প্রণন্ব-নর ক্ষমত ছিল না। কারণ, তারা কোন বিশ্ব 

ংসদের বা 'ড/০11৫ 2801570908-এর মর্ধাাসম্পল ছিল না৷ এবং তেমন কোন 

ক্ষমতারও দ্াবশদার ঠারা ছিলেন না। যদ তেমন কোন ক্ষমতাও তাদের থাকিত, তবে, 
তাদের সেই কার্ষের ছার! "ব419:41 70911০৩' ব! 'ম্বাভাবিক *্তায়পরায়ণতার* উপর 
হিংশর আঘাত আনা হইত। কেন না, একমাত্র ১৯৪৫ সালেই যাঁদ তারা সর্বপ্রথম 
সেই আইন প্রণয়ন কনতেন, তবে, সেই বছরের আগে অন্ত জার্মানদের কার্য বল 
নিশ্চয়ই আইন অন্ুদারে অপরাধজনক বায়! গণা করা যাইত ন'। কারণ, "স্বাভাবিক 
স্তায় বিচারের মূল নীতির উহা! বিরোধী হইত ।” 

সুতরাং চার্টার সম্পাদনকারীদের একমাত্র ক্ষমত। ছিল আগে থে কই যে আইনের 
আস্তিত্ব ছিল, একমাত্র সেই আইনকে ঘোষণা করা। হ্ুতরাং মৌধিক প্রশ্ন দাড়াইল-_ 

ভাত 0১9 2০৫9 ৫6018150 10 (0০ ০08101 0 ০০ 0110068 0% 
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অর্থাৎ চার্টারে যে সমস্ত কার্ধ অপরাধ বাঁলিয়! ধোবিত হইল আন্তর্জাতিক আইন 
অনুসারে সেগুলি কি চার্টার রচিত হওয়ার আগেই আইনগতভাবে সত্যকার অপরাধ 
বলিয়া গণ্য ছিল ? 

গ্রেট বুটেনে আন্তর্জাতিক আইন বিশারদ্রগণের মধে; এই [বিষয়ে মততেদ ছিল 
এবং ধিবচারের আইনগত বৈধতা সম্পর্কে তাদের মধো সর্বসম্মত কোন মতৈকা 
ছিল না।& 

তবে, একথা সত্য যে, অনেক বিশ্বাবখ্যাত আইনাবিশেষজ্ঞ স্্যরেমবার্গের এই 
দিচারকে যেষন [িধিসম্মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তেমান কোন কোন বিশিষ্ট 
আইনজ এই সমস্ত বিচারকে প্রাজনৈতিক দেঁশক্রোহিতার বিচারের” সঙ্গে তুলনা দিয়া 
ম্তব্য করিয়াছিলেন, *এরঘারা বিশ্বের স্ঠায়বিচার সংক্তাস্ত ধারণার অপন্ুব ঘটানো 
হইয়াছে ।” 

আসামশদের [বিরুদ্ধে ষে সমস্ত অভিযোগ কর! হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে আক্র- 
মণাত্মক যুদ্ধ বা যুদ্ধের পাধকল্পনা শান্তর বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া! গণ্য ছিল। বাভন্ 
আস্তর্জাতিক সদ্ধি ও চুক্তি এবং জাতিদমুহের আচরণ থেকে বিভিন্ন জাতি সমবায়ের 
মধ্যে এই “সাধারণ আইনঃ ( “কমন্‌ ল? ) উদ্ভূত হইয়াছিল যে, আগ্রাসন অপরাধের 
তুল্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চার্টারের অন্যতম শ্বাক্ষরকারা অধ্যাপক এ 
এন ট্রেইনিন 'ফৌজদারি আইন অনুসারে হিটলারণী দায়িত্ব শীধক তত্বে সম্তবয 
করিলেন যে, 'পৃথিবশতে সেই যুগ আতিক্রাস্ত হইয়াছে যখন বিভিন্ন জাতি বিচ্ছি 
অবস্থায় বাস করিত। বর্তমানে স্থায়শ আস্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আদান প্রদান গ্রাততিত 
হুইয়াছে। যানবসমাজের এই মহা গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের 
মধ্যে সম্পর্কের উপর হননকারশ আঘাত নিঃসন্দেহে আস্তর্জাতিক অপরাধ । কারণ, 
আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ভিত্তির উপর আঘাত হানা আতস্তর্জাতিক অপরাধরূপে গণ্য 
হওয়ার যোগ্য ।? 

আর একজন খ্যাতনাম! বিশেষজ লর্ড রাইট যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সংক্ষেপে তা 
উল্লেখ কাঁরয়! বল! যায় যে, বৃদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা! করিয়া যখন রাষ্ট্রসমৃহ চুক্তিপত্রে 
শ্বাক্ষর দান করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সত্য জাতসমূহ এই মুলন্শীতি গ্রহণ কাঁরিতেছে 
যে, যুদ্ধ অন্যায় এবং অপরাধজনক | ন্মুতরাং এই নীতি আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা 
পাওয়ার আধিকারী। (৪) 

অবন্ত পৃ্ঘবশতে এমন একদিন ছিল যখন কোন রাষ্ট্র তার নিজের স্থাবিধ! বা স্বার্থ- 

(৩) 156 95০০000 91680 /৪:--৬০1-9 0 3914. 

ক এই [য়ে টোকিও আত্তর্জ।তিক আদালতের স্বখ্যাত ভারতীয় বিচারপতি 
ডঃ রাধাবনোদ পালের তির মত পরবর্তী অধ্যায়ে অষ্টব্য। 

(৪) পুর্বোস্ত পৃস্ত*, পৃষ্টা ৩০৮, 

স্ি মহা! (৩)--১৬ 
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সিদ্ধির জন্ত যুদ্ধে অবতী্দ হওয়] [িধিসঙ্গত বলিম্ব! মনে কারিত। জার্মান রণপাগুতদের 
গুরু ক্লাউসেভিৎস (01850535112) যুদ্ধের অন্থন্প সংজ্ঞ দিয়াছিলেন : 

8215 00৩ 50001008000) ০1 0০116105 09 0061 101681091, 

অর্থাৎ অপর কান পন্থায় রাজনীতি পাঁরচালনার নামই বৃদ্ধ! 

কিন্ত উনবিংশ ও বিংশ শতকে পৃ বর মানুষ ক্রমেই সচেতন হইয়া উঠিতে লাগিল 
এবং তারা যুদ্ধকে অন্টায় ও অপরাধজনক বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই মনোভাব 
থেকেই যুদ্ধ নিবারণের জন্য এবং বিভির জাতির মধ্যে আত্তর্জাতিক সহযোগিতা ও 
ফ্তাব রক্ষা করার জন্ম অনেকগুলি আহ্র্জাতিক সব্ধিচুক্তির উতদ্তব ₹ইল। ১৮৯৯ এবং 
১৯০৭ সালের হে”চুক্তি ( কনভেনশন ) থেকে শুরু করিয়! প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে 
প্রতিিত লগ অব নেশন্দেব যে সমস্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সেগুলির উদ্দেশ্য 
ছিল যুদ্ধ নিবারণ কিংবা শাস্তিপূর্ণ উপায়ে আশ্তর্জাতিক বিরো ধর মণমাংস। রাষ্ট্র 

ংঘের বিধিবিধানের মধ্যেও যৃদ্ধ নিষিহ্ধ ঘো্যত হইল এবং অস্ত্র সীমাবদ্ধ করণের 
প্রস্তাব গৃহশত হইল । 

১৯২৫ সালের লোকার্নো প্যা্ট যুদ্ধ নিষিদ্ধ করার পক্ষে ইউরোপীয় ইতিহাসের 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও ঘোষণা ছিল মাফিন 
ও ফরাসী পররাষ্ট্র মন্্রগ্বয়ের পক্ষ থেকে ১৯২৮ সালের কেলগ-ত্রিয়া প্যান্ট কিংবা 
যুদ্ধ বর্জনের সাধারণ সাদ্ধপত্র”। এই সাদ্িপত্রের স্বাক্ষরকারণগণ পাবিত্র গাস্তীর্ষের 
সঙ্গে ঘোষণা করিলেন যে, জাতীধ নীতি হিসাবে তীর! হৃদ্ধের *স্থা গ্রহণকে 
পাঁরত্যাগ করিলেন। পরবর্তী কালে এই সন্ধি পৃথিবশর সমপ্ত বৃহৎ এক্তি কর্তৃক 
গৃহশত হুইল এবং ১৯৩৯ সালের মধ্যে (দ্বিতীয্প মহাযুদ্ধের সদ্ধিক্ষণ ) জার্মাণীসহ 
পৃথিবশর ৬০টিরও আঁধিক জাতি এই সাঁদ্ধর বাধ্যবাধকত৷ স্বীকার করিয়া নিল। 
কিন্ত তৎসত্বেও ১১বার এই সাঁ্ধচু'ক্ত ভঙ্গ করা 'হইয়াছিল। তার মধ্যে *কমাত্র 
জার্মানী কর্তৃকই তিনবার--১৯৩৭ সালে অন্রিয়া, ১৯৩৯ পালে চেকোষ্ন হাকিয়! এবং 
১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ড। 


কভার হার্টীল শক্রস হ্থারেমবার্গের আদালতে ফুদ্ধবরোধী আস্তর্জাতিক 
বিধাবধানগুলির ব্যাখ্যা ও বিবরণ দরিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯২৮ সালের কেলগত্রিয়! 
প্যাক্টের মত ব্যাপক সন্ধিচুক্তি ছাড়াও আরও এমন অজন্র চুক্তি, শর্ত ও বাখবিধান 
ছিল এবং যেগুলির দ্বার] যুদ্ধ নিষিদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিরোধ সািশী বা শান্তিপূর্ণ 
আলোচনার দ্বার! মীমাংসার জন্ত বাধ্যতামূলক ছিল, সেগু'লর সংখ্যা প্রায় হাঞ্জার 
খানেক হইবে। সংখ্যাটি অবিশ্বাস্ত বটে, কিন্ত সত্য এবং এই সত্য কার্ধতঃ পৃথিবীর 
সকল জাতির পক্ষেই প্রযোজ্য ছিল। 

,স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৯৩৯ সালের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিই 
এই নশীতি মানিয়! লইয়াছিলেন যে, বৃদ্ধ বে-আইন। অতএব এই নশীতি-_ 
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সোজ। কথায়, এই নশতি পৃথিবীর জাতি গোষ্ঠীর «সাধারণ আইনে পরিণত 
হইয়াছিল। * 

লর্ড রাইট তার ব্যাখ্যায় যুদ্ধকে কেবল অন্ঠায় বলেন নাই কিংব! ১৯৩৯ সাণ্রে 
বৃদ্ধকে মনুম্তজাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা সর্বনাশকর ঘটনাগুলির অন্যতম বলিয়াই বর্ণনা 
করেন নাই, আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে বৃদ্ধাপরাধগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সেরা বাপিয়া 
আতিাহিত করিয়াছেন । (৫) 

চার্টারে বণ্লিত অপরাধগুলির মধ্যে যুদ্ধাপরাধের আিধোগের সম্পর্কে তেমন কোন 
অভিনবত্ব ছিল না। কেননা, এই অভিষোগে - অর্থ ৎ যুদ্ধের নিয়মকানুন ও বিধি- 
বিধান ভঙ্গের অভিধোগে অতাঁতেও সামরিক আগালতে শত্রুপক্ষের যুদ্ধাপরাধীদের 
বিচার ও দণ্ড হইয়াছে। প্রধানত: নৃশংসতা ও যৃদ্ধেব আইন ভঙ্গ ক্ষরা জন্যই এই 
সমস্ত শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। 

যুদ্ধের এই সমস্ত শিল্পমকানুন সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
১৮*৮ সালে সেপ্ট পিটোর্সবূর্গের ঘোষণার দ্বার! যখন যু বিস্ফোরক বৃলেট নিষিদ্ধ 
করা হইল, তারপর' থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত ৮টি নতুন কনভেনশন বা 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল স্থলযূদ্ধে আইন ও আচরণ সম্পর্কে। এই সমস্ত চুক্তির 
মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯*৬ এবং ১৯২৯ সালের জেনেঠা কনতেনশন যুদ্ধক্ষেত্রে 
আহত সৈন্য ও যুদ্ধবন্ধীদের সম্পর্কে-_-১৯০৭ সালের হেগ কণভেনশনও অনুরূপ গুরুত্ব- 
সম্পন্ন ছিল । 

এগুলি ছাডা হেগ সম্মেলনে -শীবৃদ্ধ সম্পর্কেও অনেক নিয়মকানুন গৃহশত 
হইয়াছিল । 

দ্ধ সংক্রান্ত এই সমস্ত চুক্তিভঙ্গের জন্যই যে, যুদ্ধাপরাধগুলি দণ্ডণীয় ছিল তা 
নয়, স্মন্ত সভ্যদেশের গৃহশত সাধারণ ফৌজদারশ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ- 
গুলির মুলনশতিও এ* সমস্ত অপরাধের দ্বারা ভঙ্গ করা হইয়াছিল বলিয়াই এগুলি 
দণ্ডণীয় ছিল। 

চার্টার গৃহীত ও বণিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের মধ্য অবশ্যই নৃতনত্ব ছিল। 
কারণ, এই অনুচ্ছেদে বর্ণন1 কর! হইয়াছে যে, "যুদ্ধের আগে বা পরে যে ফান 
অসামারক নাগরিকের বিরুদ্ধে অমানুষিক কার্ষের অনুষ্ঠানই মানবতার বিরুদ্ধে 
অপরাধ বলিয়! গণ্য হইবে ।” জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও রাজনৈতিক মতবাদের জন্ত 
'নৃশংসতার অনুষ্টান এই সমস্ত অপরাধের অন্তর্গত ছিন। তবে, মানাবকতার বিরুদ্ধে 
অপরাধের এই আইনগত সংজা৷ [নিয়া কোন কোন আইনবিশেষজ্ঞ কিছুটা আপত্তি 
তুলিয়াছিলেন। কেননা, সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন নাগরিক বা 
প্রজার প্রতি সেই রাষ্ট্রেব আচরণ আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় পড়ে না। 

কিন্তু এর বিরুদ্ধেও এই মর্ষে যুক্ত দেখানো হইয়াছে যে, অতীতে অন্ত কোন 
স্বাধীন দেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে নৃশংস অত্যাচারের শান্তি বিধানের জন্ত বাইরের 


(6) দি সেকেওড গ্রেট ওয়ার, »ম খণ্ড, পৃষ্টা ৩৯৮৩ 


১২৬০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইীতহাষ 


শক্তির হত্তক্ষেপ ঘটিয়াছিল--যেমন, তুরস্কে নির্ধাতিত শ্রীষ্টানদের পক্ষে। এটাও 
মানাবকতার বিরুদ্ধে অপরাধের অন্তর্গত । 

১৯১৫ সালের ২৮শে মে ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়। প্রথম মহাবুদ্ধের গোড়ার 
দিকে তুরস্কে আর্মোনয়ান জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটিন্বাছিল, 
তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া এক ঘোষণাবাণী প্রচার করিয্াছিলেন এবং 
অপরাধীদের শান্তি বিধানের জন্য দাবি করিয়াছিলেন। তুরস্ক সরকার এই ব্যাপক 
হত্যাকাণ্ডের জন্য ধায়শ ব্যক্তিদিগকে মিত্রশক্তিবর্গের হাতে সমর্পণ করিতে সম্মত 
হুইয়াছিলেন। হ্থ্যরেমবার্গ ও টোকিওর আস্তর্জাতিক সামরিক আর্দালতে মানবতার 
বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে ষে সমস্ত বিচার হইয়াছিল, সেগুলির পক্ষে তুরক্ষের 
এই ঘটনা একটা নজশীরের মত উদ্ধৃত হইয়াছিল | (৬) 


চার্টার অন্্যায়শ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের এই সংজ্ঞার মধ্যে আর একটি নতুনত্ব 
এই ছিল যে, কোন আসামী যদ কোন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি বা কোন দায়িত্বশীল 
সরকারশ অফিসারও হইয়, থাকেন, তথাপি তাকে অপরাধ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থেকে 
রেহাই দে২য়া যাইবে না। এমন কি পরকারণ হুকুম পালন কারতে গিম্নাই অপরাধগুলি 
সম্পাদন করা হইয়াছে, এই যুক্তিতেও আসামীকে রেহাই দেওয়া যাইতে পারে 
না। তবে, তার অপরাধের মাত্র! লঘু করিয়া দেখা যাইতে পারে । 

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে উপরওয়ালার বা সরকারণ হুকুমে অপরাহ্ব 
অনুঠিত হইয়াছিল, এমন বুঁজি দেখাইয়া আভিযৃক্ত সৈ্যেরা রেহাই পাইয়া গিয়াছিল 4 
কিন্ত এবারের সনদ অনুযারশ সেই পথ রুদ্ধ হইয়া! গেল। 

তথাপি এই সনদের বিরুদ্ধে এই মর্মে সমালোচনা উতিত হুইল যে, আত্তর্জাতিক 
আইন অন্ুগসারে যার্দও কার্ধগুঁলি অপরাধজনক বলিয়! বিবেচিত, তথাপি কোন 
রাষ্ট্রের কোন নাগাঁরক [বশেষকে এই আইন অন্ধ্যায়ণ আতিযুক্ত করা যাইতে পারে না। 
কেন না, রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের সঙ্গেই সাত্ষিচুক্তি শ্বাক্ষারত হইয়া থাকে, ব্যকিবিশেষের 
সঙ্গে নয় এবং সাত্ষিস্থত্রে আবদ্ধ এই রাষ্ট্রগুলিই আন্তর্জাতিক জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত 
এবং আন্তর্জাতিক আইনের অনবরত । 

কিন্ত এই যুক্তিও ধোপে টিকে নাই। কেন না, বহ অততকাল থেকেই ত্বণকার 
করা হইয়া! আসিতেছে যে, বৃদ্ধের নিয়মকানুন ও আইন ভঙ্গের জন্ত ব্যক্তিবিশেষকে 
দ্বায়ী ও শান্তি দেওয়া যাইতে পারে এবং এটাই আস্তর্জাতিক আইনের বিধান (৭) 

ম্যারেমবার্গ আদালতের এই বিচার সম্পর্কে সাধারণ জার্মাণরা ধারয়াই লইয়া- 
ছিলেন যে, এটা বিজয়ী পক্ষের প্রাতিছিংসা গ্রহণ কর! ছাড়া আর কিছু নয়। তবে, তারং 
যে সরাসাঁর বন্দীদের গুল কাঁরয়! মারেন নাই, এইটুকুই তাদের কপ1। তবে, লগ্ডন 
টাইমসের বিশেষ সংবাদদাত! আর ভরি ৪ কুপার মন্তব্য করিয়াছেন যে, অধিকাংখ 


ডে) 0108) [18058 800 6০ 09100 180০0৬--1২881900% 
0081189010১ 1958, 0910006, ০, 24 


(৭) 039 969000 01685/87 --৬০।. 9 0 3981 
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জার্মানদের সম্ভবতঃ এই ধারণা ছিল যে,“যুদ্ধ আরম্ভ করার দ্বায়া নাৎসীর। সবচেয়ে বড় 
অপরাধ করে নাই। কিন্ত তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল ঘৃদ্ধে পরাজয় ।' 

কিন্ত জার্মানদের যে ধারণাই থাকুক, অভিযুক্ত আসামপদের প্রাতি স্বচার করার 
জন্ত স্যরেমবার্গের আদালতের সভাপতি ও প্রধান বিচারপাতি লর্ড জাঠিস লরেন্স 
তার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন । আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থণের যথোচিত শ্বযোগ 
দেওয়া হইয়াছিল এবং কোর্ট কর্তৃক মনোনপত কৌন্ুলির্বের তালিকা! থেকে আসামীরা 
তাদের কৌন্ুলি বাছাই খরার আধিকারণ ছিলেন। জার্মান আইনবিদরাও মামলা 
পারচালনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং তাদের বৃত্তির মর্ধাদা রক্ষা 
করিয়াছিলেন। যদিও তাদের অনেকে আদালতের এক্তয়ার চ্যালেঞ্জে করিয়াছিলেন, 
তথাপি চার্টার অঙ্থসারে তা চ্যালেঞ্জের বহির্ভূত ছিল। 

কোন কোন আইন [িশারদে অবশ্ পরামশ দিয়াছিলেন ঘে, একমাত্র বিজয়শী পক্ষের 
প্রাতিনিধিধের নিয়া আদালত গঠন না করিয়৷ নিরপেক্ষ দেশের বিংব! জার্ধানীর 
বিচারকর্ধের নিয়াও আদালত গঠন করা হোক। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃছশিত হয় নাই 
এই কারণে যে, সোঁগনের রক্ততন্নাত ও বৃদ্ধক্ষত পৃথিবীর অবস্থা এমন ছিল যে, কোন 
দ্বেশ থেকেই শাঁনরপেক্ষ জজ” পাওয়া সম্ভব ছিল প। (শ্ডার ডেভিড ম্যা্সওয়েল 
ফাইফ-এর মন্তব্য )। (৮) 

অতিহৃক্ত নাৎস ও জার্মান নেতাদের বিরুদ্ধে অত্র প্রকার বর্বরতা ও অত্যাচারের 
আঁভযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল । বৃদ্ধের আগে এবং পরে জার্মানীতে ও আঁখরুত 
দেশগুলিতে হত্যা, সমূলে সংহার, নির্বাসন, দাসত্ব গ্রহণে বাধ্যকরণ এবং অন্তান্ 
অমানুষিক কার্ধাবলণ কেবল যুদ্ধবন্দী, বিরোধ রাজনৈতিক দল প্রভৃতির বিরুদ্ধেই 
নয, সাধারণ নাগারকদের [বিরুদ্ধেও ব্যাপক হারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত 
ছিল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের পর্যায়তূক্ত। 

মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক জার্ধানণর পরাজয় ও ইউরোপের উদ্ধারের পর বিভিন্ন বন্দী- 
শিবিরের অমানুষিক কাধাবলীর বিবরণ, যেগুলি আগে নাৎসণীরা খুব সতর্কতার সঙ্গে 
€গাপন করিয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি সার! পৃথিবীতে ছড়াইয়া পাড়তে থাকে। মিত্র 
সৈন্যদের ছার। বন্দীশালার দ্বার উন্মুক্ত করার কিংবা পাৎসী-কবলিত গ্রামঃ জনপদ ও 
শহরগুলির মুক্তির পর গ্রত্যক্ষা্শদের এবং ভুক্তভোগীদের (যারা কোনক্রমে রক্ষা 
পাইয়া গিয়াছিল ) অবিশ্বাস্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী প্রকাশিত হইতে থাকে। জাতি- 
ছেষ বর্বরতার এমন চরমে পৌছিয়াছিল যে, নাৎসী কবাঁলিত ইউরোপে »৬ লক্ষ 
উছধশর মধ্যে অস্ততঃ ৫৭ লক্ষ (মতান্তরে ৬* লক্ষ) একেবারে “অদৃষ্ত' হইয়া 
গিয়াছিল। আধিকাংশকেই স্বেচ্ছায় খুন কর! হইয়্াছিল। জার্ধানশীর উচ্চতম সামারিক 
কর্তৃপক্ষও এই স্বেচ্ছাকুত বর্বরতার দারিত্ব এড়াইতে পারেন না। কারণ ফিল্ড মার্শাল 
কাইটেল (জার্মান সশন্ত্রবাহনপর সর্বোচ্চ কর্তা ) রাজনৈতিক [বিরোধীদের সম্পর্কে 
পর্যন্ত ২181) & ৮০৪ (রাত্রি ও কুয়াশা) নামে এক কুখ্যাত সাক্কষোতিক ছুকুমনামা 
প্রচার করিয়াছিলেন, যার ফলে ধৃত রাজনৈতিক বন্দীরা কপূৃরের মত ভাবা গিাছল ! 
(৮) 206 [91570678 1181) 9, 11 


১২৬২ দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের ইতিহাস 


আউসেভিৎস, বুকানভিজ্ড, ডাচা্, বেলসেন, মাজডেনেক, র্যাভেনসব্রক ইত্যাদি 
বন বন্দশীনবাস ইতিহাসে চিরগিন কুখ্যাত হইয়1 থাকিবে স্ত্রীলোক ও শিশু নির্বিশেষে 
অসংখ্য মানুষকে অত্যন্ত নিষ্ু ভাবে হত্যার জন্য । একমাত্র আউসোভংস বন্দী 
শিবিরেই ৪* লক্ষের আখিক এবং মাজডেনেক শিগ্বরে ১৫ লক্ষের বেশী লোককে 
সংহার কর] হইয়াছিল । 


নারেমবার্গের আন্তর্জাঁ ঠক 'আদালতে এজন্য 80০০1৫০, বা গণহত্য। শব্দটি 
আইনেব নৃজন মর্ধাা পাইস্বাছিল। (৯) 

পশ্চিম, পুর্ব, উত্তর, দক্ষিণ অর্থাৎ ইউরোপের নাৎসশ-অধিকৃত ও কবলিত সমস্ত 
স্থানেই অসংখ্য *বং অবর্ণনশয় নৃশংস ভার কাণ্ড ঘটিয়াছিল, ষগুলি দাবিস্তারে উল্লেধ 
করা সম্ভব নয় “১৯৪৩ দ'লের জুন মান .থকে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের 
আঁধিরুত স্থানগুলিতে এই সমস্ত পৈশাচিক অপরাধের প্রমাণ গাপন করার জন্য তারা 
গোরস্থান খুড়িয়া ফেলিয়। মৃতদেহগুলি বাহির করিস্কা আনিল ও পুড়াইয়া ফেলিল 
এবং হাড়গুল গুড় কারক! সার হিসাবে ব্যবহার কারল। বাণ্টিক রাজ্যসমূহ, 
ম্বোলেনম্ক, লোননগ্রাদ, ট্র্যাশিনগ্রা। ওরেল, নভোগোরোদ ইত্যার্দ শহরগুলিতে 
অসংখ্য অসামরিক নর-নারণকে সোজ। গুলি করিয়! মারিয়া ফেলিল এবং সোজা 
গুলি করিয়া! মারাই ছিল তাদের পক্ষে সব চেয়ে দয়ার কার্য! এমন কি শিশুরা 
পর্যস্ত রেহাই পাইল না । তান্দবরকে হাসপাতাল থেকে বা শিশুনিবাস থেকে ধরিয়া 
আনিয়া জীবস্ত অবস্থায় কবর চাপা দেওয়া হইল, জলস্ত অগ্নিকৃণ্ডে নিক্ষেপ করা 
হইল, বেয়নেট দিয়া তাদেরকে বিদ্ধ করা হইল, বিষ দিয়া মারিয়া ফেল! হইল, না 
খাইতে দিয়া মারা হইল কিংবা তাদের রক্ত নিষ্কাশন করিয়া সেই রক্ত জার্মান 
আমির ব্যবহারের জন্ত রাখিয়া দেওয়া হইল*__লগুন টাইমসের সংবাদরদ্দাতার 
রিপোর্ট । (১০) 

মাফিন এতিহাসিক দ্বাইডার মন্তব্য করিয়াছেন যে, ষড়যন্ত্র, আগ্রাসন ও পাশবিক 
অত্যাচারের এই সমস্ত কাহিন্প এমন আজগুবি যে, ইতিহাসে তার তুলনা নাই। 
১,*০০০০০০ বা এক কোটিরও আঁখধিক ইউরোপীয় নাগণ্রক ও যুদ্ধবন্গীকে হত্যা করা 
হইয়াছিল এবং অসংখ্য প্রকার নৃশংসতা হইয়াছিল। আর বিজিত রাজ্যগুলি 
থেকে কোটি কোটি টন কাচামাল, কৃষিপণ্য ও শ্রমশিল্পের যন্ত্রসঙ্জা লৃষ্ঠন করা 
হইয়াছিল। (৯১) 

বন্ধশীনবাসগুলির নৃশংসতার নিদর্শস্বরূপ যখন মাথার খুলি, মানুষের চামড়ার 
তৈরণ ল্যাম্পশেড (আলোর আচ্ছাদন ) ইত্যার্দ আদালতে দেখানো হইল, তখন 
কাঠগড়ার উপর অনেক নাৎসণ আপগামশরই মাথ! হেলিয়া। পাঁড়ল এবং ধন প্রমাণ- 
স্বরূপ অত্যাচারের চলচ্চিত্র প্রদশিত হইল, তখন অন্তম আজামশী নাৎসশ “অর্থনীতির 


(৯) পৃর্বোদ্ধত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪২ 
(১০) ছথারেমবার্গ ই্ায়াল্‌, পৃষ্ঠা *২ 


(১১) ভ্ভ ওয়ার--১৯৩৯-১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৬২৭ 
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যাদুকর" শ্যাক্টকে যেন 'ঠাণ্ডায় জাময়| যাওয়া স্বৃুতবৎ মনে হইল" এবং তান হ্বেচ্ছায় 
ছবির পিছনের প্রিকে পিঠ দিয়! বসিয়া রহিলেন । অর্থাৎ এই সমস্ত চিত্র তার কাছে 
অসম মনে হইতে ছিল । 
আদালতে এভাবে 'মৃতাপুরণর, ভ্রাসের এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ উত্থাপন করা 
হুইল আপামর নিজেরাই যেগুলিকে অকাট্য প্রমাণ বালিয়! শ্বীকার করিলেন। 
“বীবপুরুষ” গোয়োবং এই সমস্ত চলচ্চিত্র এখিয় স্বীকার করিলেন__ 
হা, একথা সত্য যে, আমিই বন্দীনিবান্গুলির প্রবর্তন করিয়াছিলাম। কিন্ত 
আমি এইটুকু মাত্র চাহিয়াছিলাম যে, 'রাজনৈ"তক বন্দীদেরকে পুনরায় শিক্ষা দেওয়া 
হোক। কিন্তু ১৯৪ সালের পর থেকে এই ক্যাম্পগ্ুলি চালাইতেছিলেন ঠিমলাব। 
আমাব কোন ধারণা৯ ছিল না যে, এমন সমন্ত বশভৎ্স কাণ্ড সেখানে ঘটিয়াছে_ 
«] 1090 100 1068 (1781 5001) €5111916 01085 (০0010 01809. (১২) 
শ্ারেমবার্গের আদালতে অভিযুক্ত নাৎসী নায়কদের মধ্যে মার্শাল গোয়োরিংই 
২সবচেয়ে কুবৃণ্ধ, সাহসশী এবং কথাবার্তায় ও প্রভাবে অগ্রগণ্য বলিক্ব। প্রমাণ 
দ্বিয়।ছিলেন। কার্যত; গোয়োরংকে কেন্দ্র করিয়াই কোন কোন [বিষয়ে আদালতের 
প্রায় সমস্ত শুনানণ আবতিত হইয়াছিল। «মন কি, তিনি নিবিকার চিত্তে আত্মপক্ষ 
সমর্থনে এমন একট! উদ্ধাত দিলেন, যার দ্বারা তিনি মনে করিলেন যে, তিনি 
বাজশমাৎ করিয়াছেন । উক্তিটি এই £ 
[0 [105 51081৩01116 210৫ 02411) 0159:6 19 11016898110,” 
"জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দের ক্ষেত্রে বৈধতার কোন প্রশ্ন নাই ।” 
গোয়েরিংয়ের মতে তাদের “সর্বাপেক্ষা বড় ও জবরদস্ত শত্রু” স্বয়ং উইনষ্টোন 
চার্টিল এই মন্গব্য কারহাছিলেন। কিন্তু আভিবৃক্ত গোষোরং ভূলিয় গিয়াছিলেন যে, 
আইনকে অস্বকার কারয়! নিজের কার্ধের বৈধতা এমাণ কর! যায় না ! 
আর ফিল্ড মার্শাল কাইটেল আত্মপক্ষ সমর্থনে এই যুক্ত দেখাইস্বাছিলেন যে, 
তিনি নামে মাত্র জার্মান সশস্ত্রবাহ্িনীর প্রধান ছিলাম । আঙলে একনায়কতস্ত্র 
রাষ্ট্রের সর্য একার ক্ষমতার প্রকৃত মালিক ছিলেন হিটলার, তিনি তাঁর আজ্ঞাবহ 
কর্মচারণ মাত্র ছিলেন। (১৩) 
কিন্ত হযারেমবার্গের আদালতে যে সমত্ত সোভিয়েত আইনজ্ঞ ও পাঁিদর্শক উপাস্থিত 
ছিলেন, তার্দের মধ্যে কেহ কেহ, যেমন মিঃ এ পোলটোরাক মন্তব্য কারয়াছেন যে, 
কাইটেল নিজেকে য হট গুরুত্বহশন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আগলে তিনি ততটা 
“বাজে লোক+ ছিলেন না। “বরং জার্ধান সেনাপতিগণ, ধারা মনে করিতেন যে, 
তার! প্রত্যেকেই ধণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত সকলে মিলিয়। যুদ্ধে 
হারিয়া গিয়াছিলেন।” তীর কিন্ত আমলে হিটলার ও কাইটেলকেই জার্মান সমর- 
ষষ্ত্ররে আসল নিয়ামক বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন এবং জার্মানীর পতনের জন্য সমস্ত 
দোষ হিটলার ও কাইটেলের ঘাড়ে চাপাইয়! দ্িয়াছেন। কিন্তু কাইটেল তা 


(১২) পৃধোদ্ধত পুশক, পৃষ্ঠা ১২৯ 
(১৩) পুর্বোদ্কত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২২৭ 


১২৩৪ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


অন্ধীকার করিয়। বলিয়াছিলেন যে, তান নামে মাত্র সশস্তবাহিনপর প্রধান ছিলেন। 
আসলে হিটলার ছিলেন এক অসাধারণ সামারক প্রতিভা (হিটলার সম্পর্কে এই উচ্চ 
ধারণা কিন্ত আরও অনেক জার্মান নায়কের ছিল ) এবং তাকে কোন উপদেশ দিতে 
যাওয়। নিতাস্তই অনাবস্তক ছিল। কাইটেল বলিলেন : 

“21051 18509090160 5610618] 5097 10011986109) 1011102 9 116515106 
810 1096 106 1090 ৪ 100%16056 17) (116 101116219 06105 9710101) 081 
9219 ৮৩ 081100 2119218,” 


সহজ কথায়, হিটলার সমস্ত গ্রকার সামক সাহিত্য এমন গভশরভাবে অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন যে, এই বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল বিস্ময়কর । 

কাইটেল আরও বাঁলিয়াছেন ষে, সামরিক অস্ত্রচ্জ্জা, সংগঠন, সামরিক নেতৃত্ব, 
সৈম্তবাহছিনশীর সাজসজ্জা ও যঙ্জা্দ এবং সবচেয়ে অশ্চর্য কথা সারা পৃথিবীর নো 
সম্পর্কে হিটলার অত্যন্ত ওয়াকেবহাল ছিলেন। 

"যুদ্ধের সময় আমি যখন তার সদর দপ্তরে ছিলাম, তখন দেখিয়াছি হিটলার সার! 
রাত জাগিয়া মণ্ট.কে, গ্লিয়েফেন এবং ক্লাউসোভিৎস প্রমুখ রণপাগুতদের সামরিক 
গ্র্থগুলি (জেনারেল টাফ বৃকস্‌ ) পাঁড়তেছেন এবং এভাবে তিনি নিজেই সামরিক 
[বিষয়ে অগাধ বিষ্ভা অর্জন করিয়াছিলেন | জ্মুতরাং আমাদের ধারণা জান্মিয়াছিল 
যে, একমাত্র কোন অসাধারণ গুতিভার পক্ষেই এটা সম্ভব-- 

"15615 0016, ৩ 180 1106 8170015551010 0019 & 80105 ০80 ৫০ 1118. 

কিন্ত আদালতে হাজির অন্যান্ত আসামশর! কিন্ত বারবার 'কাইটেলের আদেশের: 
কথাই উল্লেখ কারয়াছেন। (১৪) 
এটি কাইটেলের নির্দো্ষতার ভগামি তার সহ-আসামশরাও বিশ্বাস করেন 

| 

বলা বাহুল্য যে, হিটলারই যে নাটের গুরু ছিলেন, তাতে কোন স'শয়ের কারণ 
নাই এবং এই যুদ্ধের মূল দায়িত্বও ঠার-_-যদিও অন্তান্তরাও তার সমান অংশীদার 
ছিলেন। হিটলার? জার্মানীর অন্যতম সেরা মন্ত্রী এযাভ্‌মিরাল স্পীয়ার চ্যরেমবার্গের 
আদালতের শুনানশর পর মন্তব্য করিয়াছেন যে, জার্মানপর ম্বৃতের1 এবং ধ্বংসগাপ্ত 
শহরগুলিই ছিটলারের ও তার স্হযোগণদের অপরাধরূপে চিরকাল সাক্ষ্য দিবে ! 


ক জী রী 


চ্ারেমবার্গ অনেক দিক দিয়াই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে । আদালতে এই 
মামলার শুনানীতে ৬* লক্ষ শব্ধ বাবহৃত হইয়াছিল। প্রায় আবশ্থান্ত ঘটনার মত। 
আর সার' পৃথিবী থেকে ৩০* সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এই মামল! রিপোর্ট করার 
জন্তু এবং আদালতে ভাষাস্তরিতকরণের জন্ত যেমন দক্ষ ভাষাবিশেষজ ছিলেন, 


(৪) 76 [ব5070৮678 2091080৩--4, ৮১০1607800 16০5০০জ, 1971, 
7. 269-270, 


চ্ারেমবার্গের বিচার £ হৃদ্ধাপরাধণদ্বের দণ্ড ১২৬৫ 


তেধনি বৈচ্যাতিক যাত্ত্রিক ব্যবস্থাও নিখুত ছিল। প্রধান তিনটি ভাষার অন্থবাদের 
কার্ধ সম্পর হইয়াছিল এবং প্রত্যেক টিষে তিনঞ্জন কারিয়া বিশেষজ্ঞ ছিলেন। (১৫) 

কারাগারে আপামণদের প্রাতি যথাসস্ভব ভালে ব্যবহারই কর! হইয়াছিল এবং 
স্যারেমবার্গ আন্তর্জাতিক আদালতের চতুঃশক্তির বিজ্ঞ বিচারপাঁতগণ সনদ অনুসারে 
ঘোধিত :আইন অনুযায়শ ন্যায়বিচারের কোন ক্রটি করেন নাই । কিন্ত এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে ষে, ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই হিটলারকে হত্যা চেষ্টার 
ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নাৎসী গণ-আদালতে ধৃত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি বিচারের নামে 
ষে বীভৎদতার তাণ্ডব করা হইয়াছিল, আদালতে সেই চলচ্চিত্র দেখানো 
হুইয়াপ্ছিল এবং সেই সময় অধিবেশন কক্ষে এক অদ্ভুত নাটকীয়তার হ্টি হইয়াছিল । 
অবশ্ত “ফাসির দড়িওয়ালা” সেই হিটলার্পন্থী জজ ফ্রিজলিং (77618118 ) শেষ 
পর্যন্ত আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। 

ঝা ক রঃ 

এক মাস স্থগিত থাকার পর হ্থারেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালত ৩০শে সেপ্টেখর 
ও ১লা অক্টোবর, ১৯৪৬, তাদের এতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন। এই রায়ে 
যুদ্ধকে “চরম আন্তর্জাতিক অপরাধ' বা “গগ্রীম ইণ্টারস্তাশনাল ক্রাইমূ* বাঁলিয়া 
আঁভিছিত করা হয় এবং মন্তব্য কর! হয় যে, আসামশদের কয়েকজন ১২টি জাতির 
বিরুদ্ধে কেবল যুদ্ধের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে নাই, কার্ধতঃ আক্রমণাত্মক যৃদ্ধও 
চালাইয়াছল। €* হাজার শব্ষের এই রায়ে অগ্রিয়া থেকে পার্ণহারবার পর্যন্ত 
আক্রমণাত্মক যুদ্ধের একটি রেখাচিত্র তুলিয়া ধর1 হুইয়াছে_জার্নান সরকারী ও 
সামারক দলিলপত্র থেকেই এই রেখাচিত্র আঁক্কত হইয়াছে। ধৃত ছিলপত্রের 
প্রামাণিক সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি কিয়া আদালত [বিশেষ ভাবে হিটলারের চারটি 
গুপ্তদভার উল্লেখ কাঁরয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, এই সভাগুলতেই আক্রমণাত্মক 
যুদ্ধের পরিকল্পন। ও চক্রান্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত গুপ্তসভা অনুষিত হইয়াছিল « 
নভেম্বর ১৯৩৭, ২৩ মে ১৯৩৯, ২২ আগষ্ট ১৯৩৯ এবং ২৩ নভেম্বর ১৯৩০। 
এই সমস্ত গুপ্ঠসভাতেই হিটলারের মতলব একেবারে ন্ুম্পষ্টভাবে ঘোখিত 
হইয়াছিল |... 

রায় অন্সারে জার্ধানশীর বিরুদ্ধে চার দফা আভিষোগ- ষেমন, শাস্তির বিরুদ্ধে 
অপরাধের ষড়যন্ত্র, দ্বিতীয়তঃ শান্তর বিরুদ্ধে অপরাধের অনুষ্ঠান, তৃতীয়তঃ যুদ্ধাপরাধ 
এবং চতুর্থতঃ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ-_ এগুলি সবই প্রমাণিত হইয়াছিল । 

হ্যরেমবার্গের আন্তর্জাঁতক আদালত জার্মানীর যুদ্ধাপরাধ অম্পর্কে যে বিস্তৃত 
বিষ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তার ভূমিকা থেকে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিলে 
অনুষ্ঠিত অপরাধের মাত্র! উপলা্ধ করা যাইবে । আদালত এই জম্পর্কে তাদের 
রায়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ষে বিপৃল পাঁরমাণ দলিল ও সাক্ষ্যগ্রমাণার্দ পাও! 
গিয়াছে, সেগুলির সম্পূর্ণ পর্যালোচনা! করা অসস্ভব। তথাপি এই সমস্ত সাক্ষ্াপ্রমাণের 


(১৫) দি হ্ারেমবার্গ ইীয়াল। পৃষ্ঠা ১৪৮ 


২.৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


নির্গলত সত্য এই যে, মান্থষের যুদ্ধের ইতিহাসে এমন বিশাল পটভূমিকায় এত 
বড় বুদ্ধের অপরাধ আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই £ 

“7119 09016109119 0146 ৪1 0111063 ৮916 ০0100310050 01 ৪ 45 
5০716, 18661 ০১০:০ 5661 10 10161119691: 01 931. 11059 ০6 19016158160 
17) 211 1106 ০০0110165 ০০০০৪16এ ৮69 061018179, 2া,এ 01) 6 61011) 9683, 
800 91616 8/52060 097 6৮61) 0070961%681016 ০0170010968106 ০01 910916 
81701101101. 107)616 0210 06190 0০90 (1181 106 07919110 01 0061) 21096 
[00 (156 821 00006090100 ০1919] 2, 10) 01101) 00৩ 28516531%6 
819 ০16 19850. 1১110 0113 ০৩2০৯16০1।॥ ০1196) আআ” 010 100018] 
10628 0006115178 006 ০01701711005 11100 5691 09 10810 21 10916 
1)00180 216 170 1090861 16521৫৩0 27 12105 (0:০6 91 21131109. 70০19 
11)1716 19 10806 50001010806 (0 (109 ০৮০1896611116 0106505 01 ৬21. 
[0169, 19801400৩05, 25501817093 2110 11980199 211 81105 216০1 00 
18010161069 8180, ৪০১ 1799৫ 0012 117১ 19919810115 10010031965 01107061108 
001041 18%১ 11)6 8881695156 %/৪1 13 ০0180010690 ৮০ 0105 ত্বি৪211980615 10 
006 09091 ০২:৮৪11০ 929. 4৯০০০০৫0৪19, জাও1 ০110)59 ০16 ০000001066৫ 
11161) 00 11615910159 7010161৪800 1819 01959 85950088135 01)১881) 0 
160) 10 ০০৪ 8৫৬8:0826003. [76 %/3:5 1): 076 10930 0811 0199 
1957810 91 ০০1৫ 2100 011071098] ০৪101401090, (১৬) 

মূল ইংরাজী থেকে উদ্ধৃত এই বাক্যাংশের মধ্যেই স্যরেমবার্গ আন্তর্জাতিক 
সামারক আদালতের রায়ের আনল মর্ম এবং ফ্যাঁসিষ্ট যৃদ্ধেব ভয্মাবহতা বৃঝা 
যাইবে ।**" 

১লা অক্টোবর, ১৯৪৬, ট্রাইব্যনালের শেষ আধিবেশন বিল এবং [িচারক- 
অগুলীর রায়ে আনাষীদের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞ। ঘোযিত হইল, অবশ্য দণ্ড ধোষণার 
আগে ক্যামেরাম্যানদ্বের আদালত কক্ষ ত্যাগ করিতে হইল। কোন ফটে। তুলিতে 
দেওয়া হইল না এবং ফটে! তোলার ফ্লাড-লাইট বন্ধ করিনা দেওয়া হইল। একমাত্র 
নীলাভ নিওন লাইট জালিতোছিল, আলামীদের কাঠগড়াও (ডক্‌) শুন্ত ছিল। 
সমগ্র আদালত কক্ষ তধন অস্ত্রোপচার কক্ষের মত গম্ভীর ও নিস্তব্ধ ছিল। 

ট্রাইব্যুনালের প্রোসডেন্ট লর্ড জাষ্টিল লরেন্স স্বয়ং আদালতের রায়ের দণ্ডাজঞা 
ঘোষণ| কারলেন। ছুইগ্ন সশস্ত্র প্রহরখর পাহারাক্ব পার্খবব তর কক্ষের দরজা দিয়া 
একেকবারে এক একজন কারণ আনামশ প্রবেশ করিলেন, কাঠগড়ায় আপিয়! 
দাড়াইলেন এবং প্রধান বিচারপতি লরেন্স আবিচলিত কঠে তাদের প্রত্যেকের 
উদ্দেশে পর পর দণ্ডাজ্ঞ! উচ্চারণ কারিলেন। নিম্ননলাথত ১২ জনের প্রত ফাঁসির 
দণ্ডাদেশ দেওয়া! হইল। কারণ, তারা সকলেই চার রকম অপরাধের মধ্যে হয় 
সমন্ত কিংবা আঁধকাংশ অপরাধের দায়ে দোষশ সাব্যপ্ত হইলেন : 


(১৬) 105 ব91600১618 1081--6. . ০০০6: 1947 9. 299. 


হুবেমবার্গের বিচার £ যুদ্ধাপগাধীদের দণ্ড ১২৮৭ 


(১) হেরমন উইলহেলম -গায়েরিং (২) জেয়োচিম রিবেণ্ট প (৩) উইলহেলম 
কাইটেল (৪) আর্নেষ্ট কালটেনক্রনার ৫) আলফ্রেড রোজণব গঁ (৬) হান্স 
ফ্রাঙ্ক () উইলহেলম ফ্রিক (৮ জুলিয়াস ট্রেইচার (৯) ফ্রিস সাওকেল 
(51102 989০161) (১৯) আলফ্রেড জডল (১১) আর্থার সেইস ইনকোয়্ার্ট এবং 
(২) মার্টিন বোরম্যান__এই শেষোক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত ছিলেন। 

উপরের এই ১২ জন প্রধান আসাম*'ক মৃত্যুদণ্ড দওয়া হইল এবং বাঞ্খ সকলকে 
যাবজ্জীবন দণ্ড থেকে বান প্রকারের কারাদণ্ড দেওয়া হইল। [তিনজনকে 
মুক্তি দেওয়া হইল : 

রুডল্ফ হস যাবজ্জীবশ দণ্ড, ভাণ্টাব ফ্কাস্ক যাবজ্জীবন, গাঁরক রেইভার যাবজ্জীবন, 
ব্যালডুব শাইরাচ ২* বছর, আলবার্ট স্পীয়াব ২০ বছর, কনষ্টানটিন নিউরযাথ ১৫ 
বছর, কার্ল ভোয়েনিৎস ১* বছর, হ্যালম্যুর শাক নির্দোষ-_মুজ, ফ্রাঞ্জ ফণ প্যাপেন 
নির্দোষ _মৃক্ত এবং হ্যান্স ফ্রিংশ (17873 চ1715006) নির্দোষ__ অত এব মৃক্ত। 

রবার্ট লে অভিযুক্ত । কিন্তু ২৫ অক্টোবর, ১৯৪৫, ঞলেখানায় আত্মহত্যা করিয়া- 
ছিলেন এবং জার্মানীর বিশ্বখ্যাত শিল্পপতি গুস্তভ স্তুপ ধৈছিক ও মানসিকভাবে 
এমন ভাঙ্গিয়! পঁড়িয়াছিলেন যে, তার বিচার স্থগি ১ রাখ] হইয়াছিল। (১৭) 


৬ ক ৪ 

মাকিন মনম্তত্ববদ ডঃ জি. এম. গিলবার্ট হারেমবার্গের আদালতে আভিযুক্ক 
আসামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎপূর্বক তাদের মানসিক ক্রিয়া-প্রাতাক্রয়া এবং চরিত্র ও 
আচরণ জম্পর্কে যে সমস্ত রিপোর্ট রচন! করিয়াছিলেন, সেগুলি যথেষ্ট মুল্যবান 
বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে সেগুলির বর্ণনা! দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে 
সেই ডায়েরির উপসংহারের সামান্য কয়েকটি লাইন উল্লেখ করা যাইতেছে : 

আস্তর্জাতক আদ্রালত থেকে যে তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছল, তারাও 
্বপ্তি পাইলেন না এবং তাদের স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিলেন না। ষে মৃহ্র্তে 
তাদের মুক্তির কথা যোিত হইল, তার পরমৃহূর্তেই “জার্মান জনগণের প্রাত বিশ্বাস- 
ধাতকতার' অভিযোগে জার্মানীর অসামরিক প্রশাসন তাদেরকে গ্রেপ্তারের জন্ত পুলিশ 
বাহিনী নিয়! হান! দিল এবং 'প্যালেস্‌ অব. জাষ্টিস'-এর দরজা! ধারিয়! ফেলিল। 

হ্বদবেশবাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে তার! তিনদিন তিনরাত্রি নজেদের 
ইচ্ছাতেই জেলের মধ্যে রহিলেন। ফন প্যাপেন তিক্ত ম্বরে বলিলেন--“আমাকে যেন 
জানোয়ারের মত তাড়না করা হইছে এবং আমাকে কখনো শান্তিতে থাকিতে দেওয়! 
হইবে না। 

দ্বিতীয় মুক্ত আসামী ক্রিশ (1102501) ডঃ গিলবার্টের কাছে একটি 
পিস্তল চাহিলেন এবং বলিলেন তিনি আর এই নরকযন্ত্রণা সঙ করিতে 
পারিতেছেন না। অবশেষে ফিংশ ও শা জেলখান] থেকে গভীর রাত্রে বাছির 
হইয়া আিলেন বটে, কিন্ত তাদেরকে একবার করিয়া গ্রেপ্তার এবং একবার করিয়া 
ছাড়িয়া দেওয়া হইতে লাগিল। ফন্‌ পাপেনও অন্তরূপভাবে জেল থেকে বাহ্রিমনের' 
আশায় রাহলেন। : 

১৭) 86 55০90001681 /৪/-_17870006160909 ৬০1-9, ০. 3999 


১২৬৮ দিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


হান্স ফ্রাঙ্ক তার মৃত্যুদণ্ডের সেল থেকে এইসব দ্েখিয়1 টেঁচাইয়া উঠিলেন_ “হাঃ 
হাঃ এরা মৃক্তি চায়। হিটলারিজম থেকে কোন মৃদ্তি নাই। একমাত্র আমাদের 
মত মৃত্যু-দাগুতরাই মৃক্ত ! হাঃ হাঃ!” 

কিন্ত বীরপুরুষ গোয়েরিংয়ের মুখে আর হাসি ছিল না। মৃত্যুদণ্ড শোনার পর 
তিনি সোজ। জেলখানার তার (সলে ঢুকিয়। পড়িয়া খাটিয়ার উপর শুইয়! পাঁড়লেন। 
তার আগেকার সমস্ত বীরত্ব উবিয়া গেল এবং চোখ মুখ সম্পূর্ণরূপে চুপসাইয় গেল।""" 

কিন্ত গোয়েরিং, ফাঁসিতে গেলেন না। ১৪-১৫ অক্টোবর রাত্রে বিষপান 
( পটেসিয়াম সায়েন'ইড্‌ ) করিয়া ভবলণীল! সাঙ্গ করিলেন এবং হিটলার, হিমলার 
ও গোয়েবলসের লে গিয়া! মিশিলেন 1.*-(১৮) 

ডঃ গিলবার্ট লিখিয়াছেন যে, আসামীদের বিরুদ্ধে যখন প্রথম অভিযোগপত্র রচিত 
এবং আদালতে সেগুলি পঠিত হইয়াছিল, তখন [বািছন্ন আসামণর বিভিন্ন রকমের 
প্রাতক্রিয়া হইয়াছিল। গোয়েরিং বলিয়াছিলেন *বজয়পর] সব সময়েই বিতণোরক হইবে 
এবং পরাজিতরা হইবে আসামী ।” 

িবেন্ট প বাঁলিয়াছেন-_'তুল (লাকরদের অভিযুঙ করা হুইয়াছে। আমরা সকলেই 
শিটলারের আজ্ঞাবাহুশী ছিলাম ।” 

কিন্তু নাৎসণ জার্মানীর অস্ত্র ও গোলা-বারুদ উৎপাদনের মন্ত্রী (ধার অধীনে ১৯৪২ 
থেকে ১৯৪ সালের মধ্যে জার্মানীতে ও অধিকৃত ইউরোপে মোট ১ কোটি ৪* লক্ষ 
প্রামক নিহুক্ত হইয়াছিল ) এযাডামরাল স্পীয়ার ন্বীকার করিয়াছিলেন__শাবচারের 
দরকার আছে। প্রতৃত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনেও এই ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধ 
(0911116 ০100১) অনুষ্ঠানের জন্য সকলেরই দায়িত্ব আছে।” 

অর্থাৎ এক! ছিটলারের নয়। অবশ্ত নাৎসী আসামীদের অধিকাংশই সমজ্ত 
অপরাধের দায়িত্ব ছিটলারের ঘাড়ে চাপাইতে চাহিয়াছিলেন**. 

৯ এবং ১* অক্টোবর, ১৯৪৬, দখলকৃত জার্মানীর চতুঃশক্তির কণ্ট্োল কাউন্সিলের 
(নিয়ন্রণ পরিষদ ) নিকট মৃত্যুদগ্ডাজ্ঞা প্রাঞ্চদের কাছ থেকে ক্ষমাপ্রদর্শনের ষে আবেদন- 
পত্র পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি অগ্রাহ্থ হইল। তখন একমান্র কাজ বাকশী রহিল 
ফাসির দণ্ডাদেশ কার্ধে পাঁরণত করা। মার্কিন সার্জে্ট উড্ভের উপর এই দাক্রিত্ব 
আর্পত হইল। এই দায়িত্ব পাইয়া! সার্জেন্ট উড. তার প্রাণের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে 
পারিলেন না। কিন্তুর্তীর একমাত্র ছুঃখ ছিল গোয়েরিংরের জগ্া। কারণ, ডেপুটি 
ফুয়েরার আগেই ফাসির মঞ্চকে ফাকি দিয়! ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
বাকী সকলকে ১৬ই অক্টোবর মধ্যরাতের পর ম্যুরেমবার্গের জেলখানায় একে একে 
ফাসিকা্ে ঝুলাইয়! দ্িলেন। চতুঃশান্তির প্রাতিনিধিগণ এই প্রাণদণ্ডাদেশ কার্ধকর 
করার সময় ফাসির স্থানে উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন সোভিয়েত রাশিয়া, 
মাফিন (যুজরাষ্ট্র, বু'টন ও ফ্রান্সের ২ জন করিয়া সংবাদপত্র প্রাতিনিখি--মোট ৮ জন। 
তিনটি ফাসি কাষ্ঠ সাজানো হইয়াছিল । এই তিনটির মধ্যে একটি ছিল রিজার্ভ। 


০৪টি উনিই 
(১৮) টি 916009218 10181- 101. 0. 1. 011661, 91861, হ০1%, 
1961, |॥ 396. 97, 


ছ্যরেমবার্গের বিচার £ যুদ্ধাপরাধীদের দও্ ১২৪৯ 


১২টি সিঁড়ি বাহিয়া ফাদসিমঞ্চে মারোহণ করিতে হইত এবং ফাসিকাষ্ঠ থেকে মোটা 
দাঁড় ঝুলাইয়! দেওয়! হইয়াছিল । 

প্রথম যে ব্যকিকে ফাসমঞ্চে আন! হুইল, তানি হইলেন হিটলারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী 
িবেশ্টপ। কিন্ত ফাসিকাষ্ঠের দ্রকে আগাইতে গিয়া সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া 
পাঁড়তেছিলেন এবং নিক্গের নাম পর্যস্ত উচ্চারণ করিতে পারিতেছিলেন না। 

কিন্ত সার্জেপ্ট জন উড অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার কর্তব্য সম্পাদন করিলেন। 
মাত্র ৯* মিনিটের মধ্যে তিনি পৃথিবীর কুখ্যাত নাংস৭ অপরাধীদেরকে একে একে 
াসকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিলেশ। তাদের মৃতদেহ মিটনিকের অন্তর্গত একটি বৈদ্যুতিক 
চুষ্পিতে (ক্রিমেটোরিয়াম ) পোড়াইয়! ফেলা হইল ।"". 

কারাদণ্ডে দণ্ডত ব্যক্তিদেরকে পশ্চিম বালিনের স্পানভাউ কারাগারে বন্দী করিয়া 
রাখা হইল। চতুঃশক্তির প্রহরধগণ পাল! করিয়া সর্বক্ষণ এদেরকে পাহারার মধ্যে 
রাখিয়াছিলেন। ১৯৬৬ সালে দর্ঘত্য়ো বন্দিরা মুক্তি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
মহাবদ্ধের অবসানের ৩২ বছর পর এঁদের সকলেই বর্তমানে (১৯৭৭ সালে ) মৃত। 
একমাত্র এখনও বাচিয়া আছেন স্পানডাউয়ের নির্জন কারাকক্ষে নিঃসঙ্গ বন্দীরূপে 
রুডলফ হেস--হিটলারণ শীর্ষ নেতাদের অন্ততম। ১৯৪১ সালে হিটলার কর্তৃক 
রাশিয়া আক্রমণের মাত্র ১০ ধিন আগে বিমানযোগে বৃটেনে ভীড়য়া গিয়া (বুটেন ও 
জার্ধানীর মধ্যে শাস্তর আপোগ চুক্তি সম্পাদনের আশায় হেস ছুনিয়াব্যাপী 
নিদারুণ চাখল্য সথষটি ঝুরয়াছিলেন। কিন্তু তখন থেকেই হেস বন্দী--ইংলগ্ডের পর 
পশ্চিম বালিনের স্পানডউ কারাগারে | ১৯৭৭ সালে হেদের বন্দীজীবনের ৩৬ বছর 
এবং বয়সঙ ৮২ বছর আতিক্কাস্ত হইতে চলিল। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধিতার 
জন্তই হেসের পক্ষে মৃক্তি পাওয়া সস্তব হয় নাই ।... 

যাদের ক্ষমতার দত্ভে, অবর্ণনীয় অত্যাচারে ও নৃশংসতায় পৃথিবীর অগণিত 
মানুষ দলিত, মাথিত ও রক্তসিক্ত হইয়াছিল, ইতিহাসের অমোঘদণ্ডে শেষ পর্যন্ত 
তারা সাধারণ খুনশ আসামণর যত ফািকাঠ্ে প্রাণ হারাইল। 


রী 


দশম পর্ব 
দশম অধ্যায় 


চৌকিওর সামরিক আদালতে বিচার : জাষ্টিফৃ পালের ভিন্ন রায় 


১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে পটসভামের ঘোষণ! অনুযায়শ জাপান যখন ১৫ই 
আগষ্ট আত্মসমর্পণ রাজশ হইল এবং ২র! সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের 
দলিলে স্বাক্ষর করিল, তখন মিত্রপক্ষের সুগ্রথম কমাগু;র জেনারেল ডগলাস ম্যাকৃ- 
আর্থার “সই আত্মসমর্পণের শর্তানুযায়শী জাপানশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্দেশ্য 
১৬ জানুয়ারী, ১৯৪৬ এক ঘোষণা 'াণশ জারগ করেন এবং সেই ঘোষণা অনুযায়ণ ধৃত 
জাপান নেতাদের বিচারের জন্য টোকিওতে একটি আন্তর্জাতিক মিলিটারি ট্রাইবৃষ্যাল 
(দৃরপ্রাচ্যের জন্ত ) গঠিত হইল। 

ষে চার্ট'র বা সনদ শন্যায়ণ ম্থ্যরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত এবং 
জার্ান নেতাদের বিচার ও দণ্ড দেওয়া হুইয়াছিল, অনুরূপ চার্টার (২৬ এ্রাপ্রল 
ঘোধিত ) অন্ুদারেই জাপাণশ সামি * এবং অ-সামরিক নেতার্দেরও ধিচার ও দণ্ড 
দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইউতোপীয় চার্টার এবং জাপান বা দৃরপ্রাচোর চার্টারের 
মধ্যে মাত্র একটি প্রশ্্রে বৈষম্য ছিল--ইউরোপী॥ সনদে রাষ্ট্রপ্রধানকে ঘৃদ্ধাপরাধের 
অভিংযাগ থেকে রেহাই দেওয়'র কোন বিধান ছিল "| কিন্তু ছাপান সংক্রান্ত সনদে 
রাষ্ট্রপ্রধান ব) সত্াটকে সেই বিধান থেকে রেহাই দেওয়া হইয়ার্গছল। ( এজন্যই 
সমালোচকদের মতে আইন অগ্থপারে জাপানের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণরূপে নিঃশর্ত ছিল 
না-যা?ও কাগজে কলমে বাহতঃ নিঃশর্ত আত্মসমপণের রূপ বজায় রাখ হইয়াছিল ।) 

টোকিওর এই আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত 'নম্নলিখিত "দশের বিচারকমগ্ডলী 
নিয়া গঠিত হইয়াছিল : 

স্যার উইলিয়াম এফ ওয়েব__সভাপাতি, (অষ্রেলিয়া), জান্িস্‌ ম্যাকডুগাল (কোনাডা) 

বিচারপতি ভূ-আও মেই 10-40 [161 চশন), হেনরি রেইমবার্জ'র (76001 09100- 
১৪7৪৩/- ফ্রান্স) অধ'পক বার্নাড ভি এ রোপ্িং(নেদারল্যাগ্স), ঘরমা হার্ভে নক্রফট্‌ 
(নিউজিল্যাণ্ড ), বিচারপতি আই এম জেরিয়ানোভ ( সোভিয়েত ই উানিয়ন), লর্ড 
প্যাট্রিক (বৃটেন ), মেজর-জেনারেল এম দি ক্রেমার (মাফিন যুক্তরাষ্ট্র), জজ জারা- 
নিলা (ফালাপন্স ) এবং ভারতের পক্ষ থেকে বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পাল । 

জাপান যে সমঘ্য দেশ আক্রমণ করিয়াছিল এবং পরে জাপান যাদের হাতে বা 
মিত্রপক্ষের হাতে পরাজিত হইয়াছিল, তাদের দেশেরই আইনজ্ঞ প্রাতানাধ নিষ্না 
িচারকমণ্ডণণ, তাদের সহকারণীবর্গ এবং অণ্ভষোক্তামণ্ডলশ গঠিত হুইয়াছিল। 

গ্যরেমবার্গের আভিযুক্ত জার্মানদের মতই জাপানীদের বিরুদ্ধেও শাস্তিভঙ্গ ও যুদ্ধের 
চক্রান্ত, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার 1ব্রুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠানের গুরুতর অভিযোগ আনা 
হুইয়াছিল। প্রধানতঃ এই তিনশ্রেণীর আওযষোগের মধ্যে বন্ধপ্রকার অপরাধজনক 
কার্ধের উল্লেখ কর! হইয়াছিল। 

৪ঠ1 জুন, ১৯৪৬) টোকিওতে আস্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচার শুরু 
হইল। অভিযুক্ত হইলেন জাপানের £ধান প্রধান সামরিক ও রাষ্্রনীতিক নেতাগণ। 


টোকিওর সামরিক জাদদালতে বিচার ১২৭১ 


যেমন-_মাঞ্চুরিয়ার জেনারেল কেনজি দৈহারা! (1১০৫7818 ), সর্বোচ্চ সমর পাঁরষদের 
জেনারেল হাতা, ১৯৩৬ সালের প্রধানমন্ত্রী কোক হিরোতা, গ্রীভি কাউন্সিলের 
প্রাক্তন সদস্য জিরো মিনামি, প্রধা* মন্ত্রী ও যৃদ্ধমন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজো, 
নৌদপ্তরের ( ০৯৪১-৪৪ ) প্রধান তাকান্থমি ওকা, উপযুদ্ধমন্ত্রী উমে্ু, সমর-পারষদের 
সদন্য জেনারেল আরাকি, সামারক বিষয়ক প্রধান ( ১৯১৯-৪২) আকিয়| মূতো, 
চশফ সেক্রেটা র হে।সিনো, অর্থমন্ত্রী কোকোনোি কায়া, সম্রটের প্রধান বিশ্বস্ত 
উপদেষ্টা মাকুইিস্ কেচি কিদো, উপযুদ্ধমন্ত্রী কিমুরা, ৭২৪০০ ০1 [২991108,-এর 
(ন'নাকিংয়ের বলাৎকার ) কুখ্যাত গোলন্দাজ রেজিমেণ্টের কর্নেল হাসিমোতো। 
(ছুটি বুটিশ গানবোট্‌ এলেভিবার্ড, এবং “বগ*-এর উপর গোলাবর্ষণের জন্ত দায়শ), 
প্রধানমন্ত্রী কুনিয়াকি কয়সো, এযাডমিরাল ওম্বমি নাগানো, বালিনের রাষ্রদব ৭ 
(১৯৩৮-৪৫) হিরোদসি ওসিমা, প্রধানমন্ত্রী (১৯২৯) ব্যারন কাইচিরো হিরানুমা, 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিগেনরি টোগো, পররাষ্ট্র মন্ত্র সিগেমিৎসু, নৌমন্ত্রী ভাইস-এ্যাডমিরাল 
শিগেতারে! শিমাদ্।, ইতালণীর বাষ্রদ্ৃত (১৯৩৯) তোশিও শিরাতোরি, দপ্তরহীন 
মন্ত্রী লেঃ জেনারেল ন্ুভ্টিক, কোয়াংটাং বাহনীর সেনানীমণ্ডলের প্রধান 
জেনারেল শেইপসিরে ইতাগাকি প্রভৃতি । 

উপরোক্ত প্রধান যৃদ্ধাপরাধণগণ ছাড়া বৃটিশ সামরিক আদালতগুলি ১৯৪৬ দালের 
জানুয়ারী থেকে জুলাই মাসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিম্পদস্থ ২২৯ জন জাপানশীকে 
আভিযৃক্ত করিয়াছিল। এদের মধ্য ৯৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল । ১৯০৫ 
জনকে [বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড এবং ৩৬ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল । মাফ্িন 
এবং অষ্ট্রোলয়ান আদালতগুলিতেও যুদ্ধাপরাধে ধৃত জাপানগদের দণ্ড হুইয়াছিল। (৯) 

কেবল পার্ল হারবার আক্রমণের (১৯৪১ ডিসেম্বর ) তারিখ থেকে প্রশাস্ত মহা- 
সাগরণীয় অঞ্চলের যুদ্ধকালীন অপরাধগ্ডাঁলর জন্তই নহে, তারও বহু পূর্ব থেকে চীনে 
“মুকদেনের ঘটনাবলণী' ও “নানকিংয়েরবলাৎকার+ এবং মাফিন গানবোট “পানের? 
উপর ,গালাবর্ষণের জন্যও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিচার ও দৃও্ড হুইয়াছিল। 

কিন্ত কেন দণ্ড হইয়াছিল? সেই ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনী অতাঁতের 
ইতিহাস থেকে কিছুটা উল্লেখ করা দরকার-__চশীনে অনুষ্ঠিত জাপানীদের অনাঠারের 
গুরুত্ব বাঁঝবার জঙ্যা। 

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৩৮ পালের জানুয়ারী মাসে জাপানী বাহিনী চীনের 
অভ্যন্তরে আক্রমণ চালাইয়! নানিং শহরে প্রবেশ করার পর হত্যা, লুঠ, আগ্মিকাণ্ড 
এবং আরণ্যক হিংশ্রতার যে তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হইল এবং যেভাবে অপংখ্য চীনা স্ত্রীলোক 
ও শিশুদের উপর পাশবিক জ্ত্যাচার সংঘটিত হইল, তখনকার দিনের ইতিহাসে তার 
কোন তুলন! ছিল না। নানাকংয়ের প্রত্যক্ষদর্শশ ২* জনেরও বেশী বিদেশীদের সাক্ষ্য 
থেকে একথা লিখিয়াছেন ফ্রাঙ্ক ও'লিভার € যে বইয়ের ভূমিকা লিখিয়াছেন বিখ্যাত 
টার ফ্লোমং) তার গ্রস্থে। নানকিংয়ের দিকে জাপানী সৈন্যদের অগ্রগতি 
ঠেকাইবার জন্য পশ্চাদপসরণকারণ ছুর্বল চীনাবাহিনীী যথাসম্ভব পোড়ামাটির নীতি 


(১) 96০074 03168 ভা০:--৬০1 9, 0. 3985 


১২৭২ ছিতীয় যহাইখ্ের ইতিহাস 


অবলম্বন করিল এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের গ্রামে, শহয়ে, জনপদে আগুন ধরাইয়। দিল . 
সেই আগুনের লেপিহান শিখায় নানাকংয়ের রাজির আকাশ রক্তবর্ধণ ধারণ করিল। 
বিদ্ধ জাপানীদের অগ্রগতি ঠেকামো গেল না। কোথায় গেল তাদের বহুঘোখিত 
এতিহৃঘ্ডিত 'রুশিদো'র সামারক সদাচার ?1-:তার বদলে দেখা দিল নির্ভেজাল 
বর্বরতা £ 

“17056800069 068160 0001119 2120 0106 0110 0০ 10 65110101010 91 
201111955 ০2199110/. 3051)100, ১6 ০০9৫0০৫ 5019986 1০ 06 56 এ 
১৮ 005 08175810956 810), 8 (1810%/0 ০0১02116519 ০%০:৮০০৪:৫. 100 & 
1001161) 24000 ৫6660061559 ০01৬1118115 1799 ১990 01116811) 10010160 3 
10,000 ০1760, 885 £9118108 1010 01)110161) ০? 101) €0 2121৫0)0(1)013 
01 56%015-1%, 0১ 1980 06610 191)60 ; 850 96011010801 0১০ 0119 ৫6115180619 
001106৫ (0 (106 9108৫) 80915 8110 11003655 00109018168 2170 1016191) 
91009898169, 10909660 ; 2100 (10010521705 ০01 (61101 511110610 05015 0০010 
€০ (05 ৬6195 ০0 8091৬891101) ৮. 160098]1 0০ 91101 £০৫ 5001001158 10 
60091 056 0105. (২) 

সংক্ষেপে-_জাপানশ সৈম্তবাহিনশ তাদের বৃশিদোর বদলে নানাকংয়ে হিংশ্র ও 
বর্বর আচরণের চূড়ান্ত দৃষ্টাত্ত দেখাইল। এক মাসের মধ্যে অসহ'য় চীন! নাগা ঃদের 
মধ্যে অন্ততঃ ২৪ হাজারকে নৃশংসভাবে হত্যা করিল এবং ১০ হাজার স্ত্রীলোকের 
উপ4 বলাৎকার চালাইল-__-এই সমস্ত স্ত্রীলো হ্দের মধ্যে ১০ বছরের শিশু থেকে শুরু 
করিয়া *২ বছরের ঠাকুরমা পর্ধস্ত ছিল। দৌকান-পাট, ঘরবাড়ী এবং বিদেশী 
দ্বতাবাসে পর্যন্ত লঠতরাজ চলিল। স্বেচ্ছায় আগুন দিয়া শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা 
পোড়াইয়! দেওয়া হইল এবং ত্রাসগ্রস্ত শহরবাসশদেরকে উপবাসে রাখার উদ্দেস্তে 
শহরে খাস্ধ শন্তের আমদানি বন্ধ করিয়া দেওয়। হইল | 

১৯৩৭-৩৮ সাল থেকে চীনে জাপানশীদের এই অত্যাচার--ষে চশনকে তার! 
"াবদেশীদের হাত'থেকে রক্ষ। এবং যেখানে তারা 'নুশৃঙ্খল গবর্মমেণ্ট* স্থাপন কারিতে 
চাহিয়া ছল !.". 

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যৃদ্ধাভিষানের সময় ফিলিপিহ্সেও অনুরূপ অত্যাচার 
হইয়াছিল। ফলে, যুদ্ধাপরাধের আ'ভযোগে ২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৫, ফিলিপ, 
িজয়শ জাপানের 'টাইগার'_ সেনাপতি জেনারেল ইয়ামাসিতার [বিচার আরভ হইল 
নিবিচারে ফিলিপিনোদেরকে অত্যন্ত নির্মম ভাবে হত্যা, যুদ্ধবন্দীদ্বের উপর অত্যাচার 
ও প্রাণনাশ, লন ও অগ্ষিপ্রদান এবং দলে দলে মেয়েদের উপর বলাৎকার অনুষ্ঠানের 
জন্তু । ইয়ামাসিতা অবশ্য এই সমস্ত অপরাধের কথ! অত্যন্ত তীব্রতার সঙ্গে অন্বণকার 
করিয়াছিলেন এবং বাঁলিয়াছিলেন যে, তিনি ও তার উপরওয়ালা দক্ষিণ-পশ্চিম 
প্রশান্ত মহাসাগরের নুগ্রীম জাপানশ কমাগ্ডার ফিল্ড মর্শাল কাউণ্ট ভূইচি তেরাউচির 


(২) 9050191 00506019154 ড/8:--৮) 51501001151, , 300817080০8, 
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টো?কওর সামরিক আদালতে বিচার ১২৭৩ 


(551018 7618001)1 ) আজ্ঞাধীন ছিলেন। তিনি কোন নৃশংসতার কথ! জানেন 
না এবং তেমন কোন আদেশও দেন নাই। যাঁদ নিয়্পদস্থ কর্মচারশরা এই ধরনের 
কার্ধ করিয়৷ থাকে, তবে, তাঁর অজ্ঞাতসারে । কিন্তু আদালতে ইয়ামা পিতার যু গ্রাঙথ 
হইল না। ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫, পার্প হারবার আক্রমণের বাধিকশ দিবসে জেনারেল 
ইয়ামাসিতার প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ (ফাসি) দেওয়া হইল। অপর দিকে টোকিওর 
আন্তর্জাতিক জামারক আদালতে ধৃত জাপানণ নেতাদের ষে বিচার অনুষ্ঠিত হইল, 
তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগন্ত ছিলেন জেনারেল তোজো--যিনি জাপানশ সামরিক 
জআভিষানের পিছনে আসল মন্তিফ ছিলেন । তার আত্মহত্যার চেষ্টার কথা আগের 
অধ্যায়েই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্ত সেই ঢেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ধৃত ও 
আভিযুক্তদের বিচার সার! প্রাচ্যথণ্ডে প্রভৃত কৌতূহল ও উত্তেজনার কৃষ্টি কাঁরয়াছিল। 
কয়েক মাস ধরিয়া মামলার শুনানশীর পর জেনারেল তোঞ্জে! এবং তার সঙ্গী ৬ জন 
আসামীর প্রাতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল। ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ টোকিওর 
নির্জন স্ুগামো কারাগারে জাপানের বুদ্ধকালশন ভিক্টেটর তোজো এবং অন্যান্য 
দাগুতদেরকে ফাঁস দেওয়া! হইল । ফান কাষ্ঠে আরোহণের খাগে তোজো কিন্ত 
একটি বিদ্ধায়কালশন ছোট্ট কাবতা িখিয়াছিলেন, ইংরাঞ্জশতে তার মর্ম এই £ 
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বুদ্ধের শরণ নিক তোজোর এই ফাি-মঞ্চে আরোহণকে অন্ততঃ ভীরুতার 

অপবাদ দেওয়া চলে না।*** 


ড$ পালের ভিন্নমত 


টোকিও আন্তর্জাতিক সামরিক আদ্ছালতের [িচারকমগ্ডলণর অন্যতম সমস্থ 
এবং ভারত-বিখ্যাত আইনজ ও বিচারপতিত ভঃ রাধাবিনোদ পাল টোকিওর এই 
চাখল্যকর মামলায় যে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছিলেন এবং বিচারকমগুলণর 
আঁধকাংশের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ষে তিক্প রায় দিয়াছিলেন, আইনের ইতিহাসে তা, 
গ্ররণপয় হুইয়। রাহিয়াছে। বল! বাহুল্য যে, আইন শান্্ে ডঃ পাল তার 
পাগুত্যের জন্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি জর্জন করিয়াছিলেন । এবং আসামশদিগকে 
ফ্বোষশী সাব্যত্ত করার ব্যাপারে তিনি বিচারকমণ্ডলশর মেজরিটি রায়ের সঙ্গে একমত 
হইতে পারেন নাই। এই বিষয়ে তিনি আন্তর্জাতিক আইন ও সংগ্লিষ্ট আইনসমূহ 
বিখাবিধান ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণপূর্বক এবং আসামীদের বিরুদ্ধে বিজয় পক্ষের 
উত্াপিত আভিযোগসমুছের এতিহাপিক পটভূিকা বিচার ও সন্ধানপূর্বক যে হুদশর্থ 
রায় দিয়াছিলেন, তা একটি নুবৃহৎ গ্রন্থের জাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । এখানে 
তার সবিষ্তার বর্ণন। দেওয়। সম্ভবও নয় এবং প্রয়োজনও নাই। 
(5 লুই গ্গাইভার- পৃষ্টা ৬৩৭-৮ 
* িমহাল--১৭ 


রি তত মহাের ইঁতহাস 


ড: পাল তার রায়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তার বিজ সহযোগী বিচারক- 
ঘণ্ডলীর রায় ও গিদ্ধাস্তের সঙ্গে একমত হইতে না পারিয়। দুঃখিত। 

তার রায়তে প্রকাশ যে, ২৯ এাঁপ্রল, ১৯৪৬, ১১টি অভিযোগকারী দেশের পক্ষ 
"থকে গাপানের ২৮ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোট ৫৫ দফার আঁঞযোগ আন! হইয়াছিল 
এবং ভিযুক্তদ্ধের মধ্যে ২ জন মামলার শুনানশীর আগেই মারা যান এবং তৃতীয় 
ব্যক্তি তার মানাঁসক খবস্বার জন্য বিশারের "নুপবৃক্ত ছিলেন। বাকী ২৫ জন 
খসামীর বিরুদ্ধে গুরুতর যুদ্ধাপরাধের বান আঁঙযোগে মামলার শুনানী 
১লিয়াছিল। হ্রারেমবার্গে নাৎস* জার্মানীর নেতাদের মহ জাপানের নেতাদের 
[বিরছ্ছেত তিন ব1! চার 'শ্রণীর হদ্ধাপরাধে আভিযোগ * খাপিত হইয়াছিল । কিন্ত 
'বচাগ্পতি [৪ পাল এই সমন্ত অভিযোগের পুঙ্থানুপুঙ্খ বি্লেষষণপূর্বক যে সুদীর্ঘ রায় 
[দয়াছিলেন, তার মূল ভাত ছল এই যে, আসামধদবের অংঠিত কাজগুলি রাষ্ট্রের পক্ষ 
থেকে "া্বরীয় কাধ এব সরকারী যন্ত্রের কাধ হিসাবেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল £ 
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বিচারপতি মিঃ পাল বিশুদ্ধ আইনের দিক থেকে প্রশ্ন তৃলিয়াছিলেন যে, এক 
জাতি কর্তৃক অন্ত জাতির উপর সামারক, রাজনোঙক ও অর্থনৈতিক প্রতৃত্ব 
আন্তর্জাতিক জগতে অপরাধ বলিয়া বিবে৮৩ ছিল কিনা? 

দ্বিতীয়তঃ আতি যাগে বপ্রিত যে সময়ে এই সমস্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াখিল, সেই 
নংয়ে ম্ান্র্জাতিক আইনে এগুলি জপরাংজনক ছিল কিনা 1--যা্দ ন! হয়া থাকে, 
তবে, পরবর্তীকালে আইন প্রণয়ন করিয়া ওই সমস্ত যুদ্ধকে অপরাধঞ্জনক বালিয়। 
অভিযু্$ কর! যায় কিন? 

[৭ংব! আগ্রাসধ বলির] বণ্সিত কোন রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তিকে সরকার ও রাষ্রিয় 
রায়ত্ব এবং কর্ত 7 পালনের জন্ত অপরাধী করা যার কিনা? 

ডঃ পাল তার রায়ে ভাবাবেগ বা রাজনীতির দ্বার] পাদিচালিত হন নাই। বিশুদ্ধ 
মাইনের এবং এতহাসিক দিক থেকে নানা বিধি ও আইনের নজীর ও ঘটনার 
ষ্াস্ত তানি ঠিঙ্পেষণ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, অতঁতে বৃহৎ রাষ্টরগুলি যে 
ঘুমন্ত কার্ধ করিয়াছে, জাপান তার আতিরিক্ত কিছু করে নাই । চুক্তি ও সাদ্ধশর্ত ভঙ্গের 
আভিষোগ, অন্ত দ্বেশকে রক্ষণাবেক্ষণের নামে নিজেদের তাবে আনা, অন্ত দেশের উপর 
অর্থনৈতিক প্রতৃত্ব স্থাপন, যুদ্ধবন্দীদের [কিংবা নারী ও শিশুর উপর যুদ্ধের সময় 
অত্যাচার এবং আন্যার্গক বর্বরতা ইত্যাদী সমস্তই অতীতে বিভিন্ন শি কর্তৃক অন্ধঠিত 
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টোকিওর সামরিক আদালতে বিচার ১২৭৫ 


হইয়াছে। এমন কি -গাপন সাত্ধিচুক্তি পর্যন্ত কূটনশীতি ও 'পাওয়ার পলিটিক্'-এর 
অন্তর্গত বলিম্ন। বিবেচিত। যেমণ, জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রশাক্তর যুদ্ধে রাশিয়া কর্তৃক 
যোগদান সম্পর্কে ষ্্যালিনের সঙ্গে মিত্রশক্তিবর্গের আগেই গোপন চুক্তি হইয়াছিল এবং 
সেই চুক্তি এমন এক সময় সম্পাদিত হইয়াছিল যখন সোভিয়েত রাশিয়া ও জাপানের 
মধ্যে বাহ্যতঃ বন্ধুতার সম্পর্কই ছিল। ৫) 

পার্ল হারবার আক্রমণের আগে জাপান এবং আমেরিক। উভয়েই চশনে জাপান 
আক্রমণকে আইনতঃ যুদ্ধ বলিয়া মনে করে নাই । জাপান তেমন কোন ঘোষণ! দে 
নাই এবং আমেরিকাও চীন সম্পর্কে নিরপেক্ষতা বঙ্জায় রাখার প্রয়োজন মনে করে 
নাই। এমন কি আক্রাত্ত চশনও এটাকে যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে নাই। ডঃ পাল 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, এর আসল কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি এর 
ত্বরা কেলগ-ব্রি' চুক্তির যদ্ধানবারণী ধাগ1 এবং আন্তর্জাতিক আইনের দায়িত্ব 
এড়াইতে চাহিয়াছিলেন ! স্থতরাং আমেরিকা যুদ্ধরত চশনকে (নিরপেক্ষতা আইন 
সত্বেও) যথারীতি গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়! চলিতেছিল। (৬) 

ডঃ পাল প্রথম মহাযুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই সময়েও 
জার্মানদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা, বর্বরতা ইত্যাদি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ উঠিয়াছিল। 
স্তিক ভার্সাই শান্ত সম্মেলন কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন সেই সমস্ত অপরাধের জন্য 
ব্ক্িবিশেষকে দায়ী ও আভিযুক্ত করিয়া! আর্দালতে বিচার করার জন্য সুপারিশ 
করিতে পারেন নাই :*" 

ড: পাল তার রায়ে আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে, পার্ল হারবার আক্রমণের পিছনে 
জাপানের কোন ষড়যন্ত্র ও চত্রাস্তমূলক মতলব ছিল না। বরং জাপানী রাষ্ট্রদুত নমূরা 
চীন ও অন্ান্ত প্রশ্নে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসিবার জন্য 
যথাগাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত সেই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, যার জন্য 
একা জাপান দোষী নয় এবং পার্ল হারবারও দেই ব্যর্থ আলোচনার পারণাতিতে 
আক্রান্ত হইয়াছিল । আশ্পোচনার সময় একমাত্র জাপানের পক্ষ থেকেই নয় 
আমেরিকার পক্ষ থেকেও যুদ্ধায়োজন চলিয়াছিল। (১) 

বিচারপাতি ডঃ পাল হার মুদীর্ঘ রায়ের শেষে টোকিওর আন্তর্জাতিক লামারক 
আদালতে আভিযুক্ত সমস্ত জাঁানী নেতাকে নির্দোষ বলিয়। সাব্যস্ত করেন এবং মুকি 
দানের জন্য সুপারিশ করেন। 

বল। "হুল্য যে, এটা ছিল ডঃ রাধাবিনোদ পালের একক ব মাইনোরিটি 'ায়। 
কিন্ত বিচারকমণ্ডলীর .মজরিটি আসামীর্দিগকে অপরাধী বলিয়। সাখ্যস্ত করিয়া- 
ছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। | 


ক - কট ৬, 
ড.পাল তার এতিহাসিক রাক্কের উপসংহারে এযাটমু বা পারমাণাবক বোমা 
(৫) পুর্োদ্ধত পুত্তক, পৃষ্ঠা ৪২৮ 


(৬) পুর্বোদ্ধত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫৮১ 
(৭) পূর্বোদ্কত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫১২-১৩ 


১২৭৬ স্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


বর্ষণকেই বরং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও বর্বরতা বলিয়। তঁব্র নিন্দাত্বক মস্তব্য 
ধ্বনিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের জার্মান সম্রাট বা কাইজার 
দ্বিতীয় উইলহেলমের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠির উল্লেখ কারয়াছেন। এই চিঠিতে 
কাইজার মহাবৃদ্ধের গোড়ার 'দিকে অস্ত্রিয়ার সম্রাট ফ্রাঞ্জ জোসেফকে লিখিয়াছিলেন ঃ 
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সোজা কথায়, কাইজারের বক্তব্য ছিল যে, যাঁদও তীর বুক ব্যথায় বিদীর্ণ হইতেছে, 
তথাপি সমস্তই আগুন ও তরবারির মুখে দিতে হইবে । নর-নারণ-শিশু এবং বৃদ্ধ 
িনধিশেষে অবশ্যই সকলকে সংহার করিতে হইবে--একটি গাছ কিংবা একটি 
নাড়শীও যেন দণ্ডায়মান না থাকে । একমাত্র এইপ্রকার টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদের 
দ্বারাই যুদ্ধ ছুই মাসের মধ্যে শেষ হইতে পারে। অপর পক্ষে যাঁদ মানবতার কথা 
বিবেচনা কর! হয়, তবে এই যুদ্ধ বছরের পর বছর ধরিয়া চলিতে থাকিবে । পন্ুতরাং 
আমি আগের ( টেরোরিজমের ) পস্থাই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি।” 

ডঃ পাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রথম মহাযৃদ্ধে জার্মানীর কাইজারের মত প্রশাস্ত 
মহাসাগরীয় যুদ্ধে মিত্রপক্ষও যুদ্ধ ভ্রুত হ্রাস করার নাম করিয়! জাপানের বিরুদ্ধে এযাটমূ 
বোম! নিক্ষেপ এবং নর-নারী-শিশু-বু্ধ নিবিশেষে নির্দোষ নাগরিকদিগকে 
পাইকারি হারে হত্য। করিয়া মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করিয়াছেন । 

ছ্িতীয় মছাযুদ্ধে নাৎসশ নেতারাও অবশ ইম্পপীরিয়েল জার্যানীর কাইজারের 
নীতিই অন্গসরণ করিয়াছিল । কিন্তু ডঃ পালের মতে জাপানের অভিযুক্ত আসামণ- 
গণকে এই ধরনের অপরাধের জন্য দরায়ণ করা যায় না। (৮) 

অবশেষে ডঃ পাল মস্তবা করিয়াছেন যে, বিজয়শ পক্ষ কার্ধতঃ নিজেদের রাজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্ িদ্ধির জন্য এই সমস্ত আস্তর্জাতিক আদালত গঠন করিয়াছেন এবং 
সেই সমস্ত আদালতকে আইন ও বিচারের ছল্মবেশ পরাইয়াছেন। কিন্তু বিজয়ী পক্ষ 
কখনও বিজিতকে ন্ায়বিচার দিতে পারেন না। কারণ, আদালত যাঁদ রাস্নীতির 
মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসে, তবে, ম্ায়বচারের যতই ম্ুখোস পরানো হোক না কেন, 
“তখন ন্যায়বিচার শুধু বলশালী পক্ষের স্বার্খাসিদ্ধির ব্যাপারে পাঁরণত হয় মাত্র ।” (৯) 

ডঃ রাধাবিনোদ পালের এই রায়ের মধ্যে অনেক তখত্র, তিক্ত ও আগ্রিয় মন্তব্য 
রহিয়াছে বটে, িস্ত আন্তর্জাতিক আইন এবং সংঙ্গিষ্ট বিধিবিধান সম্পর্কে যে গভণর 
জ্ঞান ও পাগুত্যের প্রকাশ পাইয়াছে, কয়েকজন ত্বনামধন্ত আইনজ) যেমন--ইংলগ্ডের 
প্রণীত কাউন্সিলের সদস্য লর্ড হ্যাক্ষি, আন্তর্জাতিক আইন-বিশেষজ অধ্যাপক ভারিউ, 
কফ্রিম্যান এবং টোকিওর সামরিক আদালতের মাঞ্চিন কৌসলি তার উচ্চ এশংসা। 
কারয়াছেন। 

এই রায়ের ফলে ভারতের প্রত জাপানের মনোভাবও খুব অন্থকুল হুহয়াছিল। 


(৮ পুর্বোপ্পিখিত পুত্যক, পৃষ্ঠা ৬২* 
(৯) পূর্বোদ্ধত পু্ঠকঃ পৃ হইত 


টোকিওর সামারক আদালতে বিচার ১২৭৭ 


পরলোকগত ড: পাল তার জীবিতকালে বর্তমান গ্রন্থকারের সঙ্গে আলোচন! গ্রসঙ্গে 
অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তবে, ডঃ পালের এই রায় সম্পর্কে বিশেষভাবে ন্মরণীয় 
এই যে, এই রায় রাজনধীতি-িবঞ্জিত এবং একাস্তরূপেই আইনঘটিত। [বিচারক 
হিসাবে তানি শুধু আইন ও বিধিবিধান এবং বিধিবিধানের পটভূমিকায় এঈীতিহাণসক 
ঘটনাবলপর বিচার করিয়াছেন । অবস্ত সেই সমস্ত ঘটনাবলণর প্রসঙ্গে বির শ্রাক্তি- 
বর্গের মধ্যে সম্পর্কের কথাও বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং আঁভিযোগগুলির গ্রামাণিকতা 
যেমন--'নানাকিংয়ের বলাৎকার* গভীরভাবে তলাইয়। দ্বেখার চেষ্টা করিয়াছেন। 
ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই রায়ের মূল) কম নয়। (১) 


(১*) পৃর্বোদ্ধত পুস্তক, পৃঠা ৬*৬৬* 


দশম পর্ব 
একাদশ অধ্যায় 


মথাযুন্ধে ভারতের ভূমিক। 
সরকারী বিরতি ৪ ১৯৩৯-১৯৪৫ 


১৯৪৬ সালের জানুয়ারশ মাসে লগ্ডনের ই্ডয়! অফিস বা ভারত সাচবের দপ্তরের 
বার্তা বিভাগ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে যে ক্ষুত্র পুস্তিকা প্রকা- 
শিত হইয়াছিল তাতে ১৯৩৯-১৯৪৫ সালের তথ্য ও ঘটনাবলীর যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
দেওয়] হইয়াছে, এখানে সেগুলির উল্লেখ কর' গেল। কেননা. মহাযুদ্ধের ইতিহাসের 
পক্ষে এই সরকার তথ্যগুি মৃল্যবান ও প্রামাণিক ।""* 

*..*১৯৩৯ সালের তুলনাম্ব আজ ভারতের নাম বিশ্বে অনেক উপরে স্থান পাইয়াছে। 
অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। তবে এজন্য সমস্ত কৃতিত্বই সরল সাধারণ মানুষ, 
সৈনিক, নাবিক, বৈমাশিক, ভূমি ও কলকারখানার শ্রামকদেরই প্রাপ্য । এইসব 
মান্ুযগুলি ষেভাবে বিপজ্জক বছরগুদিতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া! কাচ্গ করিয়াছে, 
তার তুলনা হয় না। সর্বোপা রণাঙ্গনের যুদ্ধরত ৈনিকরা, ধারা সবকটি বৃদ্ধ আঁভ- 
যানে সাহস ও শৌর্ষের পরিচয় দিয়াছেন এবং মিত্রশাক্তর অন্তর্গত অন্যান্ত যেসব 
জাতির সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ কাঁরয়াছেন তাঁদের দকলেরই প্রশংসা! অর্জ, কারয়াছেন।'*.” 

স্লর্ড ওয়েভেল, ভাইসরয় অব ইুয় ১৫ অক্টোবর, ১৯৪৫। 
সরকারী বিশ্বতি 
১৯৯-১৯৪৫ 

ভারতের ৪* কোটি আখিবাসশ ছড়াইয়] রহিয়াছে ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৪.* বর্গ- 
মাইল এলাকা ভূড়িয়া। আকগত দিক দিয়া ভারতের আদতন বৃটেনের ১৭ গুণ, 
একভাবে ফ্রান্স ও স্পেনের ৪গুণ এবং মাক্িন বুক্তরাষ্ট্রেব মোট এলাকার ছুই 
পঞ্চমাংশ। 

ভারত একটি ক্াপ্রধান দেশ, যাঁদও তার পক্ষে দেশের লক্ষ লক্ষ যাহ্‌ষের মৃখে 
অন্ন যোগানে। খুবই কষ্টকর ব্যাপার । তবে বৃদ্ধ যখন শুরু হয় তখন ভারতের বিভিন্ন 
এলাকা ও শহরগুলি শান্তিপূর্ণ অবস্থায় উৎপাদনের জন্য ধীরে ধাঁখে উন্নত হইতোছিল। 
আধুনিক কোন যুদ্ধের জন্য ভারত সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তত ছিল । দৃষ্টাস্তত্বরপ বল যায়, 
ভারতে সেই সময় একটি নতুন [িমানক্ষেত্রে ট প্রী কারতে পশ্চিমণী ছুনিয়ার-মত চলতি 
অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিলেই চলে নাই; বরং এ জন্য সবকিছুর গোড়াপত্তন কাঁরিতে 
হুইয়াছিল। 

যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথেই আগে যেখানে ছিল গ্রাম, ধানক্ষেত ও রৌজ্রদগ্ধ মরুভূমি 
সেখানেই গড়িয়। তোল! হয় জল সরবরাহ্‌ ব্যবস্থাও রাস্তা) রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা, 
ৰাড়ীঘর, [বছ্যুৎ ও শক্তি কেন্ত্র, পয়্ঃপ্রণালণী এবং অন্তান্ত প্রয়োজনীয় সবাকছু ' 


মহাযুদ্ধে ভারতের ভূমকা ১২৭৯ 


বুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত কিভাবে তার কর্তব্য সম্পারন করিয়াছিল তা! নীচে 

তথাপি হইতেই স্পষ্ট হইক্সা উঠে । 
পশ্চিমের শক্র 

১৯৩৯-৪ , সালে ভারতের শক্রর! ছিল পশ্চিমে । ১৯3১ সালের ৭ ডিসেম্বর পার্ল 
হারবারে জাপানণ হানার দিন ভ"ংত গ্রার় আড়াই লক্ষ সৈন্তকে জাছাজযোগে 
পশ্চিমাঞ্চলে পাঠাইয়াছিল। সৈন্ত পংখ্যার দিক দিয়া এ অবস্থায় গ্রেট বৃটেনে বা 
অন্য কোন কমনওয়েলথ দেশ +ত বেশশ টৈন্ পাঠায় নাই । 

আর উত্ত₹ আফ্রিকায় যৃদ্ব-অভিযান শুরুর প্রথম দিকে পাইপ লাইন,রোিংস্টক ও 
লোকোমে।টিত পরবরাহের পুরাপুরি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল ভারত। সেই সময় ভারত তাৰ্‌ 
নিকষন্ব ১২** মাইল রেল লাইনকে তুলিয়া ফেলিয়া গেই সমস্ত সরঞ্রাম বাইরে 
পাঠাইয়্াছিল । 

এমনকি ভারতের গ্রামীণ শিল্পকেও সেই সময় পুরাপুরিভাবে কম্বল, ক্যামোফ্রত 
জাল ও পট হেলমেট তৈরীর কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছিল । 

| প্রাচ্যের শত্রু | 

পার্ল হারবারে জাপানী হাণার ফলে ভারত ছুই দিক দিয়া আক্রমণের মুখোমুখি 
হইয়া পড়ে। এক কথায় নতুন অ'্র এক শত্রুর মুখোম্থৃধি হয় ভারত এবং পূর্বাঞ্চলে 
যুদ্ধ কারবার জন্য আরও আঁধক সংখ্যায় সৈন্য ফোগানোর নতুন কর্তব্যের মুখোম্ৃখি 
হয়। 

ভারত সেই কর্তব্য সম্পর করিয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় সৈন্য যোগান দিয়াছিল । 
প্রকৃতপক্ষে বাধ্য ভামুলকভাবে সৈন্য নিয়োগ না করিয়াই ভারত প্রশিক্ষণ দিয়া এবং 
গুয়োজনীয় অন্ত্রশ্ত্র দিয়া সজ্জিত করিয়া! ২৫ লক্ষ সেনার এক বিরাট বাছিনীী তৈরখ 
কণ্রয়াছিল। ৃ 

আর এই সেনাবাহিনণর সহায়ক কাজের জন্য নিযৃঞ্ত করা হইয়াছিল ৮০ লক্ষ 
ভারতীয়কে । 

তাছাড়। হৃদ্ধ-শিল্লে নেওয়া হইয়াছিল ৫* লক্ষ ভারতীয়কে । আর রেল যোগাযোগ 
স্থাপনের জন্য সেই সময় ক্রমাগত যে চাপ আপিয়াছিল তাহ। ১লক্ষ আতারিক্ত কর্ম 
মিলিয়া সম্পন্ন করিয়াছিল। 

আক্রমণ ঘাটি ৃ 

আক্রমণ ঘাটি িসেবে ব্যবহারের জন্য ভারতকে দেই সময় প্রস্তত হইঙে 
হইয়াছিল । আর এজন্যই কমনওয়েলথ ছাড়াও চশন এবং আমোরকার বিরাট ঠপকু 
বাহিণশকে ভারতে রাখার প্রয়োজন হইয়াগ্ছিল। 
এই জন্তু : 

১৩ লক্ষ ২* হাজার মানুষের থাকার জারগ! তৈরণ বরা হ্ইয়া্ছিল। 

৪ কোটি ২* লক্ষ বর্গফুট আবরণ দেওয়! মুতাগার তৈরণ করা হইয়াছিল । 


১২৮৪ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


৪ লক্ষ ৭* হাজার ব্যক্তিকে একসঙ্গে প্রশিক্ষণ দিবার জন্য ৭০টি নতুন প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রগঠন করা হুইয়াছিল। 
বিমানক্ষেত্ 

দুইশ"টিরও বেশী সম্পূর্ণ সঙ্জিত হানাদারণ বিমানক্ষেত্র তৈরী কর! হইয়াছিল। 
, এছাড়া, তৈরণ করা হইয়াছিল ৭টি বিরাট বিরাট িমানধাটি। এই বিমানঘশাটি- 
গুলির প্রত্যেকটি রানওয়ে ছিল এক মাইলেরও বেশী লম্বা। চণনে সরবরাহ কাজ 
চালাইবার জন্য মূলতঃ এইগুলি তৈরণ হইয়াছিল। 
রেলওয়ে 


বাংল! আসাম রেলওয়ের ৮** মাইলের ক্ষমতাকে চতু্ণ কর! হইয়াছিল। 

ভারতীয় রেলওয়ে সেই সময় এক মাসে ১১ লক্ষ ৬২ হাজার টন সামরিক সামগ্রী, 
৫ লক্ষ ৫* হাজার সামরিক যাত্রণ বহন করিয়াছিল। বন্দরগুলি হইতে মাল খালাস 
কারবার জন্য একদিনে ৩০টি বিশেষ ট্রেনের প্রয়োজন হইয়াছিল। আর এইসব বিশেষ 
প্রেনের একটি নিয়মিত দক্ষিণে করাচণী হইতে ভারত অতিক্রম করিয়া আসামের লে? 
পর্যস্ত ২ হাজার ৭৩* মাইল পথ পাড়ি দিত। 

১৯৪৪ সালে ভারতীয় রেলওয়েতে মোট ৯৬ কোটি যাত্রী ৩৬০ কোটি মাইল 
ভ্রমণ করিয়াছিল। 
বন্দর ও জাহাজচলাচল 

ভারতের বন্দরগুলির কর্মক্ষমতা অনেক গণ বৃদ্ধি কর! হইয়াছল। ১৯৩৯ সালে 
ছোট ছোট বৃটিশ আভিযানকারশী বাহিনীর অবতরণের উপযোগী উপকূলবর্তা বড় 
ঘাটি ছিল ভারতে সাতটি | আর সেখানে ফ্রান্সের ছিল ১৩ট বন্দর | 

যুদ্ধের পূর্বে ভারতের অল্প কষেকটি জাহাজ কারখানায় ছোট ছোট জাহাজ তৈর? 
হইত এবং ছোটখাটো সারাইয়ের কাজ হইত | কিন্তু যুদ্ধের সময় বেশ কয়েক শত 
জাহাজ তৈরশ হইয়াছিল এইসব কারখানায় $ এইসব জাহাজের মধ্যে মাইন ক্ষেপণাস্ত্র 
জাহাজ যেমন ছিল, তেমনি ছিল যৃদ্ধজাহাজও | সেই সময়ে দেশের ৫৬টি কারখানায় 
মোট ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ ৪, হাজার টনের ৬৫০০টি জাহাজ মেরামত কর! হুইয়াছিল। 

তাছাড়া বার্ষার নদীসংকুল এলাকায় যুদ্ধরত বাহিন্নীর সরবরাহ ও পাঁরবহ্ণ ব্যবস্থার 
প্রয়োজনে সমস্ত ধরনের নৌ-যান সহ একটি সম্পূর্ণ বাহিনশ তৈরণ করা হইয়াছিল । 
এই সব নৌষানের অধিকাংশই ছিল আবা£ বিশেষ উন্নত ধরনের । যুদ্ধের সয়ে 
সারা দেশে প্রধানতঃ সামারক কর্মীদের দিয়া সব সময়ের জন্য বেশ কয়েক শত মাইল 
সড়ক নির্মাণ করা হইয়াছিল। 
সড়ক 

দুইটি সড়ক তৈরণ হইয়াছিল জরশপহশীন জঙ্গল ও পাহাড়ী এলাকার মধ্য দিয়া । 
এই সড়ক ছুটির প্রতিটি লথ্থায় ছিল ৩* মাইলের বেশী। এই সড়ক ছুটি রেল ও 
ও অগ্রবর্তা ঘাটি, যেমন, লেদোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল | তাছাড়া! এই 


যহাবুদ্ধে ভারতের ভূমিক ১২৮১ 


সড়ক ছুটি বার্মার সড়কব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল এবং চশনের সঙ্গে স্থলপথে সড়রু 
যোগাযোগের পথ খুলিয়! দিয়াছিল। 


ছেলের লাইন 

বাংলা ও আরাকান হইতে আসাম ও উত্তর বার্ধার মধ্যে হাজার মাইল লম্ব। 
দুইটি প্রধান তেলের লাইন সহ বহু শত মাইল তেলের পাইপ লাইন বসানে! 
হইয়াছিল। 
চিকিংসা-ব্যবস্থা 

সারা দেশে ১৩০টি নতুন হাসপাতাল তৈর করা হুইয়াছিল। তাছাড়া ভারত 
চিকিৎপা-সামগ্রণ তৈরপর পরিমাণ নিজের প্রয়োজনের ২৫ শতাংশ ১৯৪* সাল হইতে 
বৃদ্ধি করিয়া ৬০ শতাংশ কারয়াছিল। এমন কি ভারত হাসপাতাল ও অপারেশনের 
কাঞ্জের সামগ্রী এবং অনেক স্ট্যাত্ার্ড মানের যন্ত্রপাতিও সেই সময় তৈর? 
করিয়াছিল। 


স্ভারতে মিত্রশকির জন্য 

ভারতকে ঘাটি হিসাবে ব্যবহারকারশ মার্কিন সেনাবাহিনশকে ভারত ১৯৪৪ সালে 
৪৪ হাজার মাইল স্তশীকাপড় এবং আবার ১৯৪৫ সালে ২৮ হাজার মাইল স্ৃতী 
কাপড় সরবরাহ কারয়াছিল। তাছাড়। চীন! বাহিনীকেও ভারত ১১ হাজার মাইল 
স্থতী কাপড় সরবরাহ করিয়াছিল । 

স্থৃতশ ছাড়া অন্যান ধরনের কাপড়ও (মোট প্রায় ২ হাজার মাইল লম্বা!) সরবরাহ 
কর! হুইয়াছিল। 

এই সময়ে ভারতস্থিত মার্কন সেনাবাহিনীকে ভারত মোট ১২ কোটি ৯১ লক্ষ 
৮* হাজার পাউণ্ড (৫১ কোটি ৬৭ লক্ষ ২* হাজার ডলার ) মুল্যের বিভিন্ন ভব্যা 
সরবরাহ করিয়াছিল। 

শিল্প 

দেশের শিল্পসম্পর্থের উন্নতি সাধন সেই সময় ভারত ও তার িত্রদেশগুঁলির কাছে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উপাস্থিত হুইয়াছিল | আর এই উন্নতির জন্ত প্রয়োজন 
হইয়াছিল -নতুন কারখান! স্থাপন, নতুন প্র্যাপ্ট বসানো, নতুন উৎপাঙ্গনযন্র চালু 
করা ও পুরাতনগুলিকে কাজে লাগানো! এবং হাজার হাজার নতুন শ্রামক নিয্বোগ 
ও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার | 
ইস্পাত 

দেশের সম্পদ হইতেই ভারতের ইস্পাত কারখানাগুদিতে সেই সময় নিয়ে উন্াখিত 
1াঁনপের জন্য জবা উৎপাদিত ( বছরে প্রান্ন ১৫ লক্ষ টন হারে ) হইয়াছিল : 
রেললাইন, সাঞ্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ব্রীজ, ভাসমান ডক, আরমার পিয়েরাঁপং স্টীল, 
'্জাহাজ, বুলেট অফ স্টীল, ক্রেন, মেসিন টুল। 


১২৮২ তীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


অগ্ত্র-কারখান। 

সরকারণ অন্ত্রকারধানাগুলি সেই সময় নতুন নিমিত কারখানাগুলিতে ৮৫ হাজার 
নতুন কর্মীকে চাকুরি দিয়াছিল 

এইসব কারখানায় তৈরী হইয়াছিল : 
মোশিনগান) ডেপথ চার্জ (জল বিল্ফোরক ), ফিল্ড গান, কামানের গোল) বোমা, 
পাইরোটেকনিকস্‌, গ্রেনেড, প্রোপেল্যান্ট, মাইন, ছোট অস্ত্রাদর গোলাবারুদ । 

তাছাড়া বন্মৃক ও অন্্রশস্ত্রের আবরণ নির্মাণে, গোলাবারুদ ভি কাঁরবাগ কাজে, 
এইসব অন্ত্রণ্ত্ররঙ করার বাজে এবং এইগুি পাঠাইবার জন্ত পাত্র নির্মাণের কাজেও 
অন্তান্ত শিল্পকে' নিযুক্ত করা হুইয়াছল। এক কথায় সেই সময় অস্ত্রকারধানাগুঁলির 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া কাজ কারবার ক্ষেত্রে মোট দেঁড়হাজার হইীঞনীয়ারিং 
ওয়ার্কশপকে কাজে লাগানে! হইয়াছিল । 
বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ ও সমাবেশ 

ভরতের ১৮ট কেন্দ্রে যুদ্ধের সময় বিমান জড়ো হইত এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের 
কাজ করা হইত। শুধু তাই নয় এইসব কেন্দ্রে বিমানের যন্ত্রাংশ ও 'মানগুযাঙ্গক অংশ 


তৈরশ হইত। 


আকাশপথে সরবরাহ 

ভারতের কারখানাগুলিতে মিত্রণক্তির জন্য সমস্ত ধরনের মোট ৪৫ লক্ষ প্যারাস্থুট 
তৈরণ হইয়াছিল। 

জার ভারতে তৈরণ প্যারাস্থুটের মাধ্যমে এক বছরে বার্মায় মোট প্রায় ৬ লক্ষ 
» হাজার ৭১৭ টন বিভিন দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছিল । 
পোশাক-পরিচ্ছদ 

ভারতের পোশাক নির্াণকার কারখানাগুলিতে যুদ্ধের সময় ৪* কোটি তৈরশ- 
পোশাক নিমিত হৃইয়াছিল। তাছাড়া ভারতীয় চামড়া দিয়া ভারতশয় কর্মীবা মোট 
৫ কোটি জোড়া সূতা তৈরী করিয়াছিল । 

১৯৩৯ সালে এবং ১৯৪৩ সালে সম্পূর্ণভাবে দেশী ভ্রব্যাি দিয়া ভারতে মোট 
২* লক্ষ এবং ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ,পোশাক ঠতরণ হইয়াছিল । 

বার্ষায় যৃদ্ধে ব্যধহৃত প্রাঁতটি জংলী সবুজ রংয়ের পোশাকও নিত হইয়াছিল 
ভারতেই । 


সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ 


১৯৩৯ সালে যেখানে ভারতী সেনাবাহিনীর সৈল্তসংখ্যা হল ১ লক্ষ ৮» হাজার, 
১৯৪৫ সালে সেই সংখা গিয়া দাড়াইরাছিল ২৫ লক্ষে। 


মহাধৃদ্ধে ভারতের ভূমিকা ১২৮৩ 
এছাড়া সেনাবাহিনীর অন্তান্ত শাখার যে ব্প্রসারণ ঘটিগািল তাহা নিররূপ : 


১৪৯৬৪ ১৪৪৫ 
রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনী ২১৩০ ৩০১৭৪ 
রাজকীঞ তারতীয় বিমানবাছন* ১১৬০০ ৩৯১০৯৯ 


আর ১৯৪৫ সালে মাছলা আক্সিলিয়ার কোর (ভারত )-এর স্ান্য-সংধ্যা গিয়া 
ঈাড়াইয়াছিল দশ হাজারে । 


রাজকীগর ভারভীম নৌবহর 


গূর্ব ও পশ্চিম সমৃত্রে জয়লাভ সুনিশ্চিত করিতেই ধযৃদ্ধকালে রাজকণয় ভারতীয় 
নৌবহুর সবসময় রাজকীয় নৌবহরকে সাহাধ্য করিয়াছে । তাছাড়া ১৯৪২ সালে বার্। 
থেকে সৈন্ত অপসারণ ও আরাকানের মধ্য দিয়া সৈহাদের ফিপিয়া আসিবার প্রথম 
দিকেও ভারতশয় নৌবাহিনী একাই সহায়তা কারাছে। আর]ামআবাছিনশর কত 
অগ্রগতির কালে আরাকানের সমৃদ্ধ এলাকা ও বার্মা রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইবার 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল ভারতীয় নৌবহবের উপর । 

এইসব সহযোগিতা ছাড়া, যৃদ্ধ চলাঞালণন পুরা সময়েই ভারতীয় বন্দরের স্থানগয় 
নৌ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এ৭ং পারস্থ উপসাগরে টহলদারি কাজেরও দাঁরত্ব ছিল ভারতীয় 
নৌবহরের উপর । 

রাজকীয় ভারতীয় বিমানবহর 


১১৪২ সালের শুরুতে রাজকণয় ভারতীয় [খমানবহরে কেবলমাঙ দুইটি ক্কোযাডন 
ছিল। আর এই ছুইটি স্কোয়াড আর এ এফ অংশ ছিল শাঁক্তশালী। কিন্ত বৃদ্ধের 
শেষে ভারতীয় বিমানবহরে স্কেয়াড়নের সংখ)! বৃদ্ধি পাইয়া দশ হইয়াছিল, 
অন্রিকে আর এ এফ অংশ মারাত্মকভাবে কমিক গিয়াছিল | 

যৃদ্ধকালে এই 1ব ক্লোয়াডরনের অনেক কটি স্কোয়াড্রন বার্ম] রণাঙ্গণে আক্রষণ কাজে 
নিষু ছিল। আর বাক স্কের্মাড্রনগুলির উপর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 
আকাশসণম! রক্ষা কারবার দাত্রিত্ব ছিল। 

দ্ধকালে ভারতীয় [বনানবহরের যে সম্প্রসারণ সম্ভব হইয়াছিল, ত। মূলতঃ 
ভারতধয়দের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে | এই সময় বিমানবহরের বিভিন্ন কাজে তো 
বটেই, এমনাঁক জাহাযাকারী আর এ এফ কম হিসেবেও ভারতীয়রা কাজ 


করিয়াছিলেন । : ৫8 
ভারতীয় সেনাবাহিনী 


ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবেই একটি স্বে স্ামূলক সেনাধাহিনী। কারণ, 
ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীরান ( বুটিশ )-দের ছাড়া আর কাহাকেও বাখধ্যতাম্লক- 
ভাবে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয় নাই। 

১৯৪৫ সালে ভারতত্য় সেনাবাছিনী ছিপ নিয়ন্ূপ : সংখ্যা 

ভারতীয় আরমার্ড কোর্‌ ৩১১৬ ০৬ 


৯২৮৪ দ্বিতণয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


রাজকীয় ভারতীয় গোলন্দাজবাছিনী ৮৩১৯০ 
ভারতীয় ইঞ্জিনশয়ার ২৬৩,৯০০ 
ভারতীয় সিগনাল কোর্‌ ৬৮১০০০ 
ভারতীয় আমি মোঁভক্যাল কোর্‌ ১৬৭,৯০৯ 
রাজকীয় তারতীম্ব আমি সান্তিল কোর্‌ ৩৬০১০৯ 
ভারতীয় আগি অর্ডন্তান্স কোর্‌ ৬৪১০০ 
ভারতীয় আমি ইলেকট্রিকাল ও মেডিক্যাল ইঞ্জিনপয়ার ৯৯১০০০ 


অফিপারদের সংখ্যা 


১৯৩৯ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাণ্ধ ভারতীয় অফিপারের সংখ্য। 
ছিল ১,১১৫ জন। আর ১৯৪৫ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধ পাইয়া হইয়াছিল 
১৫৭৪০ জনে। 
হতাছত 

যুদ্ধকালে (১৯৪৫ সালের আগষ্ট পর্যস্ত) ভারতীয় সেনাবাহিনীর বু সেন! 
হতাহত হইয়াছিল__ 


নিহত ২৪,৩৩৮ জন 
আহত ৬৪৩৫৪ জন 
নিখোজ ১১,৭৫৪ জন 
যুদ্ধবন্দী ৭৯,৪৮৯ জন 
মোট ১৭৯১৯৩৫ জন 


মুদ্ধ অভিযান 

ভারতায় সেনাবাহিনশ নিয়ে উীল্লখিত যুদ্ধ অভিষানে অংশ নিয়াছিল- মাল, 
তিডানাঁসয়া, বার্ধা, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা, সাসাল, উত্তর আঁফকা, ইতাল+, 
খ্রীস। 


পাইফোর্স 

মধ্যপ্রাচ্যে (ইরান ও ইরাক ) ভারতণয় ডিভিসনকে পাঠানে! হইয়াছিল ককেসাস 
হইয়া ভারত অভিমুখে জার্মানদের সত্ভাবা অগ্রগতি রুখিবার জন্য ' সেইসময় 
মধ্যপ্রাচ্যে ভারতণয় ভিভিসন পরিচিত হইয়াছিল 'পাইফোর্স নামে । এককথায়, 
রাশিয়ার টসন্তদের পশ্চাদপসারণ এবং 'ইরান ও ইরাক হইয়া জার্মান বাহিনীর 
অগ্রগতির আরব্ন মুহূর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাধা দান ছিল পেই সময় 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
রাশিয়া অভিমুখে 

জার্মান বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়্াকেও ভারত সাহায্য করিয়াছিল । 
ভারতীয় পৈ্তর। সেই সময় উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে রাশিয়া পর্যস্ত ইরান-জাহিদান 
থেকে মেশেদ হইয়া দশর্ঘ ৩*** মাইল সরবরাহ পথ তৈরী করিয়। ছিয়াছিল। 


মহাযুদ্ধে ভারতের ভুমিকা ১২৮৫ 


আর এই সড়কপথে ১৫ লক্ষ টন ভ্রব্যাদ রাশিয়ায় সরবরাহ কর! হইয়াছিল। 
অথচ সেই সময় জাহাজযোগে এত খুহৎ পারমাণ দ্রব্যাদি সরবরাহ করা একপ্রকার 
অসম্ভব ছিল। 

সরবরাহ ছাড়াও, তপ্ত মরুভূমি ও বরফে ঢাক! পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে 
আঁতিক্রম কর] এই সড়ক পথে ২৪ ঘণ্ট। সামরিক টহলব্যবস্থাও বজায় রাখিয়াছিল 
ভারতথয় সেনাবাহিনী । 
একটি বৃহুৎ অগ্রগতি 

পূর্ব আফ্রিকায় ঘৃদ্ধে নিযুক্ত ভারতীয় সৈন্তর! শুধুমাত্র এ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে 
নাই। বরং তারা যুদ্ধ কারতে করিতে উত্তর আফ্রিকা, তিউানাসিয়! ও ইতালণ পর্ধস্ত 
দীর্ঘ ৪৫** মাইল অগ্রসর হইয়াছিল। 


পুরস্কার 
যুদ্ধকালে ভারতীয় সেশাবাৎনশ ৩১টি ভিক্টোরিয়া ক্রশ জয় করিয়াছিল। এগুলির 


২৭টি দেওয়া হইয়াছিল বার্মার যুন্ধে অসম সাহসিকতার জন্ভ। এছাড়াও ভারতণয় 
সেনাবাহনশর সদন্তরা আরও ২০টি পু'স্কার জয় করিয়াছিল। 

এক কথায় যৃদ্ধে অসম সাহসিকত। প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনশ মোট 
৪২৮টি পুরদ্কার জয় করিয়াছিল । 
ভারতীয় কম্যাও 

জাপানের পরাজয়কালে জঙ্গলে যুদ্ধ কারবার জন্য ভারতীয় সনাবাহিনীর ৫***** 
জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়! হইয়াছিল। এছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্যাণ্ডে 
৭০০০৯ জন, বিদেশে (পাইফোর্স হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য ও ইতালতে ) ২২*** জন 
এবং ভারতীয় কম্যাণ্ডে ৩***০০ জন ভারতীয় সৈন্য নানাভাবে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। 

এক কথায় ভারতীয় কম্যাও ছিল সমস্ত হণাঙ্গনে নানাভাবে সহায়তা করার ক্ষেত্রে 
অন্যতম একটি অবলম্বন। 

বার্ম। 

বার্ষায় নিযুজ চতুর্দশ বাহিনী ছিল বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম একক বাহিনী । এর 
ুবক্ষেত্রে ছিল ৭** মাইল বিস্তৃত, যা জার্খানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার ফ্রণ্টের সমান । 

বাধার যুদ্ধরত সেই ১* লক্ষ সৈম্ভের মধ্যে ৭ লক্ষই ছিলেন ভারতায়। 

আর বিিন্ন রণাজনে জাপানীরা যত হতাহত হইয়াছিল, তার অর্ধেকই হইয়াছিল 
বার্মায়, বৃটিশ ও তারতীয় বাহিনীর হাতে । 

ছইছাবে সাহায্য 

মিত্রশক্তির বৃদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারত ছুইভাবে সাহায্য করিয়াছিল | একদিকে যেমন 
ভারত নিজন্ব সম্পদ থেকে নিগিত বদ্ধ সামগ্রীর একটা বিরাট অংশ সরবরাহ 
করিয়াছিল, অন্তাকে তেমনি মিত্র শক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ যৃদ্ধ-সামগ্রীর সরবরাহও 
ভারত বৃদ্ধ চলাকালে অঙ্কুর রাখি়াছিল। 


১২৮৬ ভিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


এই সময় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা] পর্ষদ উৎপাদনের *তুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন 
করিয়াছিল এবং শাস্তির সময়ে ষে সব দ্রব্য রানি করা হইত তার দেশীয় বিকষ্পের 
সন্ধান করিয়াছিল । এছাড়া পর্ষদ [নিয়ো দ্রকোক উন্নত ব্যবহার পদ্ধতি উল্ভাবন 


করিয়াছিলেন : 


কেমিকাল ওযৃধ 
প্লানটিক ডাই 
৬ে$জটেবল অগ5। লুত্রিক্যাণ্ট 'শালাক 


কাষ্ঠ . 

অন্যান্ত অনেক কিছুর উৎপাদন বুদ্ধর চঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে 'ারতে কাঠের 
উৎপাদনও আশানুরূপ হারে বৃছি "াইয়াছিল। "+৯৪০-৪৯.সালে যেখানে ভারতে 
কাঠ উৎপাদিত ইইয়াছল ২ লক্ষ ৪২ হাজার টন, ৬সখানে ১৯৪৩--৪৪ সালে ও: বৃদ্ধি 
পাইয়াহিল ১২ লক্ষ ৭৪ হাজার টনে। 

তাছাড়া এই সময়ে ভারতেন্ন কারধানাগুলিতে ৬ কোটি বর্গফুটেরও বেশী পরিমাণ 
প্লাইউড উৎপাদিত হইয়'ছিল। 


মিত্রশক্তিকে সরবরাহ 


নিজন্ব প্রয়োজন [িটানো ছাড়াও ভারতের নতুন ক:রখানাগুলি মিওশতির জন্য 
প্রয়োজনীয় উল্লেখযোগা যৃদ্ধমামগ্রীও নিয়ামত সরবরাহ করিয়াছিল । 

ভারতে তৈরণ নস্ত্রাদি ১৫টি দেশে পাঠানো! ₹ইয়াছিল। তাছার! মি$শক্ির 
প্রয়োজনীয় €* হাজার [খাভিক্ন ধরনের বঙ্জাদির মধ্যে ৩৭ হাজারই ভারত সরবরাহ 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 

প্রশাস্তমহাসাগর*য় যুদ্ধে অষ্রেলিয়াকে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরধরাহেব ক্ষত্রে ভারত 
ছিল তৃতীয় স্থানে । সেই সময় অষ্ট্্িয়া ছাড়া, চন ও াশিয়াতেও প্রচুর 
পারষাণ যৃদ্ধ-সামগ্রী পাঠানো হইয়াছিল। এই সব ছাড়া ভারত িয়োভ দশগুলিতে 
সরবরাহ করিয়াছিল : 


হধ্যপ্রাচা ও আফ্রকায়-_ 

ইলেক্ট্রিক তার তাবু 

পাখা আপাত 

বস্ত্র কাঠ 
ইঞজিনীয়ারিং জরব্য 

বুটেনে-_ 

তুল। ভ্‌তা 


পাট খাস্কসামগ্র 


মহাহদ্ধে ভারতের ভূমিকা ১২৮৭ 


ক্যানভাস 
সমস্ত মিত্র দেশগুলিতে”- 
অন্ত চামড়া (কাচা) 
পাট পঞ্জ চর্ম 
ম্যাঙ্গান'জ মআঞ্রিক রবার 


*্ভা+তীয় সেনাধাহিণশর প্রাতানা-ত্ব করিতে আপনার! জাপান যাইতেছেন 
শুনয়। আম খুবই খুশী হইয়াছি। জাপানীদের পরাজয়ে বাধ্য করিবার ব্যাপারে 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাঁতত্ব অনেকখানি। আর আর! বিশ্বই জানে যে, ভারতীয় 
সেনাবাছিনণ আসাম ও বার্ায় কি সুন্দরভাবে যুদ্ধ কাঁরয়াছে। তাছাড়া ভারতীয় 
মেনাবাহিনী সাহসিকতা ও নৈপুণ্যের অঙ্গে আফ্রিকা, জার্ধানী, ইতালী ও িরিয়ায় 
জার্মানীর পরাজয় ঘটাইবার কঠিন যৃদ্ধে প্রভূত সাহাধ্য কারয়াছে। আপনাদের মধ্যে 
এমন অশ্কে ং উনট এবং আফসার ও সৈনিক আছেন ধারা এই সব করটি দেশেই ঘৃহ 
করিয়াছেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনধকে খ্যাতি আনিয়া দিয়াছেন। & 

_-জেনারেল স্যার রড আকনলেক, কম্যাগ্ডার-ইন-চপফ, ভারতবর্ধ (জাপানে 
দধলদার ফৌজে যে ভারতীয় সৈম্ভদল প্রোরত হয় তাদের উদ্দেন্তে 
ভাষণ ) ১৫ জান্ুুয়ারণী, ১৯৪৬। 


* সাংবাদিক শ্রীপারতোষ পাল কর্তৃক মূল ইংরাজী “থকে অনুদিত। 


দশম পর্ব 


দ্বাদশ অধ্যায় 
উপসংহার 


১৪৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু কারক মান্গষেব ইতিহাসের যে বর্বরতম 
যুদ্ধ দীর্ঘ ৬ বছর ধরিয়া চলিয়াছল, তার সমাপ্তি ঘটিয়াছিল ১৯৪৫ সালের ১৪ই 
আগষ্ট । হিটলার কর্তৃক পোলযাণ্ড আক্রমণের দ্বারা যে রক্তশ্রাবী মহাযুদ্ধের স্থচনা, 
জাপান কর্তৃক নিঃশর্ত আত্মলমর্পণের মধ্যে সেই নরমেধযজ্জের অবসান । অবশ্ত তার 
আগেই ৮-০মে নাৎসণ জার্মানীর [নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের বার! 
ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছিল এবং তার পরেই আগষ্ট মাসে জাপানেরও 
পতন ঘটিল। 

এ পর্যন্ত মান্থষের ইতিহাসে এমন ভয়ঙ্কর, এমন বশভৎস এবং এমন নিখিচার ধ্বংস 
ও হত্যাকাগপূর্ণ মহাযুদ্ধ আর অগ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং প্রথমেই এই মহাযুদ্ধের 
নরঘাতন লখলার একট! রেখাচিত্র দেওয়া যাক। ১৯৭০ সালে বর্তমান গ্রন্থকার যখন 
ঘ্িতীয়বার পূর্ব-জার্ধানী পারিদর্শনে গিয়াছিলেন, তখন সামারিক ইতিহাসের ছাত্ররূপে 
্বভাবতঃই তিনি পটসডামের সেই বিখ্যাত সম্মেলন-কক্ষ পরিদর্শন করিয়াছিলেন, ষে 
প্রাসাদকক্ষে ১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই থেকে ২ আগষ্ট পর্বস্ত মিলিত হুইয়াছিলেন 
ট্যালিন, চার্চিল (পরে এ্যাটাল ) ও উ্রম্যান এবং স্বাক্ষর করিয়াছিলেন পটসডাম 
চুক্তি। কিন্তু সেই সম্মেলন কক্ষের দেওয়ালে মহাযুদ্ধের ষে ভয়াবহ তথ্যগুদি একটি 
চার্টের আকাবে টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেগুলি এই উপসংহার পর্বে নিশ্চয়ই 
পাঠকদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য । যেমন-_ 

প্রথম মহাঘুদ্ধে নিহত হইয়াছিল ১ কোটি লোক। 

আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাণ হারাইক্সাছল ৫ কোটি ৫০ লক্ষ লোক। 

প্রথম মহাযুছ্ধে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ লোক সশস্ত্র বাহছিনধতে যোগ দিয়াছিল। 

আর দ্বিতীর মহাযৃদ্ধে যোগ দিয়াছিল ১১ কোটি লোক। 

প্রথম মহাযুদ্ধে ৩৩টি দবেশ সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণ। করিয়াছিল 

আর "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ৭২টি দেশ। 

“মানুষের ইতিহাসের বীভৎ্সতম অপরাধের অক্ুষ্ঠান করিয়াছিল ফ্যাসসিষ্ট বর্বরের]। 
১* মিপিয়ান বা ১ কোটি লোককে বন্দীনিবাসগুলিতে হত্যা কর! হইয়াছে নানা 
হংশ্র ও কল্পনাতীত নিষ্ঠ্র উপায়ে-াবষাক্ত গ্যাসের সাহায্যে, পিটিয়ে ও শারীরিক 
ষ্ত্রণ। দিয়ে, সোজা গুলী করে, ফাঁসিতে লটকিয়ে, শ্রেফ উপবাসে রেখে এবং অস্তান্ত 
নানা উপায়ে-_যেমন পরীক্ষামূলক ওষধ প্রয়োগে । 

এই নিহত নর-নারী-শিশু-বালক-বালিক! ও বৃদ্ধ প্রভৃতির মধ্যে ছিল ৬ লক্ষ 
ইদশী। 

পটসভাম কনফারেন্স হলে জার্মান ক্যাসিজম কর্তৃক থিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাল সম্পর্কে 
ন্মালখিত তথাগলি ছিল £ 


উপসংহার ১২৮০ 
সোভিয়েত ইউনিম্বন-- ২১০০৩০০০০৩৪ 
পোলাও - ৬০৪৪০৬৫৩৩ 
জার্খানশ-_ ৮০১৩০৬০০৬ 
যুগোঙ্গাভিয়া_ চা 
রুমানিয়া _- ৭১৭০১০৩৬ 
গ্রেট বুটেন ও কমনওয়েলথ-_ ৬১৬৫১*০৯ 
ফ্রান্স-_ ৬১২ ০১৪০৬ 
ইতালশ-- ৬,৭৯১০৩৬ 
থ্রীস_ ৫১৭০১, 
চেকোঙ্লোভা কিয়া ৮১৫০১০০০ 
অস্ট্রিয়া ৩১৪৬১০০৬ 
হাজেরণ-_ ৭৯৯০১৩০৩ 
মাকিন হৃজরাষ্ট্ ৩,৬৭,৯০০ 
হল্যাণ্ড _- ২১৫৫১০০৩ 
বেলজিয়ম-_ ১১৬০১০০০ 
ফিনল্যাণ্ড_ ৯৭১০০ 
ব্লগোরয়া-_ ০৮ 
আলবেনিয়া _ ২৬০, 
শরওয়ে-- ৯১৩৩৩ 
ডেনমার্ক-_. ৩১০০৩ 
আহত ও পল্গ-_ ৮১০৯৯৩৪০৩ 


উপরে উদ্ধৃত এই সংখ্যার সঙ্গে এশিয়া! মহাদেশের চশন ও জাপানের কথাও মনে 
রাখিতে হইবে । একটি মান পুস্তকে প্রকাশ যে, চনে কত লোক হতাহত 
হইয়াছিল, তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । তবে, জেনারেলিজিমে! চিয়াং 
কাইসেক তার আত্মকথায় লিখিয়াছেন যে, চশীনা সৈন্তের হতাহতের সংখ্যা ৩ লক্ষেরও 
বেশী। এই সংখ্যার মধ্যে অবশ্তই চীনের অসামরিক নর-নারণং মৃত্যু ও সম্পণ্ত- 
হানির কথা ধরা হয় নাই। 

আর বিমান আক্রমণে ও যৃদ্ধে জাপানের প্রাণহানির সংখ্যা ২* লক্ষ । (১) 

এই প্রসঙ্গে বাংলায় ও ভারতে ৪* থেকে ৫* লক্ষ লোকের ছুতিক্ষে মৃত্যুর কথাও 
নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য |". 

১৯৭৫ সালের যে মাসে ছিতীয় মণাযুদ্ধ অবগানের ৩০তম বাধিকী উপলক্ষে 


মক্ষ! থেকে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে নিরলিখিত 
তথাগুলি স্বরণযোগ্য £ 
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স্বিমঘহ] (৩)--১৮ 


২৯০৩ স্বিতণয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯__নাৎসীদের পোল্যাণ্ড আক্রমণে যুদ্ধের স্থচনা । ৮ মে, ১৯৪৫-_ 
নাৎস? জার্মানশর আত্মসমর্পণ । 
প্যৃদ্ধেষ স্থিতিকাল ছিল ৬ বছর এবং হঙরোপ, এশিয়া! ও আফ্রিক'_-এই তিনটি 
মহাদেশের ৪.টি দেশ রণক্ষেত্রে পারণত হ্ইয়াছিল। ইউরোপীয় মহাদেশ* ছিল 
মহাযুদ্ধের মূল নাটক এবং তার চূড়ান্ত অঙ্ক ছিল সোভিয়েত-জাান রণাজনে |” (২) 
যুদ্ধে জড়িত মান্থষের সংখ্যা ছিল ১৭০ কোটি । অর্থাৎ সমগ্র মনুষ্যঙ্জাতির তিন- 
চতুর্থাংশ (প্রথম মহাযুছে ১০ ফোটি )। 
বৃদ্ধ লিপ্ত দেশগুণ্লর মোট ব্যর আন্মানিক ১,৫০১০০, কোটি ডলার । 
আমোরকার সামরিক ব্যয় ৩১১৮** কোটি ডলার। 
বুটেনের সামারক ব্যয় ৩১,০** চোটি ডলার 
অক্ষাক্তির মোট সামরিক ব্যয় ৪২,০** কোটি ডলার । 
যুদ্ধে লিত্ত মোট সৈচ্ঠসংখা! ১১ কোটি। প্রধানতঃ সমরান্ত্র নির্মাণেই শ্রমশাকি 
নিযুক্ত হইয়াছিল এবং মাত্র চারিটি দেশ-_আমেরিক, বুটেন, জার্মানণ ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নে নিমিত হইয়াছিল : 
বিমান-_৬১,৫৩১০*০ 
ট্যাঙ্ক-_২১৮৭১০০ 
কামান-_১০১৪২১৯০, 
যুদ্ধে নিহত সাড়ে পাঁচ কোটি মান্থুষ। এর মধ্যে সৈম্য ২ কোটি ৭* লক্ষ এবং 
অ-সামারক নর-নারী ২ কোটি ৮০ লক্ষ। 
অ-সামারক জনগণের উপর নৃশংস আক্রমণ এবং শহর-গ্রাম জনপদ ধুলায় 
মিশাইয়! দেওয়াই ছিল তার্দের বর্বর রণনশীতির প্রধান লক্ষ্য | আর বন্দীশাবির- 
গুলিতে গণহত্যা । এজন্যই সৈগ্ত সংখ্যার দ্য়ে অ সামরিক নর-নারখ-শিশু হত্যার 
সংখ্যা এত বেশী। 
সোভিয়েত দেশে নাৎসীরা নিশ্চিহ্ন করিয়াছিল : 
১১৭০৯ টি ছোট-বড় শহর 
৭৯১০০* টি গ্রাম 
৩২১০০ শিল্পসংস্থা 
৯৮,০০* যৌথ খামার 
১১৮৭৬ রাষ্ট্রীয় খামার 
৬৫১,০৬০ কিলোমিটার রেল লাইন 
ধ্বংস করে বা জার্মানীতে লইয়! যাওয়! হয় : 
১৬১০০০ রেল ইঞ্জন 
এই দি ৪১২৮,০০* রেলওয়ে ওয়াগন 
ইছাদী। স্বত ইভীনিয়নের মোট বৈষক্সিক ক্ষতি : 
পটসডাম ব ২,৬০১০০০ কোটি রুবল 
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উপসংহার ১২৯১ 

নাৎসশদের বিমান আক্রমণে ধ্বংস বা ক্ষাতিগ্রস্ত হং-- 

বুটেনে ২০ লক্ষ ঘরবাড়। 

ফ্রান্স, হুল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, বুগোঙ্লাতিয়া, গ্রীস ও অস্যান্ত দেশেও নিশ্চিছ হয় 
অদংখ্য ঘরবাড়শ ও অ-সামারিক সংস্থা । 

অপরদিকে মিত্রশক্তির পাণ্টা আক্রমণে জার্মানশর ধ্বংস হয় £ 

১৫ লক্ষ ঘরবাড়ী। 
পিরাশয় হয় ৭৫ লক্ষ জার্জান। 
নর ক রা 

দানবিক ফ্যাসিজমকে পরাজিত করার জন্য কি পদ্রমাণ মূল্য দিতে হইয়াছে, ভা 
উপরে উদ্ধ'ত তথাগুলি থেকে কিছুটা অন্থমান করা যাতে পারে। কিন্তু মনে রাখা 
দরকার এই অক্কও সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত নয় ' মাঞ্ষে॥ জীবনের ও বিষয়-সম্পা্তির ক্ষয়- 
ক্ষত ইউরোপে, আফ্রিকায় ও এশিয়ায় সুনির্দিষ্টরূপে নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। আঁধকন্ধ 
মিত্রপক্ষের মধ্যেও ইঙ্গ-মার্ষিন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার প্রদত্ত হিসাবগুলির মধ্যে 
সর্বত্র মিল নাই। কারণ, প্রত্যেকেই যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের বীরত্ব ও কৃতিত্বকে 
প্রাধান্য দিতে চাঁহিয়াছেন, তেমনি অপরের তৃলনায় নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ 
শ্বীকারকেও বড় করিয়া তুলিতে চাহিম্বাছেন। সম্ভবতঃ জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় 
গৌরবের দিক থেকে এই হূর্বলতা শ্বাতাবিক। কিন্তু তৎসত্বেও স্বীকার কারতে হইবে 
নাৎসশ ও ফ্যাসিষ্ট শক্িবর্গকে প্রতিরোধ ও পরাজিত করিতে গিয় ৬ বছরের মহাযুদ্ধে 
যে অভাবনশয় ক্ষতি ৬ ধ্বংস হইয়াছে, তা পারমাপ করা! সম্ভব নয় । বিশেষতঃ জীবনের 
ছর্ভোগ ও যন্ত্রণা পারমাপ করার যন্ত্র কোথায়? এই ছুর্ভোগ ও যন্ত্রণার খেসারৎ দিতে 
হইয়াছে বিভিন্ন দেশকে মহাযৃদ্ধ 'অবসানের ৩ বছর পরেও--দারিত্র্য, বেকারি, মৃত্রা- 
স্কীতি, বাস্তহার! এবং অন্তা্ঠ বহুভাবে। 

উপরে প্রধানত সোভিয়েত পক্ষের প্রদত ছিসাব দেওয়া হইয়াছে । এক্ষণে যাফিন 
পক্ষের প্রকাশিত হিসাবও উল্লেখ করা যাইতেছে "ছুই শিবিরের” (রাজনৈতিক মত- 
বিরোধের দিক থেকে ) বক্তব্য অনুধাবনের জন্য৷ 

মাফিন এীতহাসিক লুই ন্নাইডার িখিয়াছেন যে, জার্খানধ সমগ্র ইউরোপকে 
নিজেদের তাবেদারিতে আনিতে গিয়া! গ্রভৃত মূল্য দিয়াছিল £ 

ছিটলারণী যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল ২ কোটি জার্ান। 

এর মধ্যে ৩২ লক্ষ ৫* হাজার যুদ্ধক্ষেত্রে নহত। 

অন্তান্ত ভাবে মৃত ৩৩ লক্ষ ৫€* হাজার 

৭২ লক্ষ ৫* হাজার আহত এবং ১৩ লক্ষ নিখোজ । 

অর্থাং জার্মানশর হতাহত ও নিখোজের ( বন্দীসহ ?) মোট সংখ্যা ১ কোটি ২১ 
লক্ষ ৫* হাজার । 

জনসংখ্যার এই ক্ষাতি ছাড়া মিত্রবাহিনীর হাতে হিটলারের তৃতীয় রাইধ এমন- 
ভাবে ধ্বংস হইয়াছিল যে, আগের জার্মানীকে আর যেন চেনাই যাইত না। 
জার্মানীর ২ কোটি অট্টালিকার মধ্যে ৭* লক্ষ হয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কিংবা ক্ষাতিগরন্ত 


১২৯২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


হইয়াছিল। ২*** সেতু ধ্বংস হইয়াছিল, আর ৩*** মাইল রেলপথ ও সড়ক চূর্ণ 
হইয়াছিল। কার্ধত প্রায় সমস্ত বড় বড় শহরের রাস্তাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল 
এবং জার্ধানীর বিখ্যাত রাজধানশ বাণিনের সরকারশ ও বে-সরকারণ অট্রালি গা, 
পরিবহণ, জল, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইত্যাদি সমস্ত পার্ক সাত্ডিস ও সরবরাহ-ব্যবস্থা 
চর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং সর্বত্র মৃত্যুর বিস্ঞীষিকায় বালিন যেন প্রেতনগরণর 
রূপ ধারণ করিয়াছিল। আর এই ,প্রেতপুরীতে কত হতভাগ্যকে দেখা গিয়াছে 
্্রীপুত্র পারবার ও বন্ধুবান্ধবদের খোজ করিতে ! হিটলারখ নাৎসশী ডি-কটটারর চরম 
মূল্য দিতে হইয়াছে জার্মানীকে । একমাত্র প্রাচণন কার্থেজ নগরণর ( রোমানদের 
হাতে ) ধ্বংসের সঙ্গে এর তুলনা কর! যাইতে পারে । আঁক হিসাবে জার্ধানীর 
ক্ষাত্তর পরিমাণ কমপক্ষে ছিল ২৭ হাজার ২০ কোটি ডলার ! 

অক্ষশা্তবর্গের অন্ততম প্রধান অংশশদার জাপানকেও অনুরূপ খেসারৎ দিতে 
হইয়াছিল। 

৯৭ লক্ষ জাপানশ অস্ত্রধারণ করিয়াছিল । এর মধ্যে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল 
১২ লক্ষ ৭* হাজার। অন্তান্তভাবে মারা পড়িয়াছিল ৬ লক্ষ ২* হাজার। আহত 
হইয়াছিল ১ লক্ষ ৪* হাজার, নিখোজ হইয়াছিল ৮৫ হাজার | অর্থাৎ জাপানের মোট 
২১ লক্ষ ১৫ হাজার হতাহত ও বন্দী। 

জাপানের সমগ্র নৌবহর ধ্বংস হইয়াছিল এবং বাণিজ্যবহরও ধ্বংস হইয়াছিল 
শতকরা ৯৫ ভাগ। 

জাপান” ্ীপের এক অংশ থেকে অন্ত অংশ পর্ধস্ত শহরগুলি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 

পার্লহারবার আক্রমণের চূড়ান্ত পরিণতি এই ! 

অক্ষশাক্তিবর্গের তৃতীয় বড় অংশস্দ্ার ইতালখর অবস্থাও মর্মান্তিক হইয়াছিল। 

৩১ লক্ষ ইতালীয়ান অস্ত্ধাণণ করিয়াছিল। এর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত 
হইয়াছিল ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪৯৬ জন । 

আহত হ্ইয়াছিল ৬৬,৭১৬ জন এবং নিখোজ হইয়াছিল ১ লক্ষ ৩৫ হাজার 
৭ জন। 

ইতালীর ২০৮ টি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস হইয়াছিল এবং ৪৯টি আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। 
আর বাণিজ্য নৌ-বহরের »* ভাগ নষ্ট হইহাছিল। 

আর্থিক দিক দিয়! ইতালণ প্রায় দেউলিয়া হইয়। গিয়াছিল। 

২' বছরের ক্যাসি মহিমার এবং মুসোলিনীর রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের 
এই পরিণতি ! 

উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সার ইতালণ বোমায় ও গোলায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং 
সর্বত্র খাছ্যাভাব ও ক্ষুধার্ত মানুষের করুণ দৃত্ত উদঘাটিত হইয়াছিল। 

মিতপুঞ্জের মধ্যে বিজয়” বৃটেন পর্যস্ত মারাত্মকরূপে ক্ষাতিগ্রস্ত ও দুর্বল হইয়াছিল । 

বৃটেন বুদ্ধের জন্ক সমাবেশ করিয়াছিল ৫৮ লক্ষ ০৬ হাজার জন। এর মধ্যে মার! 
পাড়িয়াছিল ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ১১৬ জন। 

আহত হইপাছিল ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ২৬৭ জন এবং নিখোজ হইয়াছিল ৪৬ 


ভপস হার ১২৯৩ 


হ'জ্কার ৭৯ জন | বৃটেনের [বিশাল বাণিজ্য নৌবহর বৃদ্ধের জমজ্র প্রভূত পারমাণে 
পরি্ষত হইলেও ২ কোটি ৩. লক্ষ টন থেকে হ্রাস পাইন! ১ কোটি ৬* টনে 
দাডাইয়াছিল। 

আর খাস বুশ দ্বীপপুঞ্জের ৫ সক্ষ বাড়ী ধ্বংস হইয়াছিল, আর ৪* লক্ষ বাড়ী 
জখম হইয়াছিল। 

বুটেনের আর্ক ক্ষতি হইয়াছিল ভয়াবহ । জাত"য় খণের পারিমাণ 3 হাঙ্জার কোটি 
ডলার থেকে বৃদ্ধি পাইয্বা ১০ হাজাব কোটি ডলার ছাড়াইয়! গিয়াছল। আর বিদেশী 
খাণের পরিমাণ ৬ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া ১ হাজার ৩** কোটি ভলারে দাড়াইয়াছিল। আর 
সমর পারব্তী বৃষ্টশ সম্াজ্যের বিশাল মুলধনী কারবার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। 

বটেনের মিত্র ও দোসর আমেরিকার শক্তি বৃ্ধর তুলনায় ইংলও যেন রাহ্গ্রস্ত 
হইয়া! পাঁড়িয়াছিল। 

এখানে সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষতির পুনরুল্পেখ করা নিপ্রয়োজনে | ঘারর্কন 
গ্রন্থকার তার বিশদ বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন ০ষ, একমাত্র ্র্যালিনগ্রার্দের হৃদ্ধে 
রাশিয়ার ষত লোক হ।রাইয্বাছিল আমেরিকা সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমস্ত হৃদ্ধেও 
তত লোক হারায় নাই ! মার্শাল ্টালিন নাকি একবার মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, 
মিত্রশক্তির জয়লাভে রাশিয়! দ্বি়াছে রক্ত, বৃটেন দিয়াছে সময় এবং আমেরিকা 
দিয়াছে মাল। (৩) 

দ্বিতীয় মহাবৃদ্ধে অবশ্ত ফ্রান্সের ক্ষাতি প্রথম মহাযুদ্ধের মত [বিপর্যয়কর ছিল নাঁ_ 
যাঁদও প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল । 

ফ্রান্সের সশস্ত্র বাহিনীর ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৮ জন নিহত এবং অন্তান্ত বত ২ লক্ষ 
৬১ হাজার €৭৭ জন। 

আহ ৪ লক্ষ এবং ১ লক্ষ ৪০ হাজার নিখোজ । 

৩* হাজার ফরাসী ফায়ারিং স্কোয়াডের মৃখে প্রাণ দিয়াছিলেন। 

১ লক্ষ ৮৮ হাজার অন্তান্ত অ-সামরিক ব্যক্তি মারা পড়িয়াছিল। 

১ লক্ষ €* হাজার নির্বাসিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ২৮ হাজার 
বন্দীশালায় মার! গিয়াছিল। 

কলকারখানা, সেতু, রেলওয়ে ইঞ্জিন ও নৌবহর এবং বন্দর ইত্যা্ির ক্ষাত 
হইয়াছিল অপরিমেত্ব । 

পাচ বছর নাৎসশী জার্ধানীর বুটের তলায় থাকার ফলে ফ্রান্সের নৈতিক শক্তি 
একেবারে নষ্ট হইয়া! গিয়াছিপ। চোর, ভ়্াচোর, কালোবাজারের কারবারণ ও 
বিশ্বামঘাতকে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। 

বছ স্বীলোকের চারত্র নষ্ট হইয়াছিল এবং যারা জার্যানদের শব্যাসা্চনী হইয়াতিল, 
তাদেরকে শান্তিন্বক্ধূপ মাথা নেড়া কাঁরয়! প্রকান্ত রাস্তায় প্রাকার্ডসহ (আত্মধোষ 
দ্বীুতির প্রমাণ হিসাবে ) মার্চ করানো হইয়াছিল এবং জনসাধারণ তাদের 
মুখে ধৃতু দিয়াছিল। শক্রর সহযোগী প্রান্থ ১ লক্ষ লোককে আদালত থেকে দও 


0৩) দি ওয়ার, জুই স্লাইডার, পৃষ্ঠা ৬১২ _-১৫ 


১২৯৪ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


দ্বেওয়া হইয়াছিল এবং ১৯৪% সালের জ্ুলাই-আগস্ট মাসে ৫** বিশ্বাসঘাতককে 
প্রাণদণ্ড দেওয়া! হইয়াছিল । 

ফ্রান্দের প্রথম মহাযুদ্ধের ( ভার্ঘ,ন ) হাীরো মার্শাল পেতা, বানি ভাসি সরকারের 
নায়ক এবং জার্মানশর সহযোগী ও আত্মসমর্পণকারণ ছিলেন, তারও মৃত্য গু হইয়াছিল 
বিশ্বাসঘাতকতার জন্য । কিন্তু ১০ বছেরর বৃদ্ধকে প্রাণে বধ না করিয়। যাবজ্জীবন দণ্ড 
দেওয়া! হইয়াছিল কিন্তু কুখ্যাত পিয়ের লাভালকে রেহাহ দেওয়" হইল না, 
বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাকে গুগল করিয়া! মারা হইল। 

এবার মার্কিন যুজরাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতির কথা । আমেরিকার শো, ব্মান ও স্থল 
সর্বপ্রকার সশন্ত্রণাহনীতে মোট ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৬৬ জন যোগ 
দিয়াছিন। 

এর মধ্যে হতাহত হইয়াছিল ১০ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৭৪ জন। 

ৃদ্ধক্ষেত্রে নিহত ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৮৬ জন | অন্তান্তভাবে মৃত ১ লক্ষ ১৩ হাজার 
৮৪২ জন | এবং আহত ৬ লক্ষ ৭* হাজার ৮৪৬ জন। 

ইউরোপ থেকে নুদ্বর প্রশাস্ত মহাসম্ব্রেব দ্বীপপুঞ্জ পর্বস্ত সর্বত্র আমেরিকানরা 
মৃত্যুবরণ করিয়াছিল ।. 

মার্কন যুকরাষ্ট্রের সামরিক ও বে-সামারিক সম্পত্তির ক্ষার পারমাণ ছিল ন্যুনপক্ষে 
৩৫ হাঞ্জার কোটি ডলার । 

কিন্তু স্জ মার্শাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, একজন সৈগ্ভ রণক্ষেত্র যে সাঙিস "দয় 
গোটা জাতির পক্ষেও তাব ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয় ! (৪) 

৪ ৪ ১৪ 


উপরে উদ্ধৃত সংখ্যাগ্ুলি থেকে অস্ততঃ এইটুকু বুঝা যাইতেছে ষে, মান্ষের 
ইতিহাসে এমন ভয়ঙ্কর নরঘাতন এবং অভাবনীয় পাশবিকতার উন্মত্তা আর কধনও 
দেখা যায় নাই এবং এত বড [বিরামহীন যুদ্ধও আর কখনও ঘটে নাই। এই মহাযৃদ্ধ 
চলিয়াছিল ২১৯১ দিন ধরিয়া । সোভিয়েত ইডানয়নের মার্শাল ভুকোভ তীর স্থাতি 
কথায় মন্তবা করিয়াছেন-'ধুদ্ধের গোটা কালপর্ব জুড়ে শীত, গ্রীগ্ম, বর্ধা সকল খতুতেই 
[বরামহখন লড়াই চলেছিল। এমন কি নানত্রবেলা পর্যন্ত লালফৌজ লড়াই 
চালাইয়াছিল। কিন্তু আগে 'বশেষ অবস্থায় ছাড়া” রাত্রবেলা সাধারণতঃ রণক্রিয়া 
চালানো হইত না। ১৯৪৩-৪৫ কালপর্বে লালফৌজ .য বিরাট আক্রমণ আভিষ-ন 
চালাইয়াছিল, ভাতেই নৈশ রণাক্রিয়ার পরিধি এত ব্যাপক হইয়াছিল । কিন্ত জার্মান- 
বাঁছনী নৈশ লড়াই এড়াইয়! যাইতে চাহিত। (৫) 

কিন্তু জার্মানীর মত জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত একটা সভাজাতির পক্ষে এমন বর্বর যুদ্ধে 
অবত4 হওয়া! এবং হিটলারের পক্ষে সেই বুদ্ধ চালাইয়! যাওয়া কিতাবে সস্ভব হইল? 
আর ছিটলারের মত এমন নিরঙ্কুশ এবং অপারিসীম ক্ষমতার ডিক্টেটার (যা পৃথিবশর 

(৪) পূর্বোদ্কত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬১৬ 

(৫) মার্শাল স্বকোভ প্রদীত *স্থাতিচারণ ও গণ্ভীর চিন্তন” এম্থ থেকে উদ্ভৃত-_ 
সোঁওয়েত সমীক্ষা, ১৯৭৫, সংখ্যা ২২) 


উপসংহার ১২৯৫ 


ইতিহাসে আগে কখনও দেখ! যার নাই ) অর্জন এবং তার সর্বাত্মক প্রয়োগ কিভাবে 
সম্ভব হইয়াছিল ?--যে কোন চিন্তাশীল পাঠকের মনে এমন প্রশ্ন নিশ্চই দেখা! দিতে 
পারে। কারণ, যুদ্ধ মাত্রই বর্বর । কিন্ত সেই বর্বরত' এত চরম মাত্র'য় উঠিয়াছিল 
কিভাবে? 

এই জটিল প্রশ্নটির উত্তর দিয়াছেন হছিটলারেরই একজন দক্ষ এবং বিখ্যাত পার্খ্বচর 
ও সমরান্ত্রের মন্ত্রী আলবার্ট স্পীকার (1৮০16 90961) -ন্বারেমবার্গের বিচারালয়ে 
একমাত্র বানি জার্মানীর এই যুদ্ধ ও যুন্ধাপরাধ সম্পর্কে হটনারপহ তার পমস্ত 
সহকমর্শদেরকেই দায়শী বলিয়্। স্বীকার করিয়াছিলেন। প"শ্চম বালিনের স্পাডাউ 
কারাগারে বাঁসয়া তান যে স্থপ্তকথ! লিখিয়াছেন, তাতে নাত্সণ জাশানশীর বন্ধ 
চাঞ্চস্যকর ত্র তান উদঘাটন কারিয়াছেন । আধৃণনক যুগ্ধ ও হিটলারের ডিক্টেটরি 
সম্পর্কে তিনি একজন আভিজ্ঞ বৃদ্ধিজশীবশ ও যন্ত্রীবশারদরূপে এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়্াছেন 
যে, এরজন্য মূলতঃ দরায়শী যন্ত্রাবজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অবিশ্বান্ত অগ্রগতি ও 
উন্ন'তি। তানি লিখিয়াছেন যে, একমাত্র তিনি নন, এমন ধারণা ও [শ্বাস ব্যক্ত 
করিয়াছেন ম্বয়ং মাফিন সমরসাচব মিঃ হারি এল ষ্রিমসন। ১৯৪৭ সালে ট্রিমসন 
আমেরিকার বিখ্যাভ সাময়িকপত্র “ফরেন এযাফায়ার্স" পত্রে লিখিয়'ছিলেন : 

পড/5 10050 06৬01 (০:90 (080 01006110006 ০0101610108 01 1806, 
8০191106 8110 50101101095, 21] %/21 185 0600706 8১15911/ ০100511260 ৪04 
0986 1009 ০0176 ৮41১0 1011)3 117) 10) 6010 17) 59102151700, 65্া 9508196 
09690109170 2150 10) ৪. 175985015 01:009117250, 2100010 181 ০91 001 06 
]1101060 10 165 ৫65070011৮6 00961)00 20 06 105%103013 7০296106106 ০01 
811 7081:0101081019 ..+ 

অর্থাৎ সহজ কথায় 'আধৃনিক জীবনযাত্রার অবস্থায় বিজ্ঞান ও যন্ত্র বদ্যার জন্য 
সমস্ত যৃদ্ধই বর্বরতায় পাঁরণত হইতে বাধা । এমন কি, আত্মরক্ষার জন্য ধারা যোগ 
দিয়া থাকেন, তাদের পক্ষেও বর্বর না হইয়া উপায় নাই। আধুনিক যুদ্ধে ধ্বংসের 
উপায়গুলিকে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয় এবং এমন যৃদ্ধে সমস্ত শংশগ্রহণকারীর ই 
চারাত্রক পতন অনিনবার্ধ |, 

মাকিন সমরসণচিবের এই মন্তব্য যসত্য, তার প্রমাণ কেবল হিটলার বুদ্ধ ও 
বন্দীশালার নৃশংসতা নয়, হিরোশিমা ও নাগাশাকির উপর ন্বয়ং আমেরিকানদের 
পারমাণবিক বোমাবর্ষণ।**" 

হিটলারশ ভিক্টেটারির সর্বগ্রাসিত। সম্পর্কে আলবার্ট ম্পীয়ার যে সমস্ত মন্তবা 
করিয়াছেন, সেগুপি অত্যন্ত প্রণধানযোগ্য । তিনি বাঁলিয়াছেন : 

15101625 01908015181) 588 0106 019 0196860191111 01 817 118000517141 
8206 হা 0013 886 01 00090 (59010010555 ৪ 01000913101) 1010. 
671010564 (0 10616600101) (106 103114 0061068 ০1 (50117121089 0০0 001210869 
13 0%0 108০191৩**,*., 39 106808 01 90010 10910107609 01 09010001989 2৪ 
06 19010 20৫ 700৮110 8001998 ৪5915108, 61707 031118020 76299109 ০0০001৫ 
১০৩ 10805 90০৫০ (০ 106 11) 01 00৩ 10015108891, ) 


১২৯৬ দিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


সহজ কথান--“আধুনিক গ্রৃক্তিবিদ্তার যুগে হিটলার এমন একটি শ্রমশিল্পে 
উন্নত রাষ্ট্রের ভিক্টেটরি পাইয়াছিলেন, ষে রাষ্ট্রের কারিগার বিদ্যার সমস্ত যন্ত্রগুলি 
এই ভিক্টেটরকে নিখুঁত নৈপুণ্যের মধ্যে প্রয়োগের সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং 
তার নিজের জনগণের উপর এই যগ্ত্াবদ্যা নিরবচ্ছিন্ন গ্রতৃত্ব স্থাপন করিয়াছিল । 
৮০ মিলিয়ন লোককে একটি মাত্র ব্যক্তির ইচ্ছাধীন রাখার জন্য আধুনিক কারিগার 
বিদ্যার যঙ্ত্রগুলি, যেমন রেডিও এবং জনগণের নিকট ভাষণ দেওয়ার পদ্ধতি 
সাফলোর সঙ্গে গ্রয়োগ কর! হইয়াছিল ।, 

মিঃ স্পয়ার আরও িাখিয়াছেন-_-টেলিফোন, টেলটাইপ ও রেডিও ব্যবস্থার 
মাধ্যমে একেবারে সবব্যরের-_উচ্চতম থেকে নিমতম পর্যন্ত কর্মচারণদের নিকট সমস্ত 
হুকুম সোজান্ুি পৌঁছাইয়। দেওয়া যাইত এবং তারা বশম্বদের মত সেগুলি কার্ধক্ষে্ে 
পালন করিয়া যাইত। অন্যায় হুকুমগ্ুলিও এমন প্রত্যক্ষভাবেই আফসার ও 
সৈনাপত্যের নিকট পৌঁছিত।, 

"7006 10811010900 01 06011901085 10806 16 1905991016 (0 10810768110 & 
০1086 9৪6০ ০0৮6: 11 016125118 8100 0০ 16560 01171108] 0769:8010129 
618105%064 1) & 10121) 06966 ০1 96০01:6০00 *****, [0106869181010৭ ০01 006 0081 
06৩১06৫0 88515091015 ০01 1)181) 009111 10 1156 105%/61 781105 ০01 (195 16806181010 
৪18০--17761 ৮1100 ০০৪1০ 0011 8150 8০ 10066100900, 106 201801108- 
1180 95৪90] 11) 056 ৪৪০ ০01 (50110091065 ০81) ৫০ 91090110 8001) 17060. *** 

[106 0:1001779]1 6৩019 ০0 01)0996 96819 ৮1619 001 001) 80 ০001810৬108 
01 1711169 76150081119, 1185 630601০1086 0111865 989 &1$0 ৫96 ৫০ (06 
18০৫ 00৪80 [21061 5189 006 019 00 09 8015 (০ 91010 005 10019161776018 
0 (60018010985 (9 1001010915 0111)6. (৬) 

অর্থাৎ প্রযু্জতাবগ্যার যস্তরুলির মাধ্যমে সমস্ত নাগরিকদের উপর তাঁক্ষ নজর রাখা 
এবং সমস্ত অপরাধজনক কার্ধাবলী অত্যন্ত উঁচু স্তরের গোপনীয়তার মধ্যে কুয়াশাচ্ছ্ 
করিয়া রাখা সম্ভব হইত। অতীতকালের একনায়কত্ব সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনার 
জন্ত নেতৃত্বের [নি়ন্তরেও উচ্চগুণসম্পন্ন সহকারণর দরকার হুইত-_ষে সহকারীর! 
স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করিতে সক্ষম । কিন্ত যস্ত্রীবস্তার যুগে প্রতৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্র 
ব্যবস্থার পক্ষে এই ধরনের লোক ছাড়াও চাঁলিতে পারে । "*. 

€ওই বছরগুলির অপরাধজনক কার্ধাবলশী একমাআ হিটলারের ব্যক্তিত্বের আতি- 
স্তর জন্য ঘটে নাই। এই সমস্ত অপরাধের এই ব্যাপকত। ঘটিয়াছিল এই জন্ত যে, 
িটলারই প্রথম কারিগাঁর বিস্তার যন্ত্রপাতিগুলিকে অজশ্র অপরাধের মা! বাড়াইবার 
জন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 

এইভাবে িটলার আধুনিক যন্ত্রীবপ্নবকে বর্বরতা ও হুত্যাকাণ্ডের বাহন কারিয়া 
তুঁলিয়াছলেন এবং সেই সমস্ত পৈশাচিকতা অধিকাংশ জার্খান নর-নারীর কাছে 

(৬) 108169 0৩ 700 25100 _4১1১6:0 96615 9081৩ 9০০%৪ 103, 
হ.00000১ 1971) 0. 692-693. | 


উপসংহার ১২৯৭ 


গোপন রাখধিতেও পাঁরয়াছিলেন। [কন্ক জার্খান সমরনায়কর্দের আধকাংশই এই 
বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, একথা সত্য নয়। বরং তাদের অনেকেরই জ্ঞাতসারে এবং 
ইচ্ছান্থসারে এই সমস্ত পাশাবকত! অনুষ্ঠিত হইপ্রাঁছল। ঘাঁদও অনেক জার্মান 
সেনাপতি হদ্ধের পর তাদের আহ্মস্থ্তিতে ছিটলারের অপরাধকে লঘু কাঁরয়া দেখাইতে 
কিংবা তার দ্বোষ স্থালন করাত চাহিয়াছেন, অথব| হিটলারের হাতে অপমানিত 
বা অপস্যত সেনাপতির! তীর প্রচুব [শন্দাও করিয়াছেন, তব্‌ শীর্ষ সেনানায়কদের 
অনেকেই, ষেষন মার্শাল গোয়েরিং, ফিল্ড মার্শাল কাইটেল, ফিল্ড মার্শাল ম্যানষ্টাইন, 
জেনারেল গুডোরস্বান প্রভৃতি হিটলারকে অনন্যসাধারণ প্রা তভাশাল এবং আরতীয় 
জার্মান নেত৷ বলিয়া মনে কারিতেন এবং জার্মানীর পতন আরম্ত হওয়ার পূর্ব পর্বস্ত তার 
প্রতি অন্ধভক্তি ও বিশ্বাস পোষণ কারতেন। হিটলারের আশ্চর্য স্মরণশক্তি, তার 
অভূতপূর্ব ব্তৃতার মোঁছুনণ মায়া, অন্ত্শস্ত্র সম্পর্কে তার নিখুঁত জ্ঞান, সামারিক শান্তর 
ভার পাঁগুত্য ইত্যা্দি বু বিষয়ে তার! ফুরারকে অনন্তসাধারণ মনে করিত্নে। 
আর হনে করিতেন তার চোখের ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনাতিক্রম্য। (৭) 

এছাড়া িটলার কর্তৃক জার্মাণশীর রাষ্্রক্ষম তা দধলের পর সমস্ত প্রকার প্রচারযন্ত্র_ 
সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি থেকে শুরু করিয়া স্কুলের পাঠ্যপুস্তক পর্বন্ত সর্বন্র একদিকে 
কঠোর নিয়ঙ্জণ (হিটলার-বিরোধণী সমস্ত দল ও সংবাদ নিধিদ্ধকরণ) ও অন্তার্কে 
হিটলারের অজশ্র স্তততির বন্যা প্রবাহিত হুইয়াছল। গোয়েবলসের দপ্তর এ বিষয়ে 
ছিল অসাধারণ দক্ষ। ফলে, জার্মান জাতির কাছে হিটলার ইতিহাসের একজন 
সর্বোত্তম পৃরুষ, জার্ধান জাতির ভাগ্যনিয়ামক ও অস্তরান্ত ভ্রাণকর্তা বলিয়া প্রতিভাত 
হইলেন এবং হিটলার নিজেও বিশ্বাস করতেন যে, তিনিই বিধাতৃ 'নির্দিই জার্মানীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ধারকর্ত | এমন কি, তিনি কোমলহ্বায় নিরামিষাশণ (কারণ জাবহত্যা 
সঙ্ক কারতে পারিতেন না 1) ও ব্রহ্মচারশ বলিয়া গ্রচারত হইলেন ! 

এভাবে একটা গোটা জাতিকে একটি মাত্র ব্যাঁকর কুক্ষিগত ও বশহ্বদ করিয়া 
ইতিহাসের এক অভাবনীয় [বিপর্যয় ডাকিয়া আনা হইল। (৮) . 

স্ৃতরাং নাৎসখ জার্ধানীর এই সর্বগ্রাসী ভিক্টেটরির ইতিহাস থেকে সমস্ত ফ্েশেরই 
শিক্ষা গ্রহণ কর! উচিত । কারণ, এক! হিটলার নয়, ফুরারের অধিকাংশ তক্ত ও সহকর্মীই 
ছিল ছুন্নৃতিগ্রন্ত, ক্ষমতালোভণ, নিষ্ঠুর ও পরম্পরের প্রত ঈর্ধাশ্বিত। আলবার্ট 
স্পীয়ার তার বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যধন জার্ধান জাতিকে এক জীবন-মৃত্যুর 
সন্থে সর্বন্থ পণ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে গোয়েবলসের দপ্তর নিপুণ প্রচারকার্য 
চালাইতেছিল, তধন হিটলার, ছিমলার, গোয়েরিং প্রভৃতি জার্মানীর ভাগ্য বিধাতাগণ 
অসস্ভব আড়ম্বর ও বিলাসিতাপূর্ণ প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈয়ার করাইতে ছিলেন__ 


(৭) এই প্রসঙ্গে কিল্ড মার্শাল ম্যানষ্টাইন প্রণীত 1,08% ৬1০007169 (পৃষ্ঠা ২৭৪-৭৫), 
জেনারেল গুভেরিয়ান প্রণী+ '787261 [১586 (ত্রয়োদশ পাঁরচ্ছেদ) এবং 
স্ারেষবার্গের আদ্বালতের মামলায় গোয়েরিং ও কাইটেলের সাক্ষ্য প্মরণীয় বা জষ্টব্য। 

(৮) ভাণ্টার সি ল্যাঙ্গার প্রণীত 06 71100 ০? 4১৫০1 17110160 (105 
95০0 ড/810009 [9901% ) পৃত্তক --28০ 90083, 1974, 7,০0৫07 স্রষ্টব্য। 


১২৯৮ দ্িতীয় মহাযুছ্ের ই'তহাস 


যদিও যুদ্ধ চালাইবার উপযুক্ত মালমশলার অভাব ঘটিতে ছিল। কেউ কেউবা 
রক্ষিতার জন্যও প্রাসাদ ির্বাণ*কীরয়াছিলেন। 

ম্পীয়ার এই সমস্ত ঘটনার উপর মন্তব্য কাঁরয়াছেন : 

« 4১009101019 0106 96213 ০01 1015 006 19806191)11 ৬8৪ 5০ ০0110101059 
661) 1) 085 01111081] [10995 ০1 06 81 11 ০০০1৫ 0০01 ০0 ০৪০৮ 00 13 
107811005 86916 0611%105. [01 1606860070101581 16887109+ 0108 19806:3 
৪1] 18650650 ৮18 1)090569১ 1)0060108 190599, 9518065 200 70818069) 17810 
8675821019, & 1101) (4616, 2104 ৪ 59160 11176 051191,+ (৯) 


দ্ধের দুর্দিনে এই সমস্ত অদ্ভুত বিলাসিতা ও আচম্বরপূর্ণ রাজাসিক ব্যবস্থা ছাড়াও 
স্পীয়ার লিখিয়াছেন যে, ছুর্নী“তপরায়ণ নাৎসণ নেতার' যখন যেখানে ভ্রমণে যাইতেন 
সেখানেই নিজেদের বাক্তিগত নিরাপত্তার নাম করিয়। সাড়ে ষোলফুট পুরু কংক্রীটের 
ছাদ ও দেওয়ালের অসংখ্য শেলটার বা ভূগর্ভের আশ্রয় শির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
এজন্য অজশ্র অর্থব্যয় ও অজন্র শ্রামক নিয়োগ করিতে হইয়াছিল ।*" 


সী ০ রা 


বাহৃত ফ্যাসসিষ্ট শাক্তবর্গ যতই শক্তশালণ বণিক প্রাতভাত হইয্া থাকুক না কেন, 
্িতরে ভিতরে তাদের £নতিক শক্তি (সামারক ও বৈষাত্িক শক্তি ছাড়াও ) পাড়য়া 
গিয়াছিল এবং তাদের নেতৃবর্গ ছুর্নতিগ্রন্ত হুইয়া পাভিয়াছিল। অপরদিকে 
মিত্রপুঞ্জের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ থাঁকিত্েও তাদের মধ্যে এই ধরনের দুর্নীতি ও 
চারাত্রক পতন ছিল না। বিশেষতঃ সাতিয়েত রাষ্ট্র তো মহান দেশপ্রেমের যুদ্ধে 
যেন অগ্মিশুদ্ধ হুইয়া উঠিতেছিল এব" সেটা আরও জস্ভতব হইয়াছিল সোভিয়েত 
সমাজতান্ত্রক সমাজব্যবস্থার জন্য । যেব্যবস্থার জনতা একট! গোটা জাতির "নাহিত 
আত্মিক শক্তির জাগরণ ঘটিয়াণছল-_এই মস্তব্য কারয়াছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সেনাপতি মার্শাল ভূকোভ, তার পন্থৃতিচারণ” গ্রন্থে । তিনি লিখিয়াছেশ 


আমর] ফ্যাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের জয়কে সোতিয়েত জনগণের জীবনে 
নক্ষত্রোজ্জল মৃহূর্ত বলে বর্ণনা করিতে পারি। এ বছরগুলি,ত আমরা ইস্পাতদৃঢ় 
হয়ে উঠে'ছলাম এবং বিরাট নৈতিক পুজি সঞ্চয় করেছিলাম 1, 


অবস্ত এজন্য সোঁিয়েত ইউনিয়ন.ক অপরিঘমিত ত্যাগ স্বীকার করিতে 
হুইয়াছিল। আমেরিকার ভূখণ্ডে যখন একটিও বোমা পড়ে নাই কিংবা কোন 
কামানের গোলায় যখন একটি মাত্র শহরেরও ক্ষতি হয় নাই, তখন রাশিয়াকে ২ কোটি 
জীবন আহৃতি দিতে এবং অসংখ্য শহর, জনপদ ও গ্রাম হারাইতে হইয়াছিল । আর 
জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যৃদ্ধে আমোরকার মাত্র ১ লক্ষ ৫* হাজার এবং গ্রেট 
বৃটেনের ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হইয়াছিল । 


কিন্ত তৎসত্বেও মার্শাল স্বকোভ হিটলার-বরোধশী কোয়ালিশনের উচ্চ প্রশংসা 
(৯) [08106 11)67010 6101), 4১19 99615 0 302, 304 


উপসংহার ১২৯৯ 


কাঁরয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সোভিয়েত জনগণ এই কোয়ালিশনের অন্যান্ট 
সদশ্টদের অবদানের কৰা! কখনও বিস্বত হন নাই (১০) 

ইতিহাসের দিক থেকে দি হর বিশ্বদ্ধের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং ষুগাস্তকারী 
ঘটন। সম্ভবতঃ দুইটি। প্রথমতঃ পারমাণাঁথক বোমা [বিস্ফোরণ ও পারমাণাবিক যুগের 
উদ্বোধন এবং দ্বিতীয়ত: হিটলার ও ফ্যাসিজম বিরোধশ মহাজোট বা কোয়ালিশন, 
যার ফলে ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলিব চূড়ান্ত পরাজয় কিংবা শিঃশর্ত আত্মসমর্পণ । 

যদিও পশ্চিমের মিত্রশক্তি মহলে সোভিয়েত বিরোধশ এবং ফ্যাসিষ্ট পক্ষপাতখ 
রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অভাব ছিল না, তথাপি জনসাধারণের ও বৃদ্ধিজবী মহলের 
আঁধকাংশই ছিল ক্যাসিজমের বিরুদ্ধধাদখী ও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষপাতী । তীর! 
উপলান্ধি করিয়াছিলেন ষে, ফ্যাসিষ্ট আগ্র সন জয়লাভ করিলে -কবল সার্বভৌম 
ত্বাধীনতাই বিপর হইবে না, জাতীয় অণস্তত্বও বিপর্প হইবে এবং জনগণ চির-দাসত্ব 
গ্রহণে বাধ্য হইবে । স্বুতরাং ফ্যাসিজমেএ বিরুদ্ধে বুটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত 
রাশিয়ার কিংবা চাচিল-রুজভেপ্ট-্্যালিনেব যে মহাজোট গড়িয়া উঠিল, তার মুলে 
ছিল জনসাধারণ, শ্রমিকশ্রেণী ও বৃদ্ধিজশবণ * স্প্রধায়ের প্রবল নোতি+ ও রাজনৈতিতিক 
চাপ। তা ছাভা ক্ষ্যাসই্ট শক্তিপুঞ্জের পৃথিবশব্যাপী গুতৃত্ব স্থাপনের সামান্িক দত্ত তো৷ 
ছিলই | অধৃষ্টের আরও পরিহাস এই যে, পশ্চি:মর যে সমস্ত ধনিক ও রাজনৈতিক 
মহল সোভিয়েত রাশিয়াব বিরুদ্ধে হিটলার ও ফ্যাসিজমকে তোষণ ও পে;যণ 
করিতোছিলেন, তাদেরই দেশ হিটলার কর্তৃক সর্বাগ্রে আক্রান্ত হইল। জার্মা-* 
চাশ্িয়াছিল আগে পশ্চিম শক্তিবর্গকে খতম করিতে এবং তারপর সোভিদেত 
রাশিয়াকে সংহারপূর্ক জাপানের সঙ্গে একত্রে সারা পৃ্থবী করায়ত্ত করিতে। 
যখন জার্ধানী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করিল, তার আগেই প্রায় সারা ইউরোপ 
হিটলারের কবলে আয়! গেল এবং তারপর জাপান প্রশাস্ত মহাসাগরে ও এশিয়। 
খণ্ডে মাকিন, বৃটিশ, ফরাসী ও ওলন্ধাক্গ প্রভৃতি সাত্রাজ্য ও জাতায় স্বার্থকে গ্রাস 
করতে লাগিল । ইতিমধ্যে আফ্রিকায় স্থয়েজথাল পর্যন্ত ইতালশয়-জার্মান বাহিনশর 
অগ্রগতিতে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য হাতছাড়া হইবার উপক্রম হল । অপরপক্ষে লাতিন 
আমেরিকায় জার্মান ফ্যাসিজমের অনুপ্রবেশ ও প্রভাব মাকিন একচেটিয়া ধাঁ ক- 
গোষ্ঠীকে ভীিপ্ন করিয়া তুলিল। সোজ। কথায় একদিকে পশ্চিম? শক্কিবর্গের জাতপন্ব 
স্বাধীনতা এবং অন্তর্দিকে তার্দের ধনাস্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ” স্বার্থ বিষম অগ্নিপরীক্ষায় 
পড়িল। সুতরাং এই অবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত হাত মিলাইয়া সাধারণ 
শত্রু ব1 %০00)001 5760)কে প্রতিরোধ ও পরাজিত না করিয়া! উপায় ছিল না। 
অতএব ছিটলার বিরোধ কোয়ালিশনের অন্তর্গত দেশগুঁলিতে জনসাধারণ থেকে 
উপরের মহুল পর্যন্ত প্রান সর্বত্র ক্যাসি শক্রকে পরাজিত করার আমা সন্বল্প দেখা 
দিল এবং বৃটেন, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যেমন সামরিক ও 
রাজনৈতিক মৈআী ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইল, তেমান বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক 


(১) ভ্বকোভের রচন! থেকে উদ্ধাতি--সোভিয়েত সমীক্ষা, ১৯৭৫, ২২ সংখ্যা 
র্টব্য। 


১৩০০ দিিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


চুক্তিও সম্পাণ্দত হইল। ফ্যাসীবরোধশী মহাজোটের অংশীদাররূণপে ষ্র্যালিন- 
চার্টিল-রুজভেন্ট কার্য: বিশ্বনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন এবং পারম্পাঁরক 
সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বারা ফ্যাসষ্ট শক্তিপৃর্জের পতন ঘটাইলেন। নাসা শজি- 
বর্গের এই পরাজয়ে কেবল মিত্রপক্ষের সৈন্য বাহিনীরই নম্ব, পার্টিজান বা গেরিলা 
যোদ্ধাদের অকুতোভয় সংগ্রাম, অপূর্ব ত্যাগস্বীকার এবং জনগণের নির্যাতন বরণও 
ইতিহাসে ্বর্ণাক্ষবে লেখা থাকিবে। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও স্বপকার করা উাঁচত 
যে, জার্মান সৈন্য বাহিনীও যুদ্ধের দিক থেকে অপূর্ব দক্ষতা, বীরত্ব, ত্যাগম্বীকার এবং 
কষ্টসহিষুতার চূড়ান্ত দৃষটাস্ত দেখাইয়াছে। বিশেষত বৃদ্ধের গোড়ার দিকে এই সমন্ত 
গুণ এবং জার্মান সামরিক স'গঠনের উৎকর্ষ ও যুদ্ক্ষেত্রের বেষ্টননশীতি দুনিয়াব্যাপী 
যেমন নাটকগয় চমক হ্তি কাবয়াণ্ছিল-_যিও শেষ পর্যস্ত সোভিয়েত বাহিনী বৃদ্ধ- 
বিদ্যার দক্ষতায়, রণকৌশলের বিজ্ঞানসম্মত প্রন্থোগে এবং রণনীতির বিল্ময়কর 
নৈপৃণ্যে আর সামরিক অন্ত্রশস্বের উৎপাদনে নাৎসণী জার্মানীকে বহুদূর পিছনে ফে'লয়া 
গিম্বাছিল। ট্র্যালিনগ্রাদ থেকে বালিন পর্বস্ত বু এঁতিহাপিক বুদ্ধজয়ে সোভিয়েত 
বাহিনশ ও সেনানশমগ্ডলণ মার্শাল ট্্যালিন ও মার্শাল জুকোভ ও অন্তান্ঠ মার্শালদের 
নেতৃত্বে অবর্ণনীয় কাতিত্ব দেখাইয়াছেন। অপরপক্ষে বৃ্শ সামারক শক্ত উত্তর 
আফ্রিকায় এল. আলামিয়েনের যুদ্ধে এবং তার আগে বৃটেনের স্বর্দেশরক্ষার সংগ্রামে, 
আর দাফিন বাছিনপর প্রশাস্ত মহাসাগরে ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রশংসনীয় দক্ষতার 
পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ ইঙ্গ-মার্কিন মহল সমুদ্র পারবর্তা আওষানগুলিতে 
অসাধারণ সংগঠনশির ধতিহাপিক স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। আর মাফিন সরবরাহ- 
ব্যবস্থা সমুদ্র পারের সমস্ত বাধা আঁতক্রম কারয়া মিত্রপক্ষকে প্রভূত সহান়্তা 
িয়াছিল--যাঁদও বুটিশ নৌশক্ি ফ্যাসিষ্ট আক্রমণে প্রচণ্ডভাবে ঘায়েল হুইয়াছিল। 

যদিও ফ্যাসাবরোধশ মহাজোটের সমবেত চেষ্টার ফলেই ফাসি শিপুত্জের 
চরম পরাজয় ঘটিয়াছে, তবু নিরপেক্ষ এউতিহাপিক মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, এই 
মহাতদ্ধে ছিটলারণ জার্ধানী যেমন ছিল প্রধান শক্র, তেমনি ষ্ট্যালিনের রাশিয়াই সেই 
শত্রুকে হনন করার মৃত্য ভূ'মকা গ্রহণ কাঁরয়াছিল। এই মহাযুদ্ধে রাশিয়ার দ্বেশ- 
প্রেমের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রশণ্র প্রাধান্তও প্রমাণিত হইয়াছে এবং হৃদ্ধোত্তর 
পৃথবণতে সোভিয়েত রাশিয়া আমোরকার সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় শাক্তর আসন দখল 
করিম্াছে। 


আস্তর্জাতিক জগতে এক নতুন অধ্যায়ের টি হইয়াছে। মিত্রশক্তির অন্যতম 
মৃখা অংশীদাররূপে চশনও বৃহৎ শাক্তর মর্ধাদা লাভ করিয়াছে এবং মহাযুদ্ধের কল্যাণে 
[িংবা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে মহাচাীনেও 
কমিউনিষ্ট বিপ্লব সহজতর হুইয়াছে। প্রভূত মাকিন সাহাষ্য সত্বেও চাঁনের গৃহযুদ্ধে 
জেনারেল চিম্নাং কাইসেকের ছুনশতি-ছুষ্ট গবর্নমেণ্টের পরাজয় ও পতন ত্বরাস্বত 
হইয়াছিল । 

কেবল চনেই বিপ্রব ঘটে নাই, দ্বিতীয় মহাহুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট শা্তপুঞ্জের পরাজয়ের 
ফলে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ এবং ওঁপনিবোশিকবাছেরও মেরুদ্ ভাগ্গিয়া গিয়াছে। 


উপসংহার ১৩৯১ 


ভারতবর্ষ, ব্রন্ষদেশ, ইন্দোনেশিয়া ইত্যার্দী সহ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের 
পরাধশীন দেশগুলির শৃ্খল ভাগ্গিয়! পাঁড়য়াছে এবং [ভয়েখনাম তথা ইন্দোচশনে বিপ্লব 
ঘটিয়। গিয়াছে । কিন্ত রক্তপাত ও সংঘর্ষও প্রচুর হইয়াছে । যেমন, ১৯৪৭ সালে 
বুটেনের সহিত আপোষে ভারতের স্বাধশনতা অর্জনের ফলে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড ঘটয়া' গিয়াছে এবং ভারত ছিধ্তত হওয়ার ফলে স্বাধন 
পাকিস্তানের উদ্ভব হুইয়াছে। 
১, ক কী 

একথা নিঃসন্দেহ যে, হিটলার-সুসোলিনী-তোজোর বিরদ্ধে ্যালিন চার্চিল- 
রুজভেপ্টের মহামৈত্রী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাপে সবচেম্ে গৌরবোজ্জল অধ্যায় । 
তথাপি একথা তূঁলিয়া ধাওয়া উচিত নয় যে, এই মহামৈআী সত্বেও কোন পক্ষই 
তাদের রাজনৈ?তক মতাদর্শ বিসর্জন দেন নাই এবং পশ্চিমশ শক্তিবর্গ কমিউনিজমকেও 
প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। এই সমন্ত রাজনৈতিক মতাবরোধের জন্তই ইউরোপে 
দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুপিতে অনেক বিলম্ব (১৯৪৪ সালের মধ্যতাগ ) হুইয়াছিল এবং 
তার জন্ত মহাযুদ্ধও অনেক বেশী দশর্ঘস্থায়ী হুইয়াছিল। (অবশ্ত কোন কোন 
সমালোচকের মতে রুজভে্ট কর্তৃক ক্যাসারাঙ্ক। সম্মেলন থেকে অক্ষশক্তিবর্গের নিঃশর্ত 
আত্মসমর্পণ দ্াবশ করার জন্যই জার্মাশধ ও জাপান শেষ পর্বস্ত লড়িয়াছিল। অন্যথা 
আরও আগে আত্মসমর্পণ ঘটিত। কিন্তু বিষয়টি বিতর্কমলক এবং চার্চিলও এর 
সারবত্বা দ্বীকার করিতেন না। ) 

মহাযুদ্ধ যতই উপসংহারের দ্দিকে অগ্রসর হইতেছিল মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে 
রাজনৈতিক মতাঁবরোধও ততই তত্র হইতেছিল এবং এপ্রল মাসে রুজভেপ্টের 
আকণ্মিক মৃত্যুর পর এই বিরোধ কোয়ালিশনকে প্রায় ভাঙ্গনের সীমানায় আনিয়া 
ফোলিয়াছিল। [িশেষভাবে পোল্যাণ্ড, বলকান রাজ্যগুি, অ্বিষ়্া এবং জার্মানী 
নিয় বিরোধের অস্ত ছিল না। যুদ্ধের শেষ পর্ধায়ে পূর্বাদকে জাপানকে নিয়াও 
রাশিয়ার সঙ্গে যথেষ্ট মন কষাকাষি ও কূটনোতিক চালবাজি দেখা পিয়াছিল। তথাপি 
জার্মানী ও জাপানের সরকারীভাবে আত্মসমর্পণের আগে মিক্রপক্ষের এই মহামৈত্রী 
অস্ততঃ বাহৃতঃ কাগজ পত্রে অব্যাহত ছিল--যদিও মনে মনে তিন পক্ষের মধ্যে 
এমন কি বৃটেন ও আমোরকার মধ্যেও কোন কোন সামারক বিষয়ে ( যেমন, ভূমধ্য- 
সাগর, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের [বিরুদ্ধে অভিধানে ) অত্যন্ত মতাস্তর ছিল। 

বলা বাহুল্য যে, তিন বিশ্বনেতার মধ্যে কিংবা কোয়াপলিশনের তিন প্রধান অংশণী- 
দ্বারদের মধ্যে উইনষ্টোন চার্চিল ছিলেন সাত্রাজ্য প্রেমিক, ঠার সমস্ত চেষ্টা ও লক্ষ্য 
ছিল ভারতসহ সমগ্র বুটিশ সাত্রাজ্যকে বৃটশ প্রতৃত্বের অধীনে রাখা । এইজস্য সমস্ত 
রণনশীতি.ও রণকৌশল [তান সেদিকে পরিচালন! করার জন্ত তীর সর্বপ্রকার কূটনৈতিক 
বর্ত তা, অপূর্ব বাস্মিতা এবং সামারিক বিভ্ভার জ্ঞান সোদকে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। 
কিন্ত তার পাণ্টা ছূরধ্ধ ব্যাক্তত্বলম্পর এবং বস্রকঠোর সন্কয্পের আঁধকারণ ছিলেন 
ই্যালিন--সোতিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা! এতটুকু ক্ষু হইতে দিতে 
কিংবা ফ্যাষিজমকে কোন করুণা দেখাইতে (তান প্রন্তত ছিলেন না । এজস্ই 


১৩০২ তীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


বলকান অঞ্চল ও পূর্ব ইউরোপ নিয়া রাশিয়ার সঙ্গে এত বিরোধ গিয়াছে । কিন্ত 
বাঁ কোন প্রস্তাব ট্র্যালিনের [বিবেচনায় ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত মনে হইত, তবে 
মার্কসবাদে তার অটল বিশ্বাস সত্বেও তানি চার্চিল-রুঙ্জভেল্ট বা পশ্চিমী মিত্রদের 
সঙ্গে আপোষ-মশমাংস। কারিতে বিন্দৃমাত্র দ্বিধা করিতেন না এবং মিত্রপক্ষের বিপর্দের 
দিনে (১৯৪৪ ৪৫ সালের শীতকালে ) ।নজেব মস্ুবিধা সেও আগাইয় যাইতে 
পিছ-পা হইতেন না । 

এই তিন বিশ্বনেভার মধ্যে পপ্রতিডেট রুজভেন্ট ছিলেন জর্বাপেক্ষ! মাজি ত, 
শিষ্টাচারসম্প্ এবং শ্বুবিবেচক সম্ভবতঃ সেদিনের বুর্জোয়া আমেরকার সর্বশ্রেষ্ঠ 
জাতক ছিলেন রুজভেন্ট। মহাধুদ্ধের ব্যাপকত। ও পক্কটেব জন্ত বুটিশ প্রধানমন্ত্রী 
উই-ষ্টোন চালের সে তার সখ্যতা ও অন্তবঙ্গতা গাঁড়] উঠিয়াছিল বটে, কিন্ত 
মার্ধাল ষ্টযালনের প্রাঁত তার মনে মনে গভীর মন্থরাগ ছিল। এমন কি, তান মনে 
কাঁরতেন ঘষে, চার্চিনের গেয়ে তান যঁধ একা ট্র্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা 
করেন (যেমন, তেহরান সম্মেলনে ) তবে সমশ্তার মীমাংসাগুলি অনেক বেশী সহজ 
ও ফলপ্রস্থ হইচে পারে। এজন ষ্ট্যালিনের সঙ্গে একা সাক্ষাৎ কারতে তিন খুব 
উদৃগ্রশব ছিলেন এবং ই্টালিনও চার্চিলের চেয়ে রুজভেন্টকে বেশী পহন্দ £বতেন ' 
এর মূল কারণ ছিল এই যে, রুজভেন্ট উপানিবেশবাদীশ ও সাম্রাজ্যবাদশ ছিলেন না, 
'মাধকন্ত যুদ্ধের বিরোধী এবং বিশ্বশান্তর পক্ষপাতী ছিলেন। [তান বিশ্বাস 
ক'তেন যে, ট্টালিন তথা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ষর্দ সন্তাব ও সখ্যতা 
বঙ্গায় রাখা যায়, তবে মহাযুদ্ধোত্তর পৃণ্থবীতে বিশ্বশান্তি রক্ষা কর] সহজতর ও 
আঁধকতব বাম্তবতাসম্মত হইবে । এজন্ত মিত্রশাক্তিবর্গকে নিয়া যেমন 
তিনি ইউনাইটেড নেশন্স গঠনে উদ্ভোগণী ছিলেন, তেমনি ট্র্যালিনের সঙ্গে 
বন্ধুত। অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে পূর্ব ইউবোপ বা বলকান সম্পর্কে রাশিয়াকে কিছু 
“কনশেসন' দিতেও তাঁর আপাতত ছিল না। ইয়ান্ট! সম্মেলনে ক্ষাপানের বিক্দ্ধে 
ৃদ্ধযাত্রা সম্পর্কে ই্যা'লনের সঙ্গে ঠার “গোপন চৃ'ক্তি* পরবর্তাঁকালে আমেরিকায় তাঁর 
সমালোচনার কারণ হুইয়াছিল_যেমন সমালোচন! হইয়াছিল পূর্ধ ইউরোপীয় 
ইত্যাদি প্রশ্ন নিক়্া। কিন্ত এই সমস্ত সত্বেও বল! যাইতে পারে যে, রজভেন্ট ও 
ষ্যালিনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহধোগিতা বৃদ্ধোত € পৃথিবীর শাস্তি রক্ষা বিষয়ে 
কল্যাণের স্ভোতক ছিল। কিন্ত রুজভেন্টেব ছুর্ভাগাঞজজনক ম্বতার পর আমোৌরিকান়্ 
ইম্যান এবং বৃটেনে চার্টিপের সোভিয়েত বিদ্বেষ ও" বিরোধণভাই প্রবল হইয়' 
উঠিয়াছিল। তারা রাশিয়ার বিরদ্ধে ক্রমাগত ইয়ান্টা ও পটনভামের প্রাতশ্রাত 
ভঙ্গের আতধোগ কাঁ?তে লাগিলেন। নুতরাং মহাবুদ্ধের পরবর্তী কাল থেকেই ঠাণ্ডা 
লড়াই বা '০০14 %/81,-এর বাপ্টা শুরু হইয়াছিল । 

তথাপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে চার্চিল-কঞভেষ্ট-ই্যালিনের মহা'মলন ও 
মহাজোট যে আবশ্মরণশয় অধ্যায়ের টি করিয়াছে, আগামী শতাব্বী কাল পর্যন্ত তা 
পাঠকদের চিত্তে গভপর রেধাপাত কাঁরবে। 

1কন্ধ তবু প্রশ্ন উঠিতে পারে--এই কোম্বালিণন টিকলি না কেন? এর জবাবও 
একজন মার্কিন গ্রস্থকারের রচনা! থেকে দেওশা যাইতে পারে। অবন্ত এই লেখক 


ডপসংঘার ১৩৪১ 


সোতিয়্েত পক্ষপাতী নন। [তান (ভারউ এল নিউম্যান) লিখিয়াছিলেন যে, 
ইণহাসে এমন দৃষ্টাস্ত আদৌ নতুন নয়, যখন বিপদের দিনে [বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে 
কোয়ালিশন গঠিত হইয়াছিল, কিন্ধ বিপদ কাটয়া ঘাওয়ার পর -সই কোম্বালিশনের 
ংশীদাররাই পরম্পরের মাথা কাটিতে প্রায় উদ্ভত হইয়াছিল : 
“1106 [010015108 01 ০9811019039 816 2091 06৬. ৮০0৫096৫ 09 [৪1 018 
, 0৮110010 90900/, 92101105 0010 1083 09011507 001050 ০1805111109 
810 6৬০1 9/911919 ৬158 0030 60910019100 10903%51 ৫5115610089  “& 
0109%/0116 00218 1১29103 2€ & 95:000110 8810 21010915600) 99000015 00001082 
90100 00001061019 411181006 91101) 1013 2001606 হ২7195101 6106109 12) 0106 
12০০ 06 22135900018 10৬8৫31. 306 91151 005 ৫:9%/1710 7010 $0০০59৫$ 
18 0611)6 155005৫১175 000909৭29 1119 893 901 4199 %/101) 0816 ৪00 0089 টা 
1011) & 0:03315 868189 991199 )09.১ (১১) 
অতএব মিত্রশকির বা সোভিয়েত-বৃটিশ-মাকিন মহামৈত্রী ভাঙিয়া যাওয়। 
ইতিহাসে -কান অঘটন ব্যাপার নয়। কিন্তু ভাবষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত [বিপজ্জনক 
ব্যাপার । কারণ, মহাযৃদ্ধ অনপসানের গত ৩০৩২ বছরের মধ্যে বুহৎ শাক্তবর্গের 
মধ্যে পারমাণাঁবক ও অন্তান্ত প্রলয়ঙ্কর অস্ত্র নির্যান ও গুদামজাত কগার যে ভয়ঙ্কর 
প্রতিযোগিতা দেখা ধিয়াছে, পৃবিবীর সমস্ত চিস্তাশী 1! ও শান্তিকামী ব্যাক্তি সে জন্য 
নিগার উৎকাঠিত। সমরান্ত্র বিজ্ঞান ও প্রবৃণ্জ বিদ্যা এমন স্তরে পৌছিয়াছে এবং 
কল্পনাতীত বিস্ফোরণ শক্তিসম্পর এত বিভিন্ন মারণাস্ত্র তৈয়ার হইতেছে যে, ভূতণয় 
মহাযৃদ্ধ শুরু হইলে দমগ্র মন্ুয্যাতি, এমন কি সমগ্র জশবজগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। 
তবে, সম্ভবতঃ একমাত্র সান্্ব1] এই যে, সেই মহাশ্রশানে কার্দিবার িংবা “বংশে 
প্রদ্বীপ জালিবার* মত কেউ আর বাঁিয়া থাকিবে না! সুতরাং সেই ভয়ঙ্কর পারণাম 
থেকে সমগ্র সভ্যত। ও সমগ্র এহ্য্যজাতিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্তে *পৃথিবীর সর্বত্র সমস্ত 
দ্বেশেব জনগণের উচিত যৃদ্ধ ও আগ্রাসন বারণ এবং ববশ্বশাণস্ত ও আন্তর্জাতিক 
সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষ' করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা .করা। 
(১) &60 51০0019--111790 15 ি9008009 7381001-0%, 


তব ৬০1: 1969, 7. 188 
সমাপ্ত 


মহাযুদ্ধের দিনগঞ্জী 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী কয়েকটি এতিহাসিক ভারিখ 

১৯১৪ 

৩ আগষ্ট প্রথম মহাযুদ্ধ আরস্ত। 

--জার্মাণী কর্তৃক বেলজিয়ম আক্রমণ । 

১৪৯০৮ 

১১ নভেম্বর জার্মানীর পরাজয় ও যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষর । 
১৯১৯ 

২৮ সম জার্মানীর সহিত ভার্সাই সাস্ধি স্বাক্ষর। 
১৯২১ 

* ২৮ জুলাই হিটলার ন্যাশনাল সোসিরেলিষ্ট জার্খান ওয়ার্কার্স পার্টর প্রথম 
চেয়ারম্যান নিধুজত । 

১৯২২ , 

২৬ অক্টোবর ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনশর রোম 'অভিযান?। 
১৯২৩ 

১১ জানুয়ারী ফ্রান্স ও বেলজিয়ম কর্তৃক জার্মানীর রুড় অঞ্চল দখল । 
১৯২৪ 

১ ফেব্রুয়ারণ বুটেন কর্তৃক সোভিয়েত গবর্নমেণ্টকে স্বীকৃতি দান। 
১৯২৭ 

ই৩ অক্টোচর ট্র্যালিন কর্তৃক ট্র্‌স্কি ও জিনোিয়েফের বাহিষ্ধার। 
১৯২৯ 

২৩ অক্টোবর ওয়াল ট্রাট ইক মার্কেটের পতন । পৃিবশ ব্যাপী বাজার মন্দার গুরু। 
১৯১৩৩ 

২২ এীপ্রল জাপান, বৃটেন ও মাকিন হুজরাষ্ট্রের মধ্যে নৌ-চুক্তি। 

৩* ভন রাইনল্যাণ্ড পারত্যাগ | 
১৯৩১ 

১৯ সেপ্টেম্বর জাপান কর্তৃক মাঞ্চারিয়া আক্রমণ । 

২১ সেপ্টেম্বর বৃটেনের ন্বর্ণমান পরিত্যাগ | 
১৯৩২ 

২৫ ফেব্রুয়ারী হিটলার কর্তৃক জর্মানশর নাগরিকত্ব লাভ। 

৮ নতেম্বর রুজভেপ্ট মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত। 
১৪৯৩৩ 

৩৪ জাচুয়ারী হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার পদে নিষুকত। 

২৭ ফেব্রু়ারণী _রাইখষ্্যাগগে আগ্পিকাণ্ড। কমিভানইদের বিরুদ্ধে আস হুট । 

[বিরোধীদের দমন আরম । 


মহাযুদ্ধের দিনপঞ্জী ১৩৪৫ 


২৮ ফেব্রুয়ারধ-__তেইমার সংবিধানের মৌলিক আঁধিকারগুলি জরুরী অবস্থার 
অন্ভুহাতে স্থগিত। 

১৬ মার্চ _.গায়েবেলস্‌ প্রোপাগা্ড মন্ত্রী নিযুক্ত । 

২৭ মার্চ জাপান কর্তৃক লীগ অব. নেশন্স পরিত্যাগ ঘোষণা । 

১ল। এপ্রল- ইছুদশদের বিরুদ্ধে জাতিগত ভাবে বর্জন আন্দোলন আরস্ত। 

১৪ অক্টোবর-_হিটলার কর্তৃক জার্মানীর বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ পরিত্যাগ ঘোষণা । 

২৪ নভেম্বর-__সমন্ত বিরোধশদলকে টেরোরিজমের দ্বারা মনের অবাধ অধিকার 
অর্পণ পুলিশের বড় কর্তা হিমলারের উপর । 

১৪৩৪ 

২৬ জান্ুয়ারী-_জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে ১* বছরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি 
স্বাক্ষারত। 

৩* জুন--হিটলারের 'রক্তন্নান'-_ক্যাপ্টেন রোয়েম প্রমুখ ঝটিকাবাছিনশর প্রধান- 
গণকে ও অন্থান্য পদস্থ জার্মানদেরকে হত্যা । 


১৯৩৪ 


২৫ জুলাই--অহ্রিয়ার চ্যাঞ্চেলর ডলফাসকে হত্যা । 

২ আগষ্ট--প্রেসিভেণ্ট ফন্‌ মার্শাল হিগ্ডেনবৃর্গের মৃত্যু । 

হিটলার কর্তৃক নিজেকে জার্মানীর রাষ্ট্রপাতিরূপে ঘোষণা । 

১৮ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক বিশ্বরাষ্ট্র সংঘে যোগদান | 
১৪৯৩৫ 

১৬ মার্চ _জার্ষানী কর্তৃক ভার্সাই-সাস্বিতন্রপূর্বক বাধ্যতামূলক সামরিক বৃ 
৪ প্রবর্তন । 

১৮ জুন-_বুটেনের সহিত জার্মানীর নৌ-চুক্তি। 

৩ অক্টোবর-_মৃসোলিনশ কর্তৃক আবিসিনিয় ( ইাথওপিয়! ) আক্রমণ। 


১৪৩৬ 


৭ মার্চ--ছিটলার কর্তৃক লোকার্নে চুক্তি বাতিল এবং জার্মান সৈস্তের রাইন- 
ল্যা্ড দখল। 

১১ স্ুলাই- জার্মান” কর্তৃক অদ্ত্রিধার সার্বভৌমত্ব স্বীকার এবং আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হম্তক্ষেপ না করার প্রাতশ্রুতি। 

১৭ জুলাই-_স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্ক বর্তৃক গৃহযুদ্ধ আরম্ভ । 

২৫-২৭ অক্টোবর-_ইতালীর জার্মান অক্ষশন্তি চুক্তি ঘোষণ! । 

১৮ নতেম্বর--জার্মানী ও ইটালণী কর্তৃক ফ্রাঙ্কোর সামরিক ভুপ্টাকে স্পেনের 
গ্রবর্নমে্ট হিসাবে ত্বাকৃতি। 

২৫ নভেম্বর--জাপানের সঙ্গে জার্ধানীর খ্যার্টি-কোমিপ্টার্ন চুক্তি শ্বাক্ষর। 

ছিমহা! (৩)--১৯ 


১৩০৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


[১৯১৬-১৯৩৭ ট্্যালিন কর্তৃক রাশিয়ার টেরর স্থষ্টি এবং অসংখ্য কমিউনিষ্ট কর্ম, 

নেতা ও সমর নেতাদের শবচার* ও প্রাণদণ্ড।] 
১৪৯৩৭ 
১৭ ফেব্রুয়ারণ-_বুটিশ অন্তরসঙ্জার পরিকল্পন]। 

৭ লাই--পাপিংয়ের মার্কো পলো ব্রজে চশন-জাপানের সংঘর্ষের ছুতায় ২৭ 
জুলাই থেকে যৃদ্ধারভ | 

৭ সেপ্টেখবর-_ভার্সাই সন্ধি মৃত বলিয়া! হিটলারের ঘোষণা । 

১৩ অক্টোবর--বেলাজয়মের ভৌমিক অক্ষুপ্নতা বজান় রাখার জন্ত জার্মানশর 
প্রতিশ্রাত। 

€ নভেম্বর হিটলার কর্তৃক উচ্চতম নেতার্বের গোপন বৈঠকে ইউরোপে জোর- 
পূর্বক গ্রতৃত্ব প্রাতার পরিকল্পনা । 

৬ নভেম্বর--কমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তিতে ইতালীর যোগদান । 

১১ ডিসেম্বর__ ইতালণ কর্তৃক বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ পারত্যাগ | 


১৪৯৩৮ 

৪ ফেব্রুয়ারণ--ছিটলার কর্তৃক জার্ধান হাই কমাগ্ডের রদবদল । 

১২ ফেব্রুয়ারশ--মষ্ট্রিয়ার চ্যাঞ্চেলর সুশানগকে বার্সেটসগ্যাডেনে আনয়ন ও 
চরমপত্র দান। 

১৫ ফেব্রুয়ারশী-_অষ্রিয়ার বশ্ততা ম্বীকার । 

১২ মার্চ--আষ্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্রের অন্তরূক্িকরণ এবং হিটলার বাহিনশী কর্তৃক 
অষ্টম দখল। 

১৭ মার্£_নাৎলশী আগ্রাসনে বাধ! দেওয়ার জন্ত সোভিয়েত কর্তৃক সম্মেলনের 


প্রত্তাব। রর 
২৪ এপ্রল-_চেকোন্নভািয়ার স্থদেতেন জার্ধানদের নেতা হেনলেইন কর্তৃক 
ুদেতেন জার্মানদের দ্বায়ত্ শাসন দাবী । 


১৫ সেপ্টেম্বর--চেম্বারলেনের [িমানযোগে বাসে সগ্যাডেন গমন, হেনলেইন 
কর্তৃক স্ুদেতেন ল্যাণ্ড জার্ানীর সঙ্গে মিলনের দাবী। 

২২ সেপ্টেম্বর-__চেম্বারলেন ছিতীয় বার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্তগভেসবার্গে 
উড়িয়া গেলেন । 

২৫শে সেপ্টেত্বর- সমগ্র যন্ত্রপাতি ও কারখানাসহ নুদেতেন প্রদেশ জার্মানীর 
অন্তর্ভুক্ত করার দ্বাবী চেকোন্ভাকিয়া কর্তৃক অগ্রাহথ। 

২৬শে সেপ্টে্র--প্রোসভে্ট রুজভেপ্ট কর্তৃক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্ত 
হিটলার ও প্রোঘডেণ্ট বেনেসের নিকট আবেদন । 

২৯-৩* সেপ্টে্বর-মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষর । হিটলার, মুসোদি*ণ, চেথ্ারলেন, 
ছ্ালাদিয়ের একত্রে মিলে চেকোন্নভাকয়াকে চাপ দিলেন জার্মানীকে 
কপ অর্পণের জন্ত। [মিউনিক চুক্তির নিকট চেকোক্নভাকিম্ার নাতি 
স্বকার। 
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১ অক্টোবর _জার্ধান সৈন্তদের স্দদেতেনল্যা্ড প্রবেশ ও চেকোষ্টভাকয়া 
থণ্ডশীকরণ। 

১২ নভেম্ব--জার্মানীতে ইহুদশীবরোধশ ভয়ানক কড়া আইন ও নিষেধাবিধি 
প্রবর্তন এবং ইনুদশদের উপর নির্যাতন । 


১৯৩৯ 

১* মার্চ _-মিউনিকের পর ষ্ট্যালিন কর্তৃক আস্তর্জাণিতক ব্যবস্থা পর্যালোচনা । 

১৫ মার্চ _-_চেকোষ্ভাকিয়া আক্রান্ত ও জার্ধান দৈনদের প্রাগে প্রবেশ । 

১৬ মার্চ--বোহেমিয়া ও যোরাভিন্না] হিটলার কর্তৃক জার্মানী আশ্রিত রাজো 
পাঁরণত। 

ক্লোভাকিয়াও জার্মানীর অধশন গেল । 

২* মার্চ-_নাৎসশ আগ্রাসন প্রাতরোধের উদ্দেশ্তে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক 
ইজ-ফরাসণ শাঁক্রবর্গের নিকট সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব । 

২৭ মার্চক্রাঙ্ষোর স্পেন কমিণ্টার্ন বিরোধণ প্যাক্টে যোগ দিল । 

২৮ মার্চ স্পেনের গৃহয্ছে জেনারেল ফ্রাঙ্ছে! কর্তৃক রাজধানী মান্দ্রিদ দখল। 

৩১শে মার্চ বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক পোল্যাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারেন্টি দ্ান। 

+ এপ্রল-_ই'তালণ কর্তৃক আলবানিয়! দখল। 

১৪ প্রপ্রল - প্রোসিডেন্ট রুজভেপ্ট কর্তৃক হিটলার ও মসোলিনীর নিকট একটি 
ব্যক্তিগত আবেদন প্রেরণ অপরের দেশ আক্রমণ না করার জনতা । 

১৭ গ্রপ্রল-লিটভিনোফের শাস্তি পারকল্পন! চেম্বারলেন কর্তৃক অগ্রান্থ। 

২৮ এপ্রিল কিটলাব কর্তৃক পোলিশ-জার্ম ন অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল। 

৪ মে--িটভিনোফের স্থলে মলোটোভ সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত। 

২২ মে- জার্মানী ও ইতালশীর মধ্যে সামরিক মেত্র”চুক্তি স্বাক্ষর । 

১২ ভুন-রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার জন্য লগুন থেকে মিঃ ্র্যাংয়ের মক্কো যাত্র। | 

৯জুলাই-রাশিয়ার সঙ্গে বুটেনের সামরিক মৈত্রী স্থাপনের জন্য চার্চিল পুনরাহ 
জোর দিলেন । 

«ধ আগষ্ট- সোভিয়েতের অন্তরোধে ইউরোপে শান্তিরক্ষা ও আগ্রাসনে বাধা 
দেওয়ার উদ্দেশ্তে মালোচনার জন্য একটি ইঙ্জ-করাপী মিলিটারি মিশনের 
মন্কো যাত্রা । 

ইজ-কফরাসী-রুশ আলোচনার আত মস্থব গতি । 

১* আগষ্ট --হিটলার কর্তৃক জার্মানীকে ভানাঞ্জগ ফেরৎ দেওয়ার জন্য পোল্যাণ্ডের 
নিকট দ্বাবী। 

২ আগষ্ই-্ট্যালিনের [নকট হিটলারের টেলিগ্রাম । 

২২ আগষ্ট--ই্গ-ক্ষ-াসণ কর্তৃক পোল্যাগ্কে প্রতিক্রতি দানের পুনরাবৃত্তি ' 
_চেম্বারলেন কর্তৃক পোলিশ বিরোধ শা্তিপুরণ উপায়ে মীমাংসার জন্ত 
হিটলারের নিকট আবেদন । 
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২৩ আগষ্ট- সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণচুকি মস্কোতে দ্বাক্ষারত। 

(জার্মানণ কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে রাশিয়াও একটা অংশ দখল কারিবে, 
এই মর্মে এক গোপন চুক্তি ) 

২৪ আগস্ট- প্রোসিডেপ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক ছিটলারের নিকট পুনরায় শা্তিপূর্ণ 
মীমাংসার আবেদন । 

৩ আগষ্ট-রিবেপ্ট প কর্তৃক পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্ধানীর দাবীর পুনরাবৃত্তি- 
করণ_ বুটিশ রাষ্ট্র্তের নিকট | 

৩১ আগষ্ট-পোলিশ সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য হিটলারের নিকট পোলিশ 
রাষ্ট্রদূতের সম্মতি জাপন। 


দ্বিতীয় মহা যুদ্ধ 
১১৩টি 

১ সেপ্টেম্বর-_জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ। 

৩ সেপ্টেখবর-_বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যৃন্ধ ঘোষণ!। 

১-৯ সেপ্টেম্বর--জার্মান টৈন্তদের কবলে পশ্চিম পোল্যাণ্ড। 

১৭ সেপ্টেম্বর ্গার্মানদের ব্রেষ্-লিটোভন্ক প্রবেশ এবং রাশিয়ান সৈন্যদের পূর্ব 
পোল্যাণ্ড আক্রমন | 

২৮ সেপ্টেম্বর-_-ওয়রশ'র আত্মসমর্পণ | 
রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে পোল্যাগ্র পার্টিশ'ন। 

১৪ অক্টোবর-স্কাপাঙ্ষোতে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ রয়েল ওক্‌ নিমজ্দিত। 

৩* নভেম্বর-_রাশিয়। কর্তৃক ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ । 

১৩ ভিসেম্বর- জার্মান পকেট ব্যাটলশিপ, গ্রাফ স্পীর রোমাঞ্চকর শৌবুদ্ধ 
(দক্ষিণ আমেরিক। )। এবং 

১৭ ডিসেম্বর মণ্টেভিডো বন্দরে আত্মানমজ্জন ও ক্যাপ্টেন ল্যাংসডফের 
আত্মহত্যা। 

১৪১৪৬ 

১২ মার্চ রাশিয়া ও ফিণল্যাণ্ডের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর । 

৯ এপ্রল _ নাৎসণ জার্মা*শীর ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ। 

২ মে--মিআঅপক্ষের গ্ভামসস্‌ পার ত্যাগ । 

১* মে--জার্মানী কর্তৃক হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লাঝ্েমবৃর্গ আক্রমণ । 

--বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের প্ত্যাগ । 

-_বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে উইনষ্টোন চার্টিল। 

১২ মে--জার্ধান বাহিনীর,ফ্রান্সের সীমা আতিক্রম। 

১৫ মে-__-ওলম্দাজ (ভাচ ) বাহিনর আত্মুঙমর্পণ । 

১৬ মে-_সেভানে ফরাসা বহতঙ্ন এবং জার্মানদের কৃত অগ্রগাতি। 

২৮ মে-_বেলাজয়মের রাজ! খিওপোজ্ডের আত্মসমর্পণ। 
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২৬ যে-ও ভুন--ভানকার্ক থেকে বৃটিশ বাছিনশীর পাঁরস্রাখ ও পলায়ন । 

১* জুন-_মুসোপিনণ বর্তৃক বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা । 

১৪ জুন--জার্মান বাছনীর অরক্ষিত প্যারিসে ঞবেশ। 

১৭ স্ুন পেতা কর্তৃক ক্রাঙ্কো-জার্ান বৃদ্ধাবিরাত প্রার্থনা এবং ২২ জুন স্বাক্ষর । 

২২ জুন_কম্পেইন অরণ্যে ফ্রান্স ও জার্মানী কর্তৃক যুদ্ধাবরাতির চুক্তি স্বাক্ষর । 

১৭-২৩জুন-রাশিয়া কর্তৃক বাণ্টিক রাজাগুলি দখল। 

২৭-৩* জুন রাশিয়! কর্তৃক বেসারাবিয়া! এবং উত্তর বাকৃভিনা দখল। 

৩ স্ুলাই__-ওরান বন্দরে বৃটিশ কর্তৃক ফরাসী বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজসমূহ আক্রমণ । 

১৯ স্ুলাই- বুটেনের বিরুদ্ধে জার্মান বিমান অভিযান বা 'ব্যাটল অব্‌ বুটেন 
আরম্ভ । 

৩ সেপ্টেম্বর--রাজ। ক্যারল কর্তৃক রুমানিয্ার সিংহাসন ত্যাগ । 

৭ সেপ্েম্বর--লঙগ্ুনের বিরুদ্ধে জার্ধানীর প্রথম ব্যাপক বিমান আভিযান। 
জার্যানধ কর্তৃক রমানিয়ার তৈলখানি ঘখল। 

১৩-১৬ সেপ্টেম্বর- ইতালীয় বাহিনীর মিশর সমাস্ত অতিক্রম এবং 1সািবারানণ 
দখল। 

২৭ সেপ্টেম্বর-_জার্যানী-ইতালী-জাপানের মধ্যে দশ বছরের জন্ত ভ্রিপাক্ষিক চুক্তি 
স্বাক্ষর। 

২৮ অক্টোবর-_-ইভালণর গ্রীস আক্রমণ । 

১১ নভেম্বর--উরেপ্টো। বন্দরে বুটিশ আক্রমণে ই তালণীয় নৌ বহর প্রচণ্ড রকমে গন্থু। 

১২-১৪ নভেম্বর--মলোটোত কর্তৃক বালিন পারিদর্শন | 

১৪-১৬ নভেম্বর-কভেচ্টি তে জার্মান বিমান আক্রমণ । 

৯ ভিসেম্বর--উত্তর আফ্রিকার অষ্টম বাছিনর আক্রমণ শুরু । 

১৮ ভিসেম্বর-_হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের জন্স বার্যারোসা পরিকল্পনা! 
চূড়াস্ত অন্থমোছন। 


১৪৪১ 


ও জানুয়ারণ--উত্তর আফ্রিকায় ইতালশয়দের ব দিয়া পরিত্যাগ । 

৬ জানুয়ারশী-_প্রেসিভেন্ট রুজভেপ্ট কর্তৃক *চতৃবিধ দ্বাধীনতা ঘোষণ]। 

১৮ জান্য়ারণ--গভশীর রাত্রে ছল্পবেশে ম্থৃভাষচন্দ্র বন্থুর কাঁলিকাতা ত্যাগ এবং 
কার্‌ল ও মনকে! হইক মার্চ মাসে বালিনে উপস্থিত। 

৩, জান্বস্ারণ-_অষ্টঘ আমির বেজ্গাজী আ'ভিষধান ও তক্তক বন্দর দধল। 

৫ ফেব্রুয়ারী--বেজাজী বন্দর দখল । 

১১ মার্চ-রুজডেপ্ট কর্তৃক লেও লজ ( বর্জ-ইজার] ) বিল স্বাক্ষর । 

২৭ মার্চ-সবৃগোষ্সাতিয়ায় বিপ্লব । 

২৮ মার্চ--মাতাপান অস্তরণীপের বৃদ্ধ । 

৩১ যার্চ--উত্তর আক্রিকান্ব জার্মানীর পাণ্টা-আক্রমণ আরতত। 
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€ এপ্রল-_-সো তিয়েত-হৃগোষ্নাভ অনাক্রমণ চু? স্বাক্ষর । 

৬ এপ্রল-_জার্ঘানী কর্তৃক গ্রীস ও যুগোঙ্গাতিয়! আক্রমণ । 

__গ্রীসে বুটিশ কর্তৃক ৬* হাজার সৈগ্ত প্রেরণ। 

৭ এগ্রিল- বৃটিশ পক্ষের বেঙ্গাজণ পরিত্যাগ । 

১৩ এ্রাপ্রল__সোভিয়েত-জাপান আক্রমণ চু'ক্ত স্বাক্ষরিত। 

জার্মানদের হাতে তোক্রক -বষ্টিত এবং বার্দিয়া পুনর্দখল। 

২২ গ্রাপ্রল__বৃটিশ কর্তৃক গ্রীস পরিত্যাগ আরগ্ত। 

৬ মে- সোভিয়েত সরকারের প্রধানের পদে ষ্ট্যালিন, মলোটোভ পররাষ্ট্র মন্ত্রী । 

১* মে_ রুূডলফ হেস কর্তৃক শ্কটল্যাণ্ডে অবতরণ । 

২* মে--জার্মানণ কর্তৃক ক্রীট দ্বীপ আক্রমণ। 

২৮ মে-_২ ভ্ুন-_বুটেনের ক্রীট দ্বীপ পরিত্যাগ । 

৩১ মে__বৃটিশ কর্তৃষ ইরাকে বিদ্রাহ দমন ( ২রা থেকে আরম্ভ )। 

৮ জুন-_মিত্র বাহিনীর পিরিয়া প্রবেশ। 

১৪ ভ্বন__জ্রার্ধানশী কর্তৃক রাশিয়! আক্রমণ আসন্ন_-তাস কর্তৃক বিশেষ ইন্তাহাকে 
অন্বীকার। 

২২ জুন- জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ। 

২৮ সুন__মিনম্ক, লিখুয়া”নয়া, ল্যাটভিয়া ও পশ্চিম উক্তাইন জার্মানির দখলে । 

৩জ্ুলাই-্র্যালিন কর্তৃ সোভিয়েত জনগণের নিকট রেতার বক্তৃতা । 

১২ ভূলাই-_বৃটিশ-সোভিয়েত পারস্পারিক সাহাষ্য চু? স্বাক্ষর । 

১৬ ভুলাই-_মন্কোর অভিমুখে জার্মানদের স্মলেনম্ক শহর দখল 

৩* ভুলাই-_রুজভেণ্টের প্রাঁঙানাধ হ্থারি হপাকন্সের মক্কো উপস্থিতি । 

১৪ আগষ্ট-- অতলাস্তিক সনদে স্বাক্ষর ৷ 

স্রজভেপ্ট-চাচিল সমুত্রবক্ষে মিলন ও বুদ্ধের উদ্দেস্তে ঘাষণ!। 

১৭ আগষ্ট জার্মানদের উক্তাইনে অগ্রগতি ও নিপ্রোপেট্রোতন্ক দখল । 

২৫ আগটট-__বুটিশ ও রুশ বাছিনশর ইরান দখল । 

৩০ আগষ্ট-_লেনিনগ্রাদের শেষ রেলপথের সংযোগ জার্মানীর দখলে । 

৮ সেপ্টেম্বর--ভূমিপথে লেনিনগ্রা্ সম্পূর্ণ বেত | 

১৭ পেপ্টেথর--কিয়েভ জামানীর দখলে । 

--বিশাল রশবাহিনী বেষ্টিত। 

২৯ সেপ্টেম্বর--মক্কোতে বীভারক্রক ও হ্যারম্যান-এর উপস্থিতি । 

৩* সেপ্টেম্বর-জার্যানীর মস্কে! আক্রমণ আরস। 

৬-১২ অক্টোবর--মক্কোর পশ্চিমে লালফৌজের বৃহৎ অংশ বেটিত। 

১১ অক্টোবর-_জেনারেল ছিডেকি তোজে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদে । 

১৪-১৬ অক্টোবর-_-মস্কোর দ্বিকে জার্মানদের আরও অগ্রগতি। 

১৬ অক্টোবর--মক্ষোতে নাগরিকদের মধ্যে আস । 

স্জার্মান-রুষেনীয় -বাফিনগ কর্তৃক ওভেসা বন্দর দখল । 
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২* অক্টোবর-_মন্কে তে অবরোধ ঘোষণা । 
২৭ অক্টোবর _জার্ধানদের দখলে বারকোভ 
২৫ অক্টোবর --মস্কোতে জার্মানীর প্রথম অভিযান ব্যর্থ। 
৩* 'অক্টোবর-_-সেবাস্তোপোল দুর্গের » মাস ব্যাপী অবরোধ আরম্ভ | 
৬-৭ শভেম্বর-_জাতায়তাবাদের উদ্দাপ-ামূল€ ইযাপিনের পপবিভ্র রাশিয়া? সংক্রান্ত 
২টি বন্তৃতা। 
৯ নভেম্বর__.লনিন গ্রাদ সম্পূর্ণ বিচ্ছির 
১২ নভেম্বর-_বুটেনের শ্ুবৃহ যুদ্ধজাহাজ আর্ক বয়েল নিমজ্জি ত। 
১৬ নভেম্বর-_মক্কোর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় জার্মান অভিযান আরম | 
১৮ নভেম্বর--িবিয়াতে (পশ্চিম মকভূমি ) অষ্টম ৰাহিনীর আভযান আরম । 
১৪ নভেম্বর-_জার্মানশীর দখলে রষ্ঠটোত বন্দর | 
২৯ নভেম্বর-_রুশ কর্তৃক রষ্টোভ পুণ্খল | 
৬ ডিসেম্বর _মক্কোতে রুশ বাছ্ছিণশর পাণ্ট। মাক্রমণ আরম্ত। 
৭ ডিসেম্বর-__জাপান কর্তৃক পার্লহারবাব আক্রমণ 
__প্রশাস্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে আরম্ত 
৮ ডিসেম্বর-_জাপানের বিরুদ্ধে বুটেন ও আমোরকার যুগ্ধ ঘোষণ!। 
_-গুয়াম, মিড ওয়ে, ফিলিপিন্স, হংকং ও মালয়ে জাপানী বোমার 
আক্রমণ । 
৯ ভিসেম্বর--লুজনে জাপানীদের অবতরণ 
__কুশুদের টিকভিন দখল এবং লেনিনগ্র দের আত্মবক্ষ]। 
১০ ডিসেম্বর বৃটেনের বিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ প্রিক্গা অব্‌ ওয়েলস্‌ জাপানাদের 
আক্রমণে নিমজ্জি ত। 
১*-১১ ভিসেম্বর-_জার্মানশ ও ইটাক্ী কর্তৃক আখ্েরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং 
মার্কিন কর্তৃক পাণ্ট' ধোবণ!। 
২৪ ডিসেম্বর-_বুটিশ কর্তৃক বেঙ্গাজী পুণ্দখল । 
২৫ ভিসেম্বর--হুংকংয়ের আত্মসমর্পণ । 
১৯৪২-_ 
১লা জান্ুয়ারী-_২১টি জাত কর্তৃক ইউনাইটেও নেশক্স এর ঘোষণা স্বাক্ষর | 
১০ জানুয়ারী-_জাপান কর্তৃক ওনন্দাজ ঘীপপুঞ্জ আক্রমণ । 
২১ জানুয়ারী--উততর আক্কিকার পশ্চিম রুদ্মিতে জার্ধানশীব পাল্টা অভিধান ) 
২৮ জানুয়ারণ-জার্মানণী কর্তৃক বেঙ্গাজী 'পুন্র্থল। 
১৫ ফের্রুয়ারণ-_-জাপানশদের নিকট শিক্াপৃরের আত্মসমর্পণ । 
১০ মার্চ _রেন্বনের পতন । 
৪ এপ্রল-+বাতানের আত্মসমর্পণ । 
১ মে-্মান্ালয়ের পতন । 
৬ মে--কোরিঞিতরের আত্মসমর্পণ । 
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১৭ মে--খারকোত অঞ্চলে রুশ পাণ্টা আক্রমণের জবাবে জার্মানীর পাণ্ট'-আক্রমণ 
ও রুশদের পরাজয় 

২৬ মে-মলোটোত্ কর্তৃক লগ্নে ইজ্-সোতিয়েত মৈতআীচুক্তি স্বাক্ষর এবং 
ওয়াশিংটনে গমন। 

-পশ্চিম মরুদ্ভুমিতে রোমেলের পুনরায় অভিযান শুরু। 

৩* মে--কলোনে হাজার বুটিশ বোমারুর হানা । 

৩ জুন--মিডওয়ে দ্বীপের বৃদ্ধারস্ত। 

১১ ভূন-_“ঘতশয় রণান্গন সংক্কাস্ত ইস্তাহার প্রকাশ । 

১৯ জুন-_ বুটিশের মিশর সীমানা পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ। 

২১ জুন-_রোমেল কর্তৃক তোক্রক দখল। 

২৫-২৭ জুন_চ।চিল-রুজভেপ্টের মধ্যে ছ্িতীয় ওয়াশিংটন সশ্মেলন। 

২৮ ভূন_অষ্টম বাহিনীর এল আলামিনে পশ্চাদ্পসরণ । 

দক্ষিণ রাশিয়ায় জার্মানপর প্রচণ্ড অভিযান আরম । 

৩জুলাই-__সেবান্তোপোলের পতন । 

২৮জুলাই-_জার্মানদের রষ্টোভ পৃনর্দখল। 

৩* জুলাই-_'আর এক পা! পিছু হটা চলবে না'__লালফৌজের প্রা ষ্্যালিনের 
কড়া নির্দেশ। 

৭ আগষ্ট-_গুয়াদদাল ক্যানেলে মাকিনীদের অবত্রণ। 

১২-১৫ আগষ্ট--মক্কোতে চাচিল-হ্যারিম্যান ও ষ্ট্যালিনের বৈঠক। 

১৯ আগষ্ট--ডিয়েপ+ন়ে হানা। 

২৩ আগষ্ট__বুযহ ভেদপূর্বক জার্ধানদের ষ্্যালিনগ্রাদের উত্তরে প্রবেশ। 

ষ্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান বিমান আক্রমণে ও* হাজার নিহত। 

২৫ আগষ্ই- গ্রোজনী ও বাকু তৈলখানির পথে জার্মান অগ্রগাতি রুদ্ধ । 

৩ সেপ্টেম্বর--ভলগার তীরে ছক্ষিণ ট্যালিনগ্রাদে জার্মানদের গ্রবেশ। 

২৪ সে.প্টখ্থর-_মধ্য ্টালিনগ্রাদের আধকা শ জার্যানঘের দখলে। 

রশ আলামিনের যুদ্ধ আরভ্ত--মপ্টগোমারীর আক্রমণ রোঘেলের 
বরুদ্ধে। 

৪ নভেম্বর--রোমেল কর্তৃক পৃ পশ্চা্পসরণ 

৮ নভেম্বর--ইন-মার্কিন মিত্র বাহিনর ফরাপণ উত্তর আঁক্রকায় অবতরণ। 

১৯ নভেঘর--্্যালিনগ্রাদে লালাফৌজের পাণ্ট। আক্রমণ আরস্ত | 

২২ নতেম্বর_-তিন লক্ষাধিক জার্যান সৈল্ত ট্যালিনগ্রাদদে বো্ত। 

১২-২৩ ভিসেম্বর--্্যালিনগ্রাদের অবরুদ্ধ জার্মানবাছ্নীর আ্াণের জন 
জেনারেল ম্যানষ্টাইনের বর্থ আক্রমণ 

২১ ভিসেম্বর--অষ্টম বাহিনীর বেজাজণী দখল। ৃ 

২৪ ভিসেম্বর--উত্তর আফ্রিকার ফরাসী প্রধান রাষ্ট্রনায়ক াডশিরান দারল'? 
আততাক্ীর হস্তে নিহত। 
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২ জাছুয়ারী- জার্মান বাহিনীর ককেশাস পারত্যগ শুরু। 

১৪ জাঙ্য়ারণ _ক্যাসারাক্ব! সম্মেলন (চার্টিল-রুজভেন্ট ) আরস্ত--২৩ শেষ। 
- জেনারেল স্ভগলের শাক সঞ্চয়। 

২৩ জাচ্ছয়ারণ-_আষ্টম বাঁছনশীর ভ্িপোি গ্রবেশ। 

৩, জাহুয়ারী-ট্র্যালিনগ্রাছে ফন্‌ পাউলাসের আত্মসমর্পণ । 

২ ৮৭৭ _ট্যাপিনগ্াদে জার্ধানবাচ্িনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ-যুদ্ধের মোড় 

রবর্তন। 

৮-১৬ ফেব্রুয়ারী- কুরম্ক, রষ্টোভ ও খারকোত পুনরায় রুশ দখলে 

৯» ফেব্রুয়াগী- জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে সুভাষচজ্জ বন্থুর সাবমোরন যোগে 
জাপান যাত্রা এবং তিন মাস পরে সুদুর প্রাচ্যে উপাস্থিতি। 

২ মার্--বিসমার্ক সাগরের যুদ্ধ । 

১৫ মার্চ-_জার্মানদের খারকোভ পুনর্খল । 

২* এাপ্রল--ওয়ারশ ঘেটোর হৃত্যাকাণ্ড। 

২৬ এপ্রল--কাটিয়ান অরণ্যের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে রুশদের বিরুদ্ধে অভিযোগের 
জন্ত লণ্ডন পোলদের লঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন। 

৭ মে-_-মিত্র বাহিনশ কর্তৃক [তিউাণস ও বিজার্টা দখল । 

১১ মে--চার্চিল-রুজতেণ্টের তৃতীয় ওয়াশিংটন স.শ্মলন | 

১২ মে- [তিউনিসিয়ায় জার্মানবাছিনীর আত্মসমর্পণ | 

২২মে-ষ্ট্যালিন কর্তৃক কামণ্টার্ন (তৃতীয় আন্তর্জাতিক ) ভেঙ্গে দেওয়ার 
ঘোবণ]। 

৪ জলাই-াবপ্লবী রাসাবহারশী বন্থ কর্তৃক সিঙ্গাপুরে ক্থভাষচজ্জ বন্থুর হাতে 
আই-এন-এর ভার অর্পণ। 

৫ জুলাই--কুরক্ষের যৃদ্ধারস। 

১০ স্ুলাই--মিত্রবাহিনীর সিসিলি দ্বীপ আক্রমখ। 

৯২-১৫ জুলাই--ওরেল ক্কীতিমূখে রুশদের পাণ্টা আক্রমণ। 

২৫ জলাই--সুসোলিনাীর পদচ্যাতি ও গ্রেপ্তার । 

€ আগষ্ট _রাশিয়ানদের ওরেল এবং বেলগোরোদ ঘখল। 

১৭--২৪ আগষ্ট--প্রথম কোয়েবেক সশ্মেলন। 

২৩ আগই-রুশদের খারকোত পুনর্দধল। 

৩ সেপ্টেম্বর--মিত্রবাহনশগ দক্ষিণ ইতালী আক্রমণ । 

৮ সেপ্টেষর-সইতালণর আত্মসমর্পণ । 

৯ সেপ্টেখর--শ্চালারনোতে মিএবাছিনীর অবতরণ। 

১* ফেপ্টেখ্বর--জার্মানীর রোম খল । 

২৫ সেপ্টেষর--রুশঘের শ্বলেনস্ক দখল । 

৩« সেপ্টেধর-_বিত্রবাহিনীর নেপলস দখল । 

১৩ অক্টোবর-_ইভালণ কর্তৃক জার্ধানীর (বিরুদ্ধে বৃ ঘোষণা । 


১৩১৪ ছিতীয় মহাযৃদ্ধের ইতিছাস 


১৮ অক্টোবর-মক্কোতে ইজ মার্কন-রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্র সম্মেলন আরভ | 
১৯ অক্টোবর-_-ইতালশর ভলটার্নে নদী থেকে জার্মানদের পশ্চাপসরণ। 
২১ অক্টোবর-সঙ্গাপৃরে নেতাজশ সুভাষ কর্তৃক অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের 
প্রতিষ্ঠা। 
১ নেম্বর--সলোমোন দ্বীপের বুগেনভিলে মাফ্িনর্দের অবতরণ । 
৬ নভেম্বর--রাশিয়ানদের কিয়েত পুনর্দখল | 
২২-২৬ নভেম্বব-_-প্রথম কায়রো সম্মেলন_-চ1ঠিল-রুজভেন্ট-চিয়াংকাইসেকের 
মিলন । 
২৮ নভেম্বর-.* ডিসেম্বর -তেহরান সম্মেলন-_রুজভেপ্ট-ট্যালিন-চাচিল শীর্ধ 
বৈঠক । 
৪ ৬ ভিসেম্বব--দ্বিতখয় কায়বে। লন্মেনন--কঞজভেন্ট 2ািল-ইনোনু 
২৬ ভিসেম্বব্-_নাৎসশ যুদ্ধজাহাজ শার্নহোর্ট নরওয়ের সমুত্রে নিমজ্ছিত। 
১৪৯৪৪ 
“৪ জানুয়ারী-_-ইতালণতে ক্যাসিনোর পূর্বে পঞ্চম আস্মির আক্রমণ । 
২২ জানুয়ারশ- আঞ্িওতে জার্মান সৈগ্তদ্রে পিছনে মিত্রসৈম্তাদ্ের অবতরণ । 
২৭ জানুয়ারী-লেনিনগ্রাদ্দের অবরোধ সম্পূর্ণ মুক্ত । 
৪ ফেব্রুয়ারণ-_-আজাদ 'হন্দ ফৌজের আরাকান দ্খল। 
৪ মার্চ__উক্তাইনে রুশ অভিযান আরম্ত। 
২ এপ্রল--রুশদের রুমানিয় গ্রবেশ। 
৮-১৪ এ্রীপ্রল-_কোছিম! ও ময়রাং আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক দখল। 
২* এপ্রল-_-আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে ইম্ফলের পতন শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ। 
» মে-_সেবান্তোপোল পুর্নদখল। 
১৮ মে-ক্যাসিনো দখল । 
২৩ মে--আপ্তিও থেকে নভ্রবাহিনীর আক্রমণ আরস্ত। 
৪ জুন--ইঙ্গ-মাফিন বাহিনীর দখলে রোম। 
৬ জন-নরম্যা্ডতে মিত্রবাহিনীর অবতরণ পশ্চিম ইউরোপে ছিতণয় রণাজণ । 
১* জুন-ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রুশদের অভিধান 
১৩ জুন--লগুনে প্রথম উড়স্ত বোমার (ভি-১) আক্রমণ 
১৫ জুন জাপানের উপর প্রথম মাক্কিন মিকায় বোমারুর «আক্রমণ 
১০ জন_মার্কিন দখলে সাইপান ত্বীপ। 
২৯ জুন-__ভশবোর্গ রুশদের দখলে । 
২৩জুন- বেলোরুশিয়ার রুশদের অভিযান আরস্ত | 
২৭ জুন--শেরবুর্গ বন্দর 'মিভ্রপক্ষের দখলে। 
ওজুলাই-মিনস্ক পুনর্দখল--১ লক্ষ জার্মান সৈম্ত বন্দণী। 
১৮জুলাই-রোকোমোভান্কির বাছুন কর্তৃক পোল্যাণ্ডে প্রবেশ--পিসকোত 
দ্বখল। 
২* জুলাই--হিটলারকে হত্যার চূড়ান্ত চেষ্টা-_বোমা,[বশ্ফোরণের দ্বার হিটপ্রার 
আহত । অল্পের জগ্ প্রাণুরক্ষা । 
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২৩জুলাই--লৃবঙ্ষিন দখল। 

২৮ জুলাই_ ব্রেই্-িটোভদ্ক পুন্দীখল। 

৩১ জুলাই-_ওয়ারশ+র গ্রবেশমখে রুশসৈম্ | 

১ আগষ্ট- ওয়ারশ' অভ্যাখানের আরম্ভ। 

১৫ আগপষ্ট-_দক্ষিণ ফ্রান্সে মিত্রবাহনীর অবতরণ। 

২৩ আগষ্ট _রুমানিয় কর্তৃক রুশ যৃদ্ধাবরতির চুক্তি গ্রহণ। 

২৫ আগষ্ট প্যারিসের মৃক্তি। 

৩ সেপ্টেম্বর _বুটিশ কর্তৃক ব্রদেলস দখল। 

৪ সেপ্টেম্বর রুশ-*ফানিশ যৃদ্ধাবরাতি--এণ্টোয়ার্পের মুক্তি । 

৫ সেপ্টেম্বর-_বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে রিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা । 

৬ সেপ্টেম্বর__প্রথম "ঁভ-২, ( উড়ম্ত বোম! ) লগ্ডনে বর্ষণ। 

৯ সেপ্টেম্বর__বৃলগোরিয়ার যুদ্ধাবরাতি। 

১০ সেপ্টেম্বর_রুশ-ফিনিশ বৃদ্ধাবরতি-_ছ্বিতীয় কোয়েবেক লশ্মেলন-_চাচিল- 
রুজভেগ্ট | 

১২ সেপ্টেম্বর-ক্রমানিয়ার যৃহ্ধাবরতি। 

১৭ সেপ্টেম্বর-_-আর্নহেমের যুদ্ধ_-মিত্র বিমানসৈন্তের হল্যাণ্ডে অবতরণ । 

২৯ সপ্টেপ্বর--রুশদের যুগোঙ্গাতিয়! গ্রবেশ। 

২ অক্টোবর-_ওয়ারশ' এর আগ্ডারগ্রাউও সৈম্তদের আত্মসমর্পণ । 

৯ অক্টোবর-_মন্কোতে ইডেন-চাঠিল-ট্্যালিন বৈঠক। 

১৪ অক্ট 'বর-__মিত্রবাহিনশীর এথেন্ল দখল । 

১৯ অক্টোবর-_আমোরকানদের ফিলিপিন্দে অবতরণ। 

২০ অক্টোবর-_রুশ ও যুগোঙ্গাভদের বেলগ্রেডে প্রবেশ । 

২১ অক্টোবর__ লেতি উপসাগরের যুদ্ধ । 

১২ নভেম্বর--জ।রান যুদ্ধজাহাজ তিরপিৎস নিমজ্জিত । 

২৪ নভেম্বর-_ ট্রাসবৃর্গ দখল । 

২ ডিস্মের-_মস্কোতে সক গল। 

১৬ ডিসেম্বর_ আর্দেনেস পার্বত্য অঞ্চলে ছিটলারশী পাণ্টা আক্রমণ-_স্ফীতি- 
মুখের যুদ্ধ। 

১৮ ডিসেম্বর-_উত্তর বার্ম। জাপানশদের কবলমুক্ত। 

২৭ ডিসেম্বর__লালফৌজের বৃদাপেষ্ট বেষ্টন। 

১৪৯৪৫ 

৩ জানয়ারণ-_আর্দেনেদ অঞ্চলে আমেরিকানদের পাণ্টা আক্রমণ । 

১৭ জানুয়ারী- রুশদের ওয়ারশ' দখল। 

২* জানুয়ারী-_হাঙ্গেরণর অস্থায়ণী সরকার কর্তৃক যুদ্ধাবরাতি। 

২৩ জাহুয়ারধ__সালফৌজের ওডের নদ্বীতশীরে উপাস্থিতি । 

৩১ জানুয়ারী-_ম:প্টাতে চ)চিল-রুজভেগ্ট। 

৪ ফেব্রুয়ারী ইয় পটাতে ষ্্যালিন-চাচিল-রুজভেপ্ট শগর্য বৈঠক শুরু 


১৩১৬ ছিতী॥ মহাহুক্দের ইতিহাজ 


৫ ফেব্রুয়ারী আমেরিকানদের ম্যানিলা দখল--রাইন নর দিকে মিত্রবাহিনীর 
অগ্রগাঁত। 

১৩ ফেব্রুর়ারণ- বৃদদাপেষ্টের পতন 

১৯ ফেব্রুয়ারী-আমেরিকানদের আইওজমায় অবতরণ । 

২৩ ফেন্রুয়ারণ _ পোজনান দখল । 

৪ মার্চ__ফিনল্যান্ড কর্তৃক পাণ্ট জ।রানণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! । 

৭ মার্চ প্রথম মাফিন বাহিনশর রেমাজন ব্রীজ [দিয়া রাইন নদ আঁতক্রম। 

২৩ মার্চ - মিত্রপক্ষের রাইন নদ্ণ অতিক্রম | 

২৯ মার্৮_ রুশদের অষ্ট্িয়ান সমাস্ত গ্রবেশ। 

১ এপ্রল--আমেরিকানদের ওকিনাওয়া1 আক্রমণ । 

১২ এপ্রিল-_ প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের স্বত্যু । 

১৬ এ্রাপ্রল-লালফৌজ কর্তৃক বালিনের দিকে চূড়াত্ত আতিযান 

১৯ এ্ীপ্রল--আমেরিকানদের হাতে লাইপ'জগ । 

২৩ এপ্রল- লালফৌজের বার্লিনে প্রবেশ। 

২৭ এপ্রল-জেনোয়। ও ডেরোনার পতন--টরগাউতে মার্কিন-রুশবাহিনশর মিলন । 

২৮ এপ্রল-পার্টিজানদের হাতে মুসোলিনী ও তার প্রণাঁয়নণ ধৃত এবং গুলিতে 
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১ মে গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল ভোয়েনিৎস কর্তৃক জার্মানপর দায়িত্ব গ্রহণ । 
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বাঁছনণর আত্মসমর্পণ । 

৩ মে মিত্রবাহিনীর রেস্বন দখল । 
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আত্মসমর্পণ দলিল শ্বাক্ষর। 

৯» মে-সোভিয়েত বিজয় দিবস উদ্যাপন । 

+১ মে-__-ওাঁকনাওয়ার পতন । 

২৬ স্ুন-শ্তান্স ফ্রান্সিক্ষেতে বিশ্ব নিরাপত। সনদে স্বাক্ষর । 

২৭ জুলাই-২ আগই- পটসডাম সম্মেলন ( ইম্যান, ই্যাঁলন, চাচি এবং এযাটালি ) 

৬ আগষ্ট-িরোশিমাতে প্রথম এযাটোিক বা পারমাপাঁবক বোম! বর্ষণ । 

৮ আগট্ট- সোভিয়েত রাশিয়! কর্তৃক জাপানেয় বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ!। 

৯ আগষ্ট-_নাগাপাকিতে দিতীয় এযাটমবোমাঁবিক্ফোরণ-_মাঞ্চুরয়াতে রুশআক্র ৭ণ। 

১৪ আগষ্ট_ জাপান কর্তৃক বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে সম্মতি। 

১৮ ঘাগস্ট--তাইহাকুতে (করমোজ। ) [বিমান ছুর্ঘটনায় নেতাজশী সুভাষচন্দ্র বস্থর 
মৃত্যুসংবাদ গ্রচার। 

২ সেপ্টত্বর_-টোফিও উপসাগরে মার্কিন বৃদ্জাহাজ বিশোৌরিতে জাপান কর্তৃক 
আত্মসমর্পণের দিল স্বাক্ষর এবং দিত"য় মহাযুদ্ধের অবসান। 
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